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আইনস্টাইন বলেছিলেন, মহাশূন্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সমরের গতিকে পা্টিয়ে 
দিতে পারে । আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের গবেষকর] মহাকাশ ফেরীর 
সাহায্যে এই পরীক্ষা চালাবেন । ওয়াশিংটনস্থ নাসার” প্রধান বিজ্ঞানী অধ্যাপক 
ক্রাঙ্ক বলেছেন, আজ পর্বস্ত যত পরীক্ষা হয়েছে, তার মধ্যে এটি হবে সুবচেয়ে কঠিন 
পরীক্ষা এই মাধ্যাকর্ধণ সমস্ত প্রকল্প ৯৯০ গ্রীষ্টা্জে কাঁজ শুরু করবে। তার 
আগে আরও চিন্ত। ভাবন! করবার জন্ত তাদের হাতে আমার এই “আইনস্টাইনীর 
বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক" পুসশ্তকখান। অর্পণ করলাম। 
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এক 

আইনস্টাইন ছোঁটবেল। থেকে ৰঞ্চনার শিকার হয়েছেন। কোনদিন এক 
ষুহ্র্ত স্থির হয়ে বৈজ্ঞানিক চিত্ত ভান! করতে পারেন নি। সামাজিক বিভেদে 
লব সময় থাকতেন উত্তপ্ত । সে উত্তাপ দেখ! না গেলেও তার দাহিকা শক্তি ছিল 
স্টোভের মতে! । তাই হয়তো তিনি ঘরের জগস্ত স্টোভে লক্ষ্য করেছেন তার 
আগুন ঘরকে আলোকিত করছে, কিন্তু চাকতিট! তখনও লাল হয় নি, লা হওয়ার 
পথে উত্তপ্ত হচ্ছে। তখন লাল ন! টি তার দাহিকা শক্তি আছে। তেমনি 
তার জীবনও দাহিক! শক্তিতে পুড়েছে, কিন্ত সাধারণ লোক বুঝতে পারত ন1। 

এই তাপ বাঁড়তে বাড়তে স্টোভের চাঁকতিকে আগুন করেছে, ক্রমে আ্বালো 
দিয়েছে আইদস্টাইনকে।. নিজের মণ্ত' তিনি পৃথিবীতেও দেখলেন, হুর্ধ দিনে 
আলে! দেয় তাপ দেয়। তাই আলো আর তাপ অঙ্গা্গিভাবে জড়িত। 
স্টোভের কালো চাকতিটা ক্রমে গাল! হয়ে ওঠার পর স্টোভ নিভিয়ে দিলে বত 
সময় চাকতি লাল থাকে তত সময় সে আলো! দের আবার তাপও দেঁয়। তারপর 
আলো থাকে না তাপ থাক। প্‌ তাঁও আর খাবে না। আব্টার দেই 
কালো চাকতি। ১ | 

স্টোভে তো দেশলাই কাঠি ঠুকে দিলে.জলে ওঠে। আইনস্টাইনও তেমনি 
নমাজের সাস্তাষ্বায়িকতার আগুনে জলে উঠতেন। তবু সেই জলা না জলার মধ্য 
দিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা করতেন, তাতে। অস্তত কিছু লময়ের মত 
আত্মস্থ হতে চেষ্ট। করতেন। তাত্বিক বিজ্ঞান ছল রীতি মত সাধনার বিষয়। 
যোগী না হলে/তাতে সফলতা লাভ করা যায় না। নিশ্চিন্ত ভাবে সেই ধ্যানন- 
মগ্নতার হুযোগও ভার জীবদে.আসে মি। ' তাই ক্তিনি আলে! তাঁপের অসাধারণ 
ব্যাখ্যা দিলেন । ... কিন্তু তার অৃষ্ঠ ভাবের গভীরে যাওয়ার হুযোগ দিল)না পমাজ। 
স্কাই ভিনি জমাট থেকে গেলেন 

খু গ্ভীরের কথ। চিন্তা না করলেও ঠা ও. আলোর অনেকে প্রকান্ কপ 
ফন্ন! করেছেন । +ভায়নাদে। বা অন্ত কোন উৎসের হারে আলো জলে। 
আলোর থে এক্টা উত আছে, ডা দিযে ভিন্ি।তেমন' মাথা: ঘামদি “নি! 


৬ আইনস্টইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক. 


ভবে তিনি বলেছেন, আলোর আরও রূপ আছে যা আমরা চোখে দেখতে পাই 
না। যেমন: বেতার-তরঙ্গ, একস-রশ্ি। 

আইনস্টাইনের প্রাথমিক তত্বের চারটি বিশেষ শব হল আলোক, তি 
কাল ও চতুর্থ মাজা । এই চারটি না জানলে ভার তত্ব বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। 
আলোর কথা পূর্বে বল! হল। এখন বলা! হচ্ছে বিশ্ব জগতের কথা । তাঁর হদিদ 
পেতে হলে মেঘমুক্ত অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাতে হবে । তাদের পরিক্রমাও 
চলে নির্দিষ্ট পথ ধরে । সেই পথের কথ! বৈজ্ঞানিকরা কাগজ-পেনন্সিল ধরে একে 
দেখাতে পারেন। 

কাঁল বলতে শুধু ঘড়ির সময় বোঝার না, ছুটি ঘটনার মাঝখানের সময়কে কাল 
বলে। আবার ছুটি স্থানের দূরত্বকেও কাঁল দিয়ে মাপা হয়। যেমন কলকাতা 
থেকে দিল্লী ১৫০০ কিলোহিটার হলেও অতিক্রমের সময়ের জন্য এই দুরত্বকে কাঁলে 
মাপাবায়। আলোর গতিকেও কালে মাপা যায়। 

আবার চতুর্থ মাত্রাটিও কাল। তবে সে কাল পৃর্বোল্লিখিত কাল নয়। তার: 
মতে একটা প্লেন উড়ে যেতে দেখলে প্রথমে উত্তর দক্ষিণের দূরত্ব মাঁপতে হবে। 
তারপর পূর্ব পশ্চিমের দুরত্ব মাপতে হবে। তারপর মাপন্তে হবে উচ্চতা। 
তাতেও সবকিছু জান। যাবে না। প্রতি সেকেগ্ডে প্লেন সরে যাচ্ছে, সে 
হিসাবটিও রাখতে হবে। 

একট! ট্রেন ঘণ্টায় ৬* কিলোমিটার বেগে চলছে বললে বুঝব, মাটির হিদাবে 
ট্রেনটি৬* কিলোমিটার চলছে । তার সময় এক ঘণ্ট। । মনে কর! যাক-_সেই গতি 
সম্পন্ন ট্রেনে আমরা চলেছি। চলতে চলতে আমর] কি দেখতে পাব? জানাল! 
থেকে মুখ বাড়িয়ে মাটির দ্দিকে তাকালে দেখতে পাঁব ট্রেনের তলার মাটি সরে 
বাচ্ছে। “অপর দিকের জানালার দিকে তাঁকালে দেখতে পাব অন্য একট! ট্রেন 
'াযাদের ট্রেনের পাশ দিরে.বীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। আবার আমাদের পায়ের 
দিচে তাঁকাঁলে দেখতে পাব ট্রেণটা. যেন চলন শক্তি হারিয়েছে ।. এখানে বন্তর 
'গক্ঠির কথ! বলতে গিয়ে অপর বত অর্থাৎ মাঁটির সঙ্গে. তুলনা করে বলা হয়েছে 
ঘণ্টায় ৬ কিলো মিটার বেগে মাটি অতিক্রম করছে । পার্বণ ট্রেনের তুলমা় ৮ 
কিলোমিটার বেশি বেগে চলছে। আবার  আঁমাদের সম্পর্কে টটির গতি 
(বিশ্বমা, নেই।, 

«ছু গ্রহ উপ্রে, ক্ষেত্রেও দূরত্ব হচ্ছে আঙ্গিক । -ঠিক দুর জানতে, হলে 
আনাতে সৌঁর জগতের বাইরে গিয়ে পাড়াতে ডুবে কিন্তু তা ঘনতব লয় ।...ভাই 
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স্থান ও কাল গতির উপর দির্ভরশীল। এবং তা আপেক্ষিক। আপেক্ষিক কাল 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, মনে করা যাক আমরা একট নদীর ধারে ঘড়ি হাজে, 
দাড়িয়ে আছি। চলমান এসট! নৌকায় একজন এক মিনিট কালের, 
ব্যবধানে ছুটি আলোর ঝঞ্গক দেখাল। «ই ছুটি ঝলকের মধ্যবর্তী কাল 
তাঁদের পক্ষে এক মিনিট হলেও আমাদের পক্ষে এক মিনিটের বেশি হবে। কারণ 
নৌকা এগিয়ে যাওয়াতে সেই আলোর ঝলক আমাদের চোখে আসতে এক 
মিনিটের বেশি সময় লেগেছে। 

তবে তিনি বলেছেন, আলোর গতির আপেক্ষিকতা নাই। সকল আলো। 
প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০১*০৪ কিলোমিলার বেগে চলে। এত ভ্রত জগতের কৌন 
যান চলতে পারে না। তার গতির সঙ্গে অন্য কোন বন্তর গতির তুলন। হয় না। 
আলো চোখে দেখার যোগ্য তরঙ্গ রশ্মি। আবার বেতার তরঙ্গ বা এক্স 
রঞ্গি চোখে না দেখার যোগ্য । আলোকে তরজ ধরলে এদের সঙ্গেও আলোর 
আপেক্ষিকত সম্ভব । আলোকে এক জায়গায় বেধে রাখলে সবাঁর মূলে কেন্দ্রে 
পৌঁছানো যাবে ন7া। কেন্দ্র তত্ব থেকে বিজ্ঞান আরম্ভ না করলে একীভূত ক্ষেত্র- 
তত্বে পৌঁছান! সম্ভব নয়। অনন্ত বিশ্বে আলোর যখন একট। গতির হিসাব পাওয়া 
যাচ্ছে, তখন তাকে আপেক্ষিকতায় ফেলা যেতে পারে মিশ্চয়। 

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকত| বাদে মূলে-যাওয়া যাবে না। একটার চেয়ে 
অন্ট| ছোট কি বড় হলেও সবার কেন্্রের জন্ত সবাই ন্বয়ংসম্পূর্ণ। গৃহের করত 
গৃহস্থ । সে গৃহের সবাই তাঁর অধীন হলেও তাদের অনেকে গৃহ বাঁধতে পারে। 
তারাও সংসার গড়তে পারে। স্্য যেমন গ্রহদের ধরে রেখেছে এবং বাচিস়ে 
রেখেছে আকর্ষণে বিকর্ষণে, তেমনি গ্রহরাও উপগ্রহদের ধরে রেখেছে এবঃ 
বাচিয়ে রেখেছে । এমনিভাবে কর্তা বা মূল কেন্জ্র তার অধীনদের বীচিঞে 
রেখেছে। তবু তার কৈল্দ্রিক ব্কিত্ব তাঁদের পরে পুরোপুরি চাপাতে পাকে 
না। “ কারণ, তাদেরও প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব আছে প্রত্যেকের কৈশ্তিক চরিত্রের, 
জন্য । ূ | | 

এই কৈক্রিক চরিত্র কিছ্ত প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হলেও তাদের পূর্বনূরীট 
ও -উত্তরস্থরীদের . ভূমিকা থাকতে বাধ্য। তাই পৃথিবীর নিশুস্ব কেন্্রভিত্তিক 
আকর্ধ-বিকর্ষণ থাকলেও পৃথিবীর নাঁন। বস্তার নাঁন। কেন্জ্রতিস্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ 
কাজ করে $ পৃথিবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ সেখানে একাধিপত্য করতে পারে না 
জলের নিজগ্ব আকর্ষণ বিকর্ধণ আছে, মাটিরও নিজদ্ব আঁকর্ষণ বিকর্ণ আছে। 


(নাকের একক ক্ষেত্রে, টরানিরারনার নি আছে। সে 
জে লবাই লবার জাতীয় । 

তেল:ুড়ে আলো! হয়। সেই আলো! জন্ধকারকে ঠেলে রাখে।, এখানে 
গেল গুড়ে অতীত হতে থাকে, আলো! ব্মান.হতে থাকে আর অন্ধকার ভবিত্ৎ 
ইড়ে খাকে। তেলেরও আবার তিনটি কাল আছে, আ্মালোরও তিনটি কাল আছে, 
'ন্তকারেরও তিনটি কাল আছে । আলোও নীরেট আলো! হতে পারে না, 
 গন্ধকারও নীরেট অন্ধকার হতে পারে না। জি পাখার উপর দিকে 
ূ 'আলে। জললে তার গ্রেডের ছায়৷ অন্ধকার, বাকী অংশ আলে! । তখন যদি 
পাখাটাকে জোরে ঘুরিয়ে দেওয়া যার, তখন একা অন্ধকার থাকবে না, একা 
আলোও থাকবে না। আলো ও অন্ধকার মিশে একাকার হয়ে ষাবে। তখন 
খর তাকে আলো আর অন্ধকারের মিশ্রণ বলে মনে হবে না। এমনি ভাবে 
স্জগতের পব কিছুর মধ্যে সব কিছু আছে ।'' তাতে যার আধিক্য বেশি তাকে 
'মেই নামে অভিহিত কর! হয়। 

বন্ত ক্ষয়কারী বিকর্ষণই শক্তি। বন্ত পূরণকারী আকর্ধণকে শক্তি ঠিক বা 
বায় না। দুর্বলতাও বল। যায় না। একে বলা যায় বস্তু মজুরদকারী, আর শক্তিকে 
হ্বল] ঘায় বস্ত পাচারকারী । বস্ত থেকে শক্তি যখন বিকর্ষিত হয় তখন তা৷ অন্ত্র 
জমা হচ্ছে বগ্ক হুষ্টি করতে। অর্থাৎ সেথানে একের বিকর্ষণেই অন্যের আকর্ষণ 
সুচ্ছে। বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডে ₹ত আলে। আছে ত! সব সময় বিকর্ষিত হচ্ছে। বিশ্বত্দ্ধাণ্ডে 
খত অন্ধকার আছে তা সব সময় আকধিত হ্চ্ছে দেখ যাঁয়। আসলে -আকর্ষণ 
[বিকর্ষণ কাজটা কেন্দ্রকে ভিত্তি করে শক্তিই করছে। অন্ধকার আছে তাই 
স্মালোকে, বুঝতে পারি। আলোর পটভূমি অন্ধকার | সে সর্বত্রই আছে, আলো]: 
ঘা শক্তি সর্বত্র যাচ্ছে | বৈহ্যতিক পাখা স্থির আবস্থায় থাকলে হিসাব নেওয়। যায় 
ক্লেডের অন্ধকার কত অংশ আছে, ব্লেডের ফাক দিয়ে আসা আলো কত অংশ 
ক্মাছে। তারপর পাখ। ঘোরালে ধরে নে ওয়! যা আলো৷ ও অদ্ধকারের- মিশ্রণে 
ক পাপে্ট না আছে আর কত পার্সেন্ট অন্ধকার আছে। অন্ধকার শব 
বত পবজ আছে। । তাই আলোর প্রকাশে গে সরে বায়, অপ্রকাশে ফিরে আসে | 
করে অন্ধকারের জন্্ট আকর্ষণ আছে, আলোর অন্য বিকর্ষণ আছে। আমাদের 
দির্থাল ্রশ্বামের ওঠা, নামাও তেমনি আকর্ষণ বিকর্ণ। একটার অবরূমানে 
টাকে বোঝা: যায় ॥ 

উজ আলোতে আছে ক্রু ছুড়ে দেওগীর গতি । 'আর নৃহ আলোতে পাছে 
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'্আন্ডে চুছে দেওয়ার গতি । আইনস্টাইনের পূবনুরী বিজ্ঞানীর! লক্ষ্য করলেন লব 
ধাতু ন! হলেও, কোন কোন ধাতুর উপর যে কোন উজ্জ্বধাতার আলো! পড়লে এঁ 
ধাতুর উপরিভাগ থেকে ইলেকট্রন একই-বেগে বিচ্যুত হয়। একই আলে! কাছ 
থেকে ফেলে তাঁরু যে বেগ, দুর থেকে ফেললে, দেই বেগ। এর থেকেও আলোর 
গতিবেগ খরা ধার, যর্দি লক্ষ্য কর! যায় নিকট থেকে আলো ফেলে যে সময়ে 
ইলেকট্রন বিচ্যুত হুল, তাঁর কত সময় পরে দুর থেকে জালে ফেনায়, ইলেকট্রন 
বিচ্যুত হল। .তা ধরা সহজ ন| হলেও আলোব্/ধর্থন গতিবেগ আছে, তখন নিশ্চয় 
সেখানে সময়ের পার্থক্য আছে। শুধু সময়ের পার্থক্য নয়, নির্দিষ্ট ধাতুতে পড়া 
আলোরও পার্থক্য আছে। তবে সে পার্থক্য ইলেকট্নের গতি শ্বীকার 
করর্প না|. 
এখানে শক্তি কাজ করছে, উজ্জল ও অনুজ্ঞল আলো, ছু'রকম আলোর 
গতি, ইলেকট্রনের চকিত্র এবং স্কানীয় আবহাওয়া। এক আলো! থেকে 
এতগুলো! ঘটনা ঘটায় মূল বা পেণ্টার কিন্তু সেই আলোই। তাতে এতগুলো 
ঘটন্নাকে এক. সেন্টারে বাঁধ। গেল। তা না করে যদি ফিল্ডে বা ঘটনাস্থলে 
বন্তর সঙ্গে বস্তুর, গতির সঙ্গে গতির আপেক্ষিকতা খুজি তাতে সেপ্টারিজমের 
অভাবে ইউনিফয়েড ফিল্ড ধিওরিতে যাওয়া যাবে না। রামের সঙে শ্তামের 
আপেক্ষিকতা থাকলে৪ এক অপরকে প্রভাবিত করছে না। তাই রাম ভাল 
হলে শ্বাম ভাল নাও হতে পারে। এখানে ফিল্ডের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় 
ইউনিফয়েডের প্রশ্নই ওঠে না। 
রাম ও শ্যাম মুলত মীনুষ । যদি বলযায় মানুষ মরণশীল, তা হলে রাম ও 
শ্তাম দুজনেই মরণশীল | মানুষের সঙ্গে পশুপক্ষী কীটপত্ঙ্গের তুলনা হয় না। 
যদি বলা যায় জীব মাত্রেই মরণশীল, তা হলে এই নিয়মে মানুষ পশুপক্ষী কীট 
পতঙ্গ সবাই পড়ে । যদি বল যার সমস্ত জীবনই মরণশীল, সেখানে মান্য পশু 
-পদ্ষী কীট পতজ গাঁছপাল] কেউই মরণের হাত থেকে বাচতে পারে না। বদি 
বলা, যায় হুর্ধ একদিন ধ্বংদ হবে, ত| হলে ধরে নিতে হবে সৌর জগতের কিছুই 
বাঁচবে না। আপেক্ষিকতা পার্থক্য ডেকে আনে বলেই আপেক্ষিকতাবাদী 
বৈজানিক উত্তরাধিকার সুত্রে ইউনিফরেড ফিল্ড দখল করতে পারবেন না।' যদি 
"তা খল করতে পারেন, নেন্টারিজমের জোরেই পারবেন । 
দেখানো হন যত মূলে, যাও! যাবে, তত আপেক্ষিকত! কমতে থাকবে। এই 
“এক ক্রদ্ধ থেকে তই দরে আস! যাবে ততই এক ব্রদ্ধ বহু হতে হতে আপেক্ষিকত। 
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শট ছতে থাকবে। সেখানে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতায় মুক্তি নাই। সেই 
যূল সেন্টার থেকে আপেক্ষিকতায় উঠে আসতে হবে। দেখানে রামের সঙ্গে 
শামের, 'ট্রেনে বসে অন্তান্ত গতির চিস্তা করলে চলবে*না । এই সত্য স্থানীয় 
ক্ষণস্থায়ী, সত্য। ট্রেনে বসে পায়ের দিকে তাঁকালে ট্রেন চলছে না৷ মনে হবে, কিন্ত 
তার চাকা তো! চলছে। এই চাকা থানগ্গে পব দেখাই এক দেখা হবে। 
আপেক্ষিকতা সৃষ্টি করে নিয়ে আপেক্ষিকত৷ দেখলে দর্শকের কাছে ত। সত্য হলেও 
সবার কাছে ত| সত্য নয়। ট্রেনের কাছের চলন্ত মাটির পরে ঘে বসে ধাকবে দে 
ধন্গবে, ট্রেন চলছে কিন্তু মাটি চলছে না। সবাইকে একে বাধতে ছলে ষবার' 

ধ্য যা আছে, তাই ধরে টান দিতে হবে। অণু পরমাণুর সেপ্টার আছে, 
পৃথিবীর সেণ্টার আছে, হূর্ধের সেপ্টার আছে। মে সেপ্টারগু'লার আপেক্ষিকতা 
আমাদের দেখতে হবে। প্রকাস্তে রাম শ্যামের পার্থক্য থাকলেও কেন্দ্রে তার! 
এক | সেই এক ধরে টান দিলে সবাই এসে ধূরা দেবে। একটা গরুকে বাঁধতে 
সারা শরীরে দড়ি জড়ানোর দরকার হয় না । গলায় একটা দড়ি বাধলেই 
যথেষ্ট । ্‌ 

একট। লাঠির মাথায় নান৷ স্থানে তেলে ভিজানে। পলতে ঝুলিয়ে অগ্নি সংযোগ 
করে ঘোরালে পলতেগুলেো ঘোরার উল্টো! দিকে বেঁকে গেলেও আলো বিস্তার 
করতে থাকবে । এই আলোর বিরুদ্ধে, আগুন জনিত শূন্যতার বিরুদ্ধে হাওয়া এল 
আবার বাঁকানে। পঞ্তের খাজে সংকোচনে আকর্ষণ কৃষ্টি হতে থাকবে । এই তে। 
সেন্টার ভিছ্তিক আকর্ধণ বিকর্ষণের মূল কথা। পৃথিবারও আকর্ষণ বিকর্ষণ 
“ এইভাবে. চলছে । সেখানে হাওয়া ধরে রাখার-পলতে ন৷ থাকলেও নান! বন্তর 
প্রভাব, সেই কাজ করে। আবার মেই প্রভাব আলোর মত পৃথিবীর বাইরে 
বিশ্তার লাভ করে। সেই বিস্তার জনিত ক্ষয় মহাকাশের ধারা পুরণ করতে 
' আমে । কারণ শৃন্ততাই আকর্ষণের মূল কারণ। . পূর্ণতাই বিকর্ধণের মূল 
কারণ। 

একটা শুন্ত কলসী ফেলে রাখলে সে কিন্তু পূর্ণ হবে না, আবার. পুর্ণ কলসী 
ফেলে রাখলে সে শূন্ত হবে না আপনা থেকে.। রোডে গরম হলে শুল বাপ যে 
উর উঠে গেলে কজমীর সেই স্থান পূর্ণ করবে হাওয়া। শূন্য কলমীতে তো 
হাওয়া আছে -তরে সে হাওয়াকেও গরম করলে গরম হাওয়া উঠে যাখে, ঠাণ্ডা 
হাওয়া এসে সেই স্থান পূর্ণ, করবে উত্ভাপের ঠেলায় বন্ত ্ণংও হালকা হয়ে 
বেরিয়ে আনে |, ' এখানে শক্তি কাঁজ করছে। শক্কিতে একটা টিঙগকেও দুরে ছুড়ে 
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ফেলা ফায়। .তাঁই তাকে চূর্ণ করার প্রয়োজন হল না। হাইড্রোজেন /বলুনকে 
চুণ করে শক্তি প্রয়োগ করে তোলার দরকার হয় না। প্রাকৃতিক শক্তিতে মে 
উঠে যাচ্ছে। নুর্ধের এমনি শক্তির ডাইনামোই নব কিছুকে আকর্ষণ 
বিকর্ষণে ভাঙ্গছে আর গড়ছে । : এই ভাঙ্গ। গড়ার মধ্যে আপেক্ষিকত] দিয়ে 
বিচার করে দেখতে পারি কোন বন্থ সষ্টির পক্ষে উপযোগী এবং স্থটটি বিনাঁশের 
পক্ষে উপযোগী । তবে এই পরীক্ষা চালাতে হবে দেন্টারিজমের দিকে চেয়ে। 
মইলে বিপথগামী -হতে হবে। সেপ্টার সবার মধ্যে আছে বলে, তার পথই' 
সবার পথ | া 

সর্ধের একটাই সেপ্টার গ্রহদের চালাচ্ছে, প্রত্যেক গ্রহের প্রত্যেক সেপ্টার 
আবার সাধ্যমত তাঁদের উপগ্রহদের চালাচ্ছে । এমনি ভাঁবে শক্তি চনে আসছে 
অণু-পরমীণু পেরিয়ে ভাঁবলোকে । অণু-পরমাণুই ভাঙ্গতে ভাজতে ভাবলোকে- 
এর্সে আলোক শক্তি হয়েছে, তাই তার পরমাণু নাই । এই ধরণের ভাঁব শক্তি 
'আবার বন গডছে) য| দেখানো হল লাঠির গায়ে জলস্ত পলতে বেধে। এই 
ভাবে বিভিন্ন বন্ধ না গড়লে হুষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটত না। হ্টির জন্য তারা 
হাইড্রোজেন রেলুনের মত ঘুরছে ক্রমশৃগ্ঠতায়। তাই জগতে কোন কিছুর শেষ 
নাই । গতিরও শেষ নাই। তবে আলোর গতির সঙ্গে অন্ত গতির 
আপেক্ষিকতা চলে । 

চন্দ্রশেখরের তত্বে যে নক্ষত্রের মৃত্যুক্ষ কথা বলা হয়েছেঃ সেখানেও শেষ কথা 
নাই । সেও ক্ষয় হয়ে অন্ত সৃষ্টির উপাদান যোগাতে পারে । ক্ষয় গ্রত্যেকের আছে। 
সামান্য আলোর আঘাতে ধাঁতু ক্ষয় হয়ে ইলেকট্রন পর্ধস্ত বেরিয়ে আদে। হৃষ্ট 
স্থিতি প্রলয়ের বলয়ে সব বাধ । গোলাকার বলয়ের আবার শেষ কোথায়? 
কোথা থেকে যে এই বলয়ের আরম্ভ আজ পর্যন্ত টুর পারেন নি। 
এর আরম্ভ সেপ্টার থেকে । তা সে একট সৃর্ষের সেপ্টার হোক বা একট। 
উকুনের সেন্টার হোক । যে কোন সেন্টার থেকে-নমারস্ত করলে নমগ্রে পৌঁছান! 
যাবে। এত বড় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চালানোর শত্তিও সেন্টার থেকে । হৃষ্টির 
আগে যদি একটা বন্ত থেকে থাকত, নিশ্চয় ত1 একট! সীমার মধ্যে ছিল। সীমা 
বললেই অনন্তের কথা মনে হবে। অনন্ত তাঁহলে শুন্য ছিল। শুম্তের আকর্ষণে 
বন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থির আগে যদি অনস্ত শৃগ্ঘই থেকে থাকত, তবে আজ- 
এত বস্ত এল কোথা থেকে? বস্ত শৃস্তে ছড়ানে। ছিল । শুম্ততার শীঙলত। তাদের 
বরুর্ষণ করে, ৮ করল" শীতলতা ৪ বস্তর মধ্যে শুন্ততা থেকে একট 
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পার্ক থাকতে হবে); অর্থাৎ তাতে লতলত| ঢুকতে মা পারায় উ্তা দেখা 
দিল। লীলা! ও উফতীর পার্থক্যেশুন্ত ও বন্র স্ষ্টি। 

. ষখন একাধিক বস্ত সি হতে থাকল তখন থেকে ঘূর্ণনের স্ত্রপাত। শৃন্ততা ও 
পূর্ণতা .প্রহম্পরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ শেধাল | .কলে দেখ! দিল ভাঙ্গ৷ আর গডা। 
ভাল্গা গড়। আছে বলেই বূর্ণন আছে, আবার ঘূর্ণন আছে বলেই ভাজা গড়া আছে। 
স্ুর্ণনে সব অংশের সঙ্গে সব অংশের সাক্ষাৎ, ন৷ হলে যার যে প্রয়োজন আদান 
প্রদীন করবে কি করে? তা ছাড়া স্থির যেখানে একটা শুখল আছে, সেখানে | 
শ্বুরতেই হবে। সোজা ছল! গেধানে থাকা। মানে অবান্তবতার স্বর্গে বাস 
করা। কিছুকে কেন্দ্র করে সেন্টারিজমের শাসন মানতেই হবে। তা ছাড়া 
"সোজা. চলা মানে চিরদিনের মৃত্যু তাই চন্দ্রশেখরের “নক্ষত্র মরতেই 
পারে না। মরে সে নিজের দেহ ক্ষয় করে অন্যকে হ্ষ্টি করতে থাকবে ।. অনড় 
শবদেহের কোথাও স্থান নাই। 

একট| জীবের চল! ফেরা শেষ হতে পারে, কিন্তু তাঁর দেহ পঞ্চভূতে মিশবার 
জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে । মৃত জীবের জীবন ন1 থাকলেও শরীর পদার্থ কিন্তু আকর্ষণ 
বিবর্ষণে জীবস্ত। ডক্টর স্তুত্রন্ষণ্যম চল্্রশেখর নক্ষত্রের মৃত্যু দেবিয়ে সীম 
-টেনেছেন। এরই চন্রশেখর-পীমা (চন্্রশেখর লিমিট ভ্রান্ত বলেই মত দিয়েছেন 
ব্রিটেনের স্যার আর্থার, _এভিংটন । ইনি ফিস্তু অধ্যাপক সাহার তাপ আনয়ন 
'ভত্বকে জজ্যাতিঃপদাথ বিজ্ঞানে বারটি শ্রেষ্ঠ মৌল তত্বের একটি বলে প্রশংসা 
করেছিলেন। অবশ চন্দ্রশেখরও. এডিংটনের শ্বেত' বামন তত্বকে মানেননি বলে 
ছজপের মধ্যে মন কষাকধি হয়েছিল । তিনি বললেন, প্রেত বামনে শেষ নয়।. 
আরও আছে। তার এই মত দ্বীকার্ধ। কিন্তু তিনি সেই শ্বেত বামনকে প্রাণ 
দিযে টেনে আনলেন কৃষ্গগহ্বর বা ব্ল্যাক হোলে । এর অপর নাম নিউট্রন নক্ষত্র । 
এখানেই চন্্রশেখর সীম। টানলেন। 
:. কোন কিছুর যত সমর চল! গ্রাকে, তত সময় মীম টানা বায় না। আলোর 
গৃ্ধিবগ, গ্রিক, করে দেওয়া হয়েছে ঠিকই । তার পরে ভার আলো! হিদাবে 
অদিত্ব না খাঁকতে পারে। কিন্তু তার আগেই দে অন্যকিছু সি করে যেতে 
গ্রে, তার ভূমিকা আরও দুর পর্ধন্ত। তাঁপ বাড়ালে আলো হয় সেই আলোই, 
আবার ভাপ 'দিতে পারে। . পূর্বের তাপে বিদ্যুৎ হতে পারে। পেই-দিছাৎ, 
শক্তিতে দন জিনিস গড়া যেতে পারে, তার কার্ধকারিতা অমর. 'হয়ে যেতে,পারে.। 
গ্যাই রোদ কিছুতে নীম না দৌনে তার অন চার গুধ খুঁজতে হবে) দের 
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চিন্তাধারা; আপেক্সিকার পথে ইউনিফরেড ফিল্ড ধিওরিকে ঘোলাটে করে: দিচ্ছে । 
- প্রকটার সঙ্গে আর একটার পার্থক্য ঘটালে বিজান একস্কানে মিলতে পারযে দ্র 

ছুই আর তিনের পার্থক্য হল এক । অর্থাৎ ছুই অপেক্ষ। তিনের শ্রেষ্ঠত্ব এক 1 
এই এক ছুটি সংখ্যাকে কিন্তু এক করল না। এক করতে হলে যোগে এসে বরক্তে- 
হবে ছুই আর তিন মিলে পাচ। এই পীচের মালিক বছি আমি হই, তবে পাঁচ. 
আঙ্কাতে এসে এক হল। আপেক্গিক বড় ছোট করতে গিয়ে তিন থেকে দুইকে 
বাদ দিয়ে অংশকে পূর্ণ বলতে পারি দা। আপেক্ষিক! অংশের জন্ত দত্য কথা; 
বলে। পূর্ণের জন্ত' চিন্তা করে ন! বলেই উত্তরাধিকার শুত্রে বিজ্ঞাম মার খেয়ে 
যাচ্ছো। ছু টাকা + তিন টাঁকা নিযে আমি পাচ টাকার মালিক ৮ জামি 
এখাঝে যোগ চিহ্বু। পাঁচ টাক! থেকে ছুটাক! খরচ করলে আমি বিয়োগ চিহু। 
আমার কাছে তিন টাকা যোগ থাকলেও বিয়োগ চিত। আঙি বে ছুটাক। 
হাঁরিয়ে মূলধন ভাগ করে ফেলেছি। আমি ভার একভাঁগে থেকে ইউনিফয়েডের : 
অধিকার রাখতে পারি না। এক ব্রন্ধে যেতে পারি না। 

আইনস্টাইন ঘদ্দি ধর্ম নিয়ে একটু মাথা ঘাষাতেন তবে তিনি হয়তো 
সেপ্টারিজমে আসতে পারতেন। ধর্মের অন্ধতাকে আঙ্গিও .মাঁনি না। ধর্মও 
বিজ্ঞানের পথে ইউনিফয়েডে যেতে চার নি। এই দুয়ের সমঝোতার অভাবে কেউ 
একে যাওয়ার পথ খু'জে পায়নি। দুয়ের মধ্যে আপেক্ষিকতার চিন্তা ছিল 
বলেই ধর্ম ও বিজ্ঞান ছুই তরফই বঞ্চিত। ছুই তন্ত্র একের কথ! চিন্তা করে 
দুটি এক ৃষ্টি করেছে । অখণ্ডের মধ্যে ছুই অগা ভীবতে গিয়ে ভাকে কেটে 
খণ্ড করে মারতে হয়েছে । এই মুস্যুই আমরা উত্তরাধিকার স্তরে পেয়ে এসেছি। 
তিনি বৃদ্ধি পঞ্চাশের ্বশকে কলকাতায় এমে লত্যেন বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, 
তবে সেপ্টারিজমের কথ! শুনতে পেতেন। এ ব্যাঁপানে তার সঙ্গে একবার 
আলোচনা করি। তার সঙ্গে বিষ্তারিত- আলোচনার কথা “সেপ্টারিজষে 'ধগ 
বিজ্ঞান দলহীন গণতন্ত্র পুস্তকে বিস্তারিত বলেছি। 

বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অধিকারে ছিল, তখনও সেখানকার সরকারকে 
সেপ্টার্রিজমের কথ! জানীনো হয়। তারপরই সালাম গাকলরাষ্ট্রপতির বিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা হন। তিনি এক দেপ্টারিজমের একটা অংশের বথা 
বন্দে ১১৭৯ লালে নোবেল পুরস্কার পান। তার সঙ্গে ছিলেন প্টিভেন ভিনবার্গ ও 
শো । এই পুরষ্কার পেরে দীপ! বলেছিবেন,.. নোবেল কমিটি আমাদের 
কই পুরস্কার দিয়ে খানিকট! ঝুঁকিই নিয়েছে । নোরেল কমিটির অন্যতম পদ 
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শযেংগট নাগেল বলেন, দশ বিশ বছরে হয়তে। ততটাই ভিত্তিহীন হয়ে প্ড়বে। 
স্তবেকেদ তাদের পুরস্কার দেওফা হল? আরও মজার কথা) ১৯৬৮ লালে 
প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'রত্বাকরের প্রেম আমেরিকান লাইব্রেরী কংগ্রেমে 
ছিল, ষাতে এ বিষয়ে আলোচনা ছিল। আরও সব জানতে হলে পড়তে হবে 
একেন্দ্রার়ণে সমগ্র বিজ্ঞ।ন পুণ্তকখান]। 

এই পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, পরমীণুর উইক ফোন, স্ট্রং ফোর্স 
: ম্াবিফারের ফলে আইনস্টাইনের ইউনিফয়েড ফিল্ড 1থগরিকে খানিকটা! এগিয়ে 
দেওয়া গেল। এই একপেশে 'আবিষ্কারে একে আসা যাবে না । তার আইন-। 
-স্টাইনের কথা! বললেও সেপ্টারিজমে আদতেই হবে। তারা সেখানে যত 
ভাড়াতাড়ি আনতে পারবেন ততই মঙ্গল। 

সাঘ। রজনীগন্ধা ফুল রুং শোষণ করে। গায়ে লাগানো বু ধুয়ে ফেলা গেলে 
'খষে রঙ মে শোষণ করে তা ধুয়ে ফেল্গা বায় না। তাই বলে কি আদলে 
 রজনীগত্বাকে সেই রঙের ফুল বলা হবে? মূলে সে সাদাই। ২+৩ পাঁচ তয়, 
এই যুক্ত চিহুকে সরিয়ে দিষ্ধে সেখানে আশ্বি বসে ছুদ্দিকে চাইলে কি দেখতে 
পাব? একদিকে দেখব দুই আর একদিকে দেখব তিন। চলস্ত ট্রেনে বসে 
'হক্তেমনি একদিকে দেখ! গেল চলস্ত মাটি, অপর দিকে দেখা গেল চলস্ত ট্রেন। 
তাতে আপেক্ষিত] প্রায হলেও একীভূত ক্ষেত্রতত্ব প্রমাণ হচ্ছে না। মানব 
কল্যাণে তার আপেক্ষিকতাঁবাদের প্রয়োজন নাই দেখে তার জন্ত আইনস্টাইন 
১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার পাননি। পেয়েছিলেন অন্ত গবেষণায়। ফটো 
ইলেকট্রিক এফেক্ট এবং তার প্রযোজনীরতার জগ্ক । তবে সালাম কেন পেজে? 

আমাদের সব সময় কেন্দ্র থেকে চিন্তা করে উঠুতে হবে। চিন্তা করতে 
হবে স্ট্রং ফোর্স পরমাণু কেন্দ্রে যাচ্ছে কতটুক, উইক ফোর্স সে ছাড়ছে কতটুক্‌। 
'ছুট্রং ফোর্স পরমাণুতে যাওয়ার সময় উাক1 হয়ে যাচ্ছে বলেই আপেক্ষিক মোটা 
অংশ বাইরে থেকে আরও আপা ফোর্সের সঙ্গে জটল্লা করতে থাকে । ফলে 
'স্তা্দর আরও দূর্বল অংশ পরমাণু কেন্দ্রে দুবল ফোর্স কহ করতে চক্ষে ষায়। 
বারবার এই ছাকা ফোর্স নেওয়ার দরুণ তার ছাড়তে হচ্ছে পাওয়া উইক ফোর্প। : 
তার জন্ত ইলেকট্রন ঘুরছে । এই অবস্থায় পণ্ম।পুকে ভার্গলে ইলেকট্রন ঘোরার 
সুখে প্রচণ্ড আঘাত খায়। এই আঘাতে তার যে প্রচণ্ড গতি হয় ত] কয়েক, 
লক্ষ গুণ বেশি । গতির মুখে-ঘ; খাওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আলা উইক 
ফোঁস স্ট্রং ফোর্ণকেও পরান্ত করে ছুটভে থাকে । সেই ফোর্সের কাছে বাইরের 
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'চাপও আপেক্ষিক শুন্য হয়ে ষায়। আপেক্ষিক শুন্চতা তখন সেই গতিকে আরও 
বাড়াতে চুগ্বক-্ব প্রয়োগ করতে থাকে | 

এই চলার শক্তি ও চুম্বক ্ান্প্মটার ও রিসিভারের চরিত্র পাষ। শরীরে 
যেমন শিরা-উপশিরা আছে, আবহাওয়ায় তো তা নাই! ভাই ট্রাব্সমিটার ও 
রিসগিভারের আকর্ষণ বিকর্ধণের ফলে আকাশে অদৃস্য শিরা-উপশিরা হষ্টি হয়। 
কোন হান্ক৷ বন্ধ জলে ঢুবিয়ে ছেড়ে দিলে £৪সে ওঠার কারণ এ রকমই । 
নিচের ঠেলায় ও উপরের আপেক্ষিক শুগ্ঠতায় পথ টি করে হাঁক হস্ত ভেসে 
ওঠে। আকাশ ও জঙ্গ কঠিন বস্ত নয় বজে পথ আবার জোড়া লেগে যায় কাঙ্গ 
শেষ হয়ে গেলে । 

হাইড্রোজেন উপরে ওঠে পৃথিবীর আকাশে তাঁর উপযোগী রাস্তা থাকার 
জন্য । অগ্যের কাছে আকাশ পথহীন হলেও তার কাছে পথহীন নয়। মাহযের 
কাছে যেমন পথ চলা সোক্তা, হাইড়োন্সেনের কাছে তেমনি ' পথ চল? সোজা, 
কারণ তার পথ তৈরি করা আছে স্বাভাবিক ধারার মধ্যে। বস্কর কাঠিন্ত 
তরলতা! ইত্যাদিও আপেক্ষিক অস্তান্তের কাছে। সেখানে তাদের পক্ষে শূন্যতার 
আকর্ষণ ও পূর্ণতার বিকর্ষণ তৈরি হয়ে আছে। আপেক্ষিকতার জন্ত মে পথ 
সবার উপযোগী নয়। পথ হতে হলে কঠিন পদাথ হওয়া চাই। জল তরল 
হলেও তার পরমাণু তরল নয় তাই তাদের অনুযায়ী পথ আছে। 


ছুই 


আইনস্টাইনের বয়স যধন পাঠ বছর, তখন মে এক বার অন্থস্থ হয়ে বিছানায় 
ছটফট 'করছিল। তাই ত্থার বাবা তাকে শাস্ত করখার জন্তু খেলন। (হসেবে 
একটা নৌ- -কম্পাস কিনে দেন। সেই কম্পান পেয়ে ছেলেটার রোগের ছটফটানি 
কষে গেল। কিন্তু তার পরিবর্তে বেড়ে'গেল কৌতুহল মেটানোর ছটফটানি। 

এবারও বাবা ভন পেয়ে গেলেন। ছেলের অন্ুথ কি আরও বেড়ে গেল? 
তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন, সে কখনও শুয়ে কখন ও বসে নান! ভাবে কম্পাসটি 
দেখছে। তার কাট! ধত নড়াচড়া করে তার শর র নড়াচড়া করে তার চেয়েও 
বেশি। মনও নড়াচড়া করে আরও অনেক গুণ বেণি। সব ছেলেই এমনি 
চাঞ্চল্য থাকে কৌতুহবের জন্ত। এই কৌতুহল বয়পের সঙ্গে সঙ্গে কারো খেলার 
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দিকে বার, কারে! সাহিত্যের দিকে যার, কারো বিজ্ঞানের দিকে বার ইত্যাদি। 
এই ছেলেটির গেল বিজ্ঞানের দিকে মন.। সেই বিজ্ঞানের প্রথম হাতে খড়ি হল 
এই কম্পাম দেখার মধ্য দিয়ে |. 

জিমি কম্পীদকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন কিন্তু বারবারই তার কাটার এক 
মুখ থাকে দক্ষিণ মেরুর দিকে অন্য মুখ থাকে উত্তর ষ্বেকুর দিকে। কম্পাসের 
কাটার নির্দেশ মৃত পৃথিবীর উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে দেখলেও পৃথিবী কিন্ত 
নিজের অক্ষে এবং কক্গে পুরো খুরছে।. দুই মেরুর সীঙ্কা থাকলেও পৃথিবীর 
ঘোরার বিরতি নাই, নীম! নাই। পৃথিবী গোলাকার বলে তার বেড়েরও লীমা 
নাই। গোলাকার বন্ত তাই সীমার মধ্যে অসীম। 

কোন কিছু শুরু হয় একটা! শেষ বা সীমা থেকে। স্থাটিও হয় নীম থেকে। 
সমাজে শোষণ চরম লীমার গেলে বিপ্লব হয়। তার পরেই নৃতনের হৃট্টি। তবু 
এই স্ৃপিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে শোষণ ন। করে পরস্পরের সহযোগিতায় বাচতে 
হবে। খ্ররুর ছুধ বেশি ছুয়ে নিয়ে বাটুরকে খেতে | দিয়ে মারলে তাকে শোষগ 
বলে। 'এইভাবে গো-বংশ ধ্বংশ হুলে গোয়াল! "গরুর থেকে বাচার সহযোগিত। 
পাবে কোধায়?, তাই বাচার শৃঙ্খল হুষ্টি করতে হবে। গোর রে 
বাচাবে, গোয়াল! গোরুকে বাচাবে। এই ভাবেই সমাজ স্থায়ী হয়। 
ভাবেই বিশ্বরদ্ধাণড স্থায়ী হয়েছে। 

,সেপ্টারিজ্ন ছাড়া৷ একা ধিপত্য কারে! নাই । হাইড্রোজেন বেলুন মাধ্যাকর্ষণকে 
উপেক্ষা কুরে উপরে ওঠে নিচের ভারী হাওয়া-জনিত উপরের আপেক্ষিক শূন্যতার 
চৌন্ছকত্ে। 'জল নিচের দিকে পড়ে হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী, এক্দন কি বাঘুর 
চেয়ে ভারী হওয়ার জন্ত এবং পৃথিবীর চৌন্বকত্বের জন্য। এই জলকেও শূল্টে 
ধরে রাখা যায়। ধারা চিনির সরবৎ বিক্রী করা দেখেছেন, তার! এটাও 
দেখেছেন পিচকারীর হ্বত একটা পাইপ সরবতের পাত্রে ডুবিয়ে দিয়ে উপরৈর 
ছ্যা্কায় হাওয়া! ঢুকতে না-দেওয়ার জন্ভ আঙুল বদ্ধ করে সরবৎ 'তোলে। 
ভাছাড়। পিচকারীত্ে জল তোল! সবাই দেখেছেন। নেখানে বাধুশূন্ততাই জল 
তুলল মাধ্যাকর্ষণকে হার মানিয়ে। সেই পিচকাঁরীতে চাঁপ দিলে জল এমন 
হে পড়ে মাধ বেগ জল টেনে মিড পারত না। 

. পৃথিবীর বুকের মীধ্যাকর্ষণ জঙ্গকে টানে আবার জলের বাম্পকে রে বাথতে 
সা'পেরে ছেড়ে দেয়। ম্াধ্যাকর্ষধের মধ্যে তা হলে একটা দে শক্তি কাজ 
করছে, বাছুর মধ্যে যে বামপকে, হাইস্রোজেন বেলুনকে উর্ধে তুলে .দে। : বাপ 


'ঞরীনাউাইলীয় নিানের টিনার. নিয় ৯ 
না হরর সু রূণিার ফূর বায়ুগাধ্যাকর্মধির কারু দিয়ে পর করে বিরা। 
তাছাড়া ঝেকোন শি তীর তজমীনে পেছনের দিকে,একটা বিপরীত বেগ নে 
স্কা়। দ্কার জন্য বাঙ্গকণ (সভ্তাল্স সাহায্য সহ) মাধ্যাকরথকে ডে কর্রেছ4 
কিন্তু অত.বড় হাইড়োজেন বেছুৰ হাফ হলেও কি ক্র 8 পুক্ম পথ ধরে উঠল? 

 সে্টারিজমে বল! হয়েছে, স্বারুর্ধণ বিকর্ধপের বন্ধ. সব শজিই মিশ-্ি 
ভাদের চরিত্রও নিশ-চনরিতর। হাওয়াও মিশ্র-শজির সিঞ্-চরির প্রকাশ করে 
একই হাঁওয়া পত্ধ পেলে ঘরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রেরিরে যায় ন্যইরে। 
এই প্রবাহিত হাওয়া ঘরের কোণে প্রবাহিত হর ন)। হাইড্রেজেন বেলুন 
দুক্ম পথে গাকাশে উঠতে না পারলেও ঘরের কোণের হাওয়ার মৃত লূক্ষ পরিরেশের 
আব্হাগয়ার স্লাহাঁষ্যে উপরে ওঠে। গে হাওয়ার চেয়ে হা বলেই পেছনের 
হাওর! সঃঘাত করছে এমন. ভাবে ে বেলুন্র উপর দিকের আপেক্ষিক শুর্লত 
টি হয়ে তাকে আকর্ধণ করছে।-গ্যাস উত্ত বলে বাইরের হাওয়ার চাপ্রে 
উপরে উঠছে। তার তাপ উপরমূধী হয়ে ৃনতত হ্টি করায় উপরে ওঠার 
ভৌধবকতও পাচ্ছে। হাওয়া! কোথায় যাবে নব সময় হাওয়ার উপর নির্ভর করে 
লা। স্থানের উপরেও নির্ভর করে। _.ভাই হাওয়া। বন্ধের কোগে প্রবাহিত হয়ন! 
পুর্বে বলা হয়েছে। 

ুন্ততার নিরপেক্ষত! আছে।: সেখানে কিছু ছেড়ে দিলে দে কোন কিনারা 
নিয়ে বাবে না। কারণ অন্ধ কিনারাকে বঞ্চিত করতে হবে । তাকে কোথা 
আনলে নিরপেক্ষ! রায় থারুবে? সে তাকে নিয়ে আসবে শুন্ততার সেপ্টারে.।. 
এই জন্ত গ্রহ উপগ্রহদের দেপ্টারের এত গুরুত্ব। এই সেপ্টারই তাই বন্ত ও 
ৃস্ের ধারক ও বাহক। স্টারের পুরুষ হচ্ছে বন্ধ, প্ররূতি হচ্ছে শৃস্ত। দ 
যদি পুরুষকে ঘরে না! টানত অবেসংসারের কথা চিন্তা করা যেত না।, পুরুষের 
রীর্ম ও বন্ত মে আকর্ষণ রুরে দংদার গড়ে । সেই মংসারকে পুরুষ রাইরের ক্ষতি: 
থেকে রক্ষা করে ও লাম এনে দেয়। 

“এই শুষ্$তাই আকাশে বেতার তরঙ্গ, আলোক তর চালায়। সেই আবার 
জীবের শীরে রক্ত প্রবাহ বজায় রেখেছে। সততার চুদনে বস্ততে যখন বধের 
মত পাড়া জাগরা, তখনই জেগে উঠল জীবনের স্যার ভবিষ্যৎ । অবস্ত বন্ততে 
ডা জাগধার মাং আকাশে- বাতামে দাপাদাপি চলেছিলি। মই 
গাগ্ডরাখিই ক কমে মে ধন. ভাব -থেরে জীবন. ভাবকে জাদল। ই 
ইন হন বু গুরূষকে, তো শুন্ত গুরতি পূর্বেই কর 

চি 


টি আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিভর্ক 


ধরিয়ে ছিব এখন প্রকৃতি জমীযের 'নীরে রক্ত প্রবাহ চাঁজায়। এই 
শ্রধাহ বার্বার চলার আঘাতে শরীরের মধ্যে শিরা-উপশিরার হৃটি হয়েছে। 
দেই শিরা-উপশিরার আজ চলছে রক্ত। খন তা ছিল না। তথন শৃন্নতা 
ঘশে জল বা অন্ত তরল চলাফেরা করত আজ নাড়ির দেওয়ালে কোটিং পড়তে 
পড়তে নান৷ রোগ হ্যা করছে, তেমনি জীব হর সময় বন্তয় যে তরল চলতে 
চলতে চলার পথে কোং ফেলে পিরা-উপশিরা স্্টি করেছিল!) 

" নিশ্ছিদ্ব কৌটা থেকে বাহু বের করে নিলে কোটার মুখ আর খোলা সহজ 
হয় না। এখানে ছুটি কারণ কাজ করছে। এক হল বাস্ধুর পতন শক্তি, ছুই হল 
খান্ুর শৃন্ততার আবর্ধণ শক্তি। কোটায় বায়ু ভরা! থাকলে বায়ুর পতন শক্তি 
ফাঁজ করত না, কারণ কোটার. মধ্যের বানু. সে পতন রুখছে উর্ধ্বমূী ঠেলা দিয়ে। 
কোটার বাইরের বাঘুর ওজন তো আছেই মামঞজন্ত রাখতে | ' এই-ঘাযুতে বদি 
ধু মাধ্যাকর্ষণের চাপ থাকত, তবে কোটার ঢাঁকন ভারী হত বেশি। ভেতরের 
হাওয়া অতটা ভারী হত'ন! কোটার তল! আবৃত বলে। উপর নিচে পাশে 
লবদিকে সমান প্রবাহ বলে হ্থাভীবিক ভাঁবে ঢাকনা! খোলা! যায় । লাগানো যার) 

: খাযুহীন কৌটার তিনটি শিং কাঁজ করছে। বাযুহীতার আকর্ষণ, বাসর 
ওজন ও বায়ুর পতন শক্তি। একট] টিলের ওজন মাথায় রাধা বায, কিন্ত 
ভাতে মাথ। ফাটে না । সেই চিগ্গ উপর থেকে মাথায় পড়লে ওজন শক্তির সঙ্গে 

পতন শক্তি, পেষে মাথা ফাটিয়ে দেবে । এখন কথা হচ্ছে, শৃপ্ততার আকর্ষণ ন! 
হলে যদি অঙ্গের পবকিছু অচল হয়ে যায়, তবে মাথা কি টিলটাকে আকর্ষণ 
করল? তাও না, তবু এখানে শৃন্তভাঁর আকর্ষণ কাঁজ করছে। টিলটার উপর.. 
থেকে পড়ার বে পতন শক্তি ছিল, সেই শক্তির তুলনায় আবহাওয়ার বাধ! কিছুটা 
পুন্ত ছিল।. সেই শুনঠতাই মাথার দিকে টিলটাকে. আকর্ষণ করেছ্ছে। টিলটার 
পথে বদি শক্তি বাধা থাকত! তবে তার কাছে টিলের ওজন ও পতনশত্তি শুন 
হরে যে। তখন সেই শুন্ততাই টিঙলটাকে আকর্ষণ করত। টিলটা সেই বাঁধার 
খা খেয়ে পেছনের দিকে ছুটে আমত। তখন, সেই বাধা পাঁজা শক্তি, কাছে 
টিলসের ফিরে আদা তা হত।. 

একট! টাড়িপাজার এক কেজি মাল মাপা! অবস্থায় কেজিটাকে 'বর্দি আলে 
গাঁবে ধরে-উচু করতে থাকা যায়, তবে মালের দিক নামতে থাকর্ধে। ' এখানে 
খায় ভূমিকা! দই, কিছ শণ্ততার আকর্ষণের ভুমিকা আছে। . মালের পঞ্ধনশি 
কত নি পততা খ কয়ে বলে মালের, নে গেল। কেজির দিকে তার 


আইদস্টাইনীয় বিজ্ানের বিশার্ল:বিভর্ক ১৯ 
উপ্টোঁ হল। -কেঞ্জি তুলে ধরার জঙ্ত উপরে শুস্ঙা হৃষটি করা হয়েছে, দ্বিচে 
উান। এখানেও বায়ুর ভূমিক। নাই । কারণ বাহু পর্বত্র ল্ান। সর্বত্র সমতায় 
'কোন হট হয় না। কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের অগমতার ভাইদাধ 
বিশব্ষণ সা করেছে শুন্ততার আকর্ষণ ও পূর্ণভার বিকর্ষণ দিয়ে। মুখ খোলা 
'কৌঁটার ভেঙরে বাইরে সমান বাসু। তাই কোটার খোল ও মুখ ছুটি আলাদা! 
আলাদা বদ্ধ ছিল। সেই দুটি দিয়ে কৌট! খোল! ও লাগাঁনো 'যেত।  বখন 
বাসুপৃন্ত হল তখন কোটার ভেতরে ও বাইরে অপাম্য থাকায় কোঁটার খোল?ও 
ঢাকনা আলাদা আলাদা থাকল না । ভেতরের শৃদ্তার আকর্ণে ও বাইরের 
বায়ূত্ত পতনের জোরে কৌট। একটা বন্ত হয়ে গেল। বন্ত থর এইটাই "মূল শুত্র। 
েন্দরতিত্তিক এই গুণে বিশ্ব জগৎ াষটি। পুরো! কৌটাটি! শূন্ত থাকার কোটা 
'হল' কেন্দ্র, তাই তার শৃন্ঠতার আকর্ধণ আছে। বাহির হল ভার আকর্ষণ 
যোগ্য বন্ত। কিন্ত কৌটার বদ্ধতায় যৌগীঁষোগের অভাবে স্থষ্টিস্তব হচ্ছে না। 
সর্ষের কেন্দ্রে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে তা সম্ভব হচ্ছে বলেই টি হচ্ছে। অবশ 
কোটা খুলে দিলে সৃষ্টি হবে না। কারণ তখন ভেতরের বায়ু বাইরের বাহু সমান 
হয়ে যাবে। কৌটায় শষ দিতে হলে সুর্য পৃথিবী বাইরের আকর্ধণ বিকর্ধেের 
যে পরিবেশে আছে, মেই পরিবেশে কোঁটাকে রাখতে হবে । 

প্রত ঘটনার মধ্যে দেখ! গ্লেল।: ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি সার্থক করতে 
লগ: আপেক্ষিকত] প্রয়োজন হয় না। কেন্দ্রবাদই তাঁকে  নার্ঘক 
'পারে। ০চলস্ত ট্রেনে বনে তিনি যে আপেক্ষিকতা খোঁজার কথা বলেছেন, 

রর বসে ধিনি দেখবেন তিনি নিজেই তো! একটা চলত্ত কেজ্জ। তিনি পায়ের 
“দিকে চেয়ে দেখলেন, তিনি ০স্থিরই আছেন। জগতে যাঁরই স্িরতা থাকঃ সেই 
হচ্ছে কেন্ত্র। কারণ তাকে ধরেই সমঘ্ত কিছুর হিনাব পাওয়। যায়।, -দিগ 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধরব তারকা, কম্পাস কেন্দ্র। হুর্ষের অত চাঞচল্যময় ব্যাণ্ডির 
মধ্যে তার .কেন্রই স্থির। অর কের্জ্ে আলোর চান নেই, তবু দে বাইল্প 
তি প্রকাশ করছে। স্ু্ধের আলোর কাছে প্রদীপের আলে! কিছুই ন!। 
ভার ফোর্স প্রদীপের আলোর. ফোর্ঁকে ঢেকে রাখে। সেখানে কেম্ন 
করে,বই পড়া আলোর ম্গে নক্ষত্রের আলোর তুলনা করলেন আইনস্টাইন? 
তিনি আবার বলেছেন, সর্ককিছুর তুলনা আছে, কিন্ত আলোর তুলন। 
ধনই1- তার. আপেক্ষিক তত থেকে আলো বাঘ যাওয়ার সৈ..' তত্ব 
বইউদিফায়েডি ফিক ছিওরিকে* অস্থাঁথ করবেই । . একটা হাঁজার পাওয়ারের .. বাঁধ 
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জাদুর "তিল হড়াকে পর, একী, এরীগ কি.্াই পারে: ৮০৭ 
_পতএপীচ্য (সলীল রর কি করে সা ট্রি রদ 
রাখে এত /দিলিই সো হোক -দকএসথটন গুড । শক্ষির মে 
্‌ দা স্থান পড়বে । ভেনি আলোক উনি দর্বল সবল, হয, রে ভায়ের জবার 
জকি সমান হনে ক্রেমন ক্রর1 জযইনস্টাইনের মতে,আলো। মদ সর্বরগামী হয়, 
কয়ে বই গড়ার দা! কি: ররর লো করিত করতে : পারে? আরো! পরয়াগুর' 
সর অনি, করায় সে রত ন্র,ক্ীব পারের শ্তি। কোন বন্ধর গতির রে 
ফর তুল্। রয়ার রুখ। প্ুঠে না। দিখানে তর কণা ঠিক । তবে তেদ্ী আলোর: 
দক মৃহ-আোরভাযতেক্িকত। মাগ) যেতে প্রানে । আলো যধি কণার সংখ্যার 
জব তরে গধি এ. হুড পারে, কিন্ত লো চলে কণার মৃংযোগে লট 
পরিমাণ ভয়ে । আরোর ছড়িয়ে বাগরয়। কুপার। দূঝের পথে হারিয়ে যাঁ়, টর্চের, 
স্বর মাঝো! দুরে যেতে পারে । 
জোহাজে হাতুড়ি প্রিটাে য়ে আরো। হয়ঃ সে আলোর সঙ্গে সাধুরণ আল্লোর' 
সন গ্রর্থক্য নাই। দুটোই সংঘর্ধনিত আলো! একটা আলোর হুট হল 
লোহা ও ছাতুড়ির মঃদ্্ধে, য| ফলের অভাবে স্থায়ী হঞ্জে পারল না। অপর 
ালোটি হল অক্সিদেনের [ছতর্ষে। তা তেলের জন্ত স্থায়ী হর। আলোড়ে 
£তর শর যোগালেঞ, অিদ্েনহীন স্থানে দংঘর্দের আচারে আজে! জবাবে ন1। 
ইলেরট্রক রাধে অক্িজেন ছাড়া, আলে! জার কারণ পাওয়ার হাউ ৫কে 
ভাবের পদ্পে রিরাম শক্ষি এস.রাদের মধ্যে নিভে যাচ্ছে। ' শুধু তার ধারাবু জন্ত 
ক্কালো দেখি। প্রদীপের জালে! অন্সিজেনের সংঘর্ষে বাইরে জললোও অস্িঞ্েনহীন 
জাতের যুধ্যে কাব না। এখানে আলোর পার্থকা আছে। যেমন হাইড্রোজেন 
জল! আলোর বক্ষে গ্রাধারণ জালোর পার্থক্য, আছে। সাধারণ স্বারোতে 
'্রশলাই কাঠি ধরিয়ে তার ছা হাইড্রোতেন লে কাঠি নিভিয়ে দিলে, দেই কাটি, 
বার হাটডোজেনের পানে অলবে না অক্সিজেনের অভাবে। 
রি পার উত্স একে, আলোর একক গতিশত্তি, আর্জো ধান্তা পেকে 
প্রতিিরিত হলে জার একরকম, ঈর্ধিধিক্তি। . তার কণিকাদের .গ্রিবর্নে- 
'শালোর, উচ্চতার পরিবগডন হয় : গতির প্ররিবর্তন হতে ঘাদ্য।, এই আলো 
বে. আর্পক্ষিক আন্ধকারে,। : তাই নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে এব ই পা 
দিলো, নক. পুখেগতি হারার আগেঙ্িকবেশি উিদতার পরান, : 
কি সমমকার রন গাত্যেকের দির, “সিভি গু ৭. একটা, 
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হঁইডৌজ” খেলুন) জলে ভূষিরে" ছেড়ে ছিলি, বে শক্তিতে অঙ্জ তো কয়ে উঠবে, 
পে শর্জিত আঁফীশের বাতাস তে করে উঠতে: পারবে না। আবারওই 
নী একপ্থাঁনে বন্ধ হর্জে পাশে সরতৈ আধস্ত করবে। এধানে জঙ্ ও বাতানের 
(সুই চরিত হততদীর, একই বেলুধ দুই চক্র পেল। স্তারপর আকা বেশি দষ্ী 
উঠতে নী! পেরে একটা, স্তরে স্থায়ী চরিত্র পেল । এমি সথারী চয়িতৈ এসে গ্রই 
উপগ্রীহরা ঘুরছে।- মাধ্যাকর্ধন থাকতেও জঙ্গের একরকম চিত, হাওয়ার 
আঁর একরকম চত্রিত্র। তবু ভারা পৃথিবীর নিম মেনে চলছে। পিষ্ডাঁর : 
চরিত্রের কাছে পুত্র অলস হলেও, পুত্রের একট। চরিশ্র থাকে । তার কাঁছেগজ 
তার পুত্র অঙ্লস মনে হবে। তাদের মধ্যে এই পার্থক্য থাকলেও প্রত্যেকের 
কিন্ত একই কৈল্ড্িক চর্রিঅ। দেই কেন্দ্রকে ধরে সবাইকে একত্রিত: করা যায়। 
পিতাঁর কাঁছে পুত্র আস কেন, পুত্রের কাছে পিতা সব সময় মানত নথ কেন তা 
তাঁদের মধ্যে তু্গনা করলেই ধর! পড়বে । 

পুর্জরের চরিত্র জানতে হলে পিতার কৈদ্ড্িক-টরিত্রের সে পুত্রের বৈজ্িক- 
চি জান্ডে' হবে। ভাঁ়পর জানতে. হবে তাঁর সামাজিক চরিত্রকে । পরে 

তাঁর নিজস্ব শির চরিকউকৈ। সবার মধ্যে বখন' কেন্দ্র আছে, শুন নিজের 
উরিত্রকে জানলে সব- চরিত্রকে ন্প-বিষ্তর জানা যাবে। প্রহ নক্চগরদৈর ' চিক 
গাই পৃথিবীর কেন্দ্রের চরিত্র জাদলে বোৌঁ্কা- যার্ধে। কেঁজই' সবার অব চেষ়ে . 
আপন মাপকাঠি। 

আইনস্টাইন বলেছেন, গ্রহরা৷ অলস হওয়ার ফলে সবচেয়ে কম বাঁধার, পথে 
লা ফেরী করে। এই মহাবিশ্বের আ্ত'পাহাড় গর্ত ও খা তারা দার হে 
বা, হ্বিধা মভ। পথে পাহাড় থাকলে তাঁকে ধীবর্তন করে এগোয়; খাত | 
কলে তীর দিছে নখে পথ অঁচসরণ কুরে। : পথ এই ভাঁবেই চলা সুধিধাঁজনক। 
এই' কারণে রা যদি অলপ হয়, ভবে দ্ধ এবং উপগ্রহ তাদের চলীর পথে 
অলরী। একটা ুদধিমীর্দ করিংকমী ধৌকও অলগ। করিৎকর্মারা ুবিধাজমক রথ 
ছাড়া খুব পথে খায় না।- ঘুর পথে যেতে কেউ বাধ্য করলে পু গে বাধে। 
ইনিইদ মাক তথ দেহিেছেন জানে মৌ পেলেও পরযধনে 
রা পরমা হয়েছি দবরহণের পম 

: আনো পধ লয় বিদ্ুরিউ হা অন্ধকার নব সমর টা রাজে। 

ইল ক টেল শধধেবী বার অনভিনরী। একটা ইক নি 
বুজি ধাঁ 
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ভাবের দেই জালো! বিপরীত দিকে বেশি গ্রতিরমিত বলে মনে. হয় অনেক দুরে' 
জলছে "আবার সেই তারেরই অন্ধকার অংশকে মনে হবে অনেক কাছে অবস্থান, 
করছে।, অন্ধকার আমানের আত্মস্থ করে। আলো! আমাদের দৃটিকে দূরে 
(টানে কোন্ন বন্তত্ে আলো পড়লে সেই আলো! আমাদের চোখে পড়ে বলে 
(আমাদের ধারণা ।. আমরা বস্তুকে দেখি বললেও আসলে দেখি কিন্তু আমরা 
 জ্জাপেক্ষিক উদ্জল আলোককে। : আলো আসামের দিকে টানে। . সেই আঁলো' 
কিছুর্তে ধাধা! গেলে, নেই বন্তটাকে দেখি। .এই বন্ধ দেখায় মন কাঁজ করছে 
রলেই বস্তকে দেখি। নইলে আদর! আলোককে দেধি। আলোকে দেখি বলেই, 
(দেই আলোর গতি ইলেকট্রিক তারকে দূরে নিয়ে গেল যেন, অনেক দূরে । 

আবার বন্দি আমাদের দিক থেকে এ তারে আলে! 'ফেল! যায়, তাঁর সরাসরি 
গ্রতিফলনে দেখ! যাবে 'ভারের আলো ঠিক স্থানেই আছে। অন্বকাঁর দিকের 
ভারটাকে মনে হবে পূর্বের তুলনায় একটু যেন দুরে চলে গিয়েছে । ভারের 
প্রতিফলিত আলো! দরাঁসরি আমাদের কাছে এল বলেই তারকে কাছে মনে হন৷ 
্ধকার দিকের তার পূর্বের তুলনায় কিছুটা বেশি আনে! পেয়েছে বলে দুরে মনে: 
হল। দাষনা-সামনি প্রতিফলনের জন্ত তাই রা চাঁদকে কাছে দেখি এবং 
আংশিক চাঁদকে দূরে দ্বেখি। 

এক্কনি নানা ভাবে বিশ্ব ব্রদ্ধাকে দেখলেও আমর! গ্রুতি বছর একই সময়ে 
একই স্থানে ঈড়িরে আমরা একই নক্ষত্র দেখি। এর থেকে প্রমাণিত হয় তারকা 
হলে আমর! হেরফের দেখলেও তাদের মধ্যে ঘূধ প্রা সমানই রয়েছে। প্রায় 
কথাটা এই জ্ ব্যবহার করুলাম যে চলমান অথাগডেবার ই কষ অথবা পূরণ হচ্ছে 
কেজভিত্িক আকর্ষণ বিকর্ষণে। 

তা ছাড়া আইনস্টাইন বলেছেন, অনেক লমর মনে হয় নকুল স্থান 
পরিবর্তন করেছে। আসলে নকষতপ্ুলি স্থান পরিবর্তন করে না। ' তাদের . আলো' 
হন পৃথিবীর দিকে আদতে থাকে, তখন দূর্যের চতুর্থ মহাকর্ষ কেত্রের প্রভাবে 
কে বার মাজ। তান জন্ত নক্ষতের স্থান পরিবর্তন মনে হয়। বীকার আও 
কটা কারণ আছে। আলোক শি বেরিয়ে সার মূখে বিরোধী ধারা রাধা পার । 

ক্ষত স্থাদ পরিবগ্তন করে না ক্মাইনস্টাইদের এই লত্য কথা ূর্্মাদ: 
পুিবীর পরে দাড়ির মিথ মে হবে নকষর স্থান পরিবর্তন করে এটা গ্থাদীয়. 
রক। যেমন -নত্য বেখেছিলেন: নি চদমাদ টেনে বুনে জপৈঙগিকতা বাক : 
পরধাণ, করতে 
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ভিন. . 

১৯৩৯ সালের র! ভিমেস্বর রেডস্টার. যাত্রীবাহী জাহাজ . বেলগেনল্যাঙ 
যোগে আইনস্টাইন আমেরিকায় যাত্রা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী এলস 
এবং সভার একজন বন্ধু গণিত বিশেষজ্ঞ ডঃ মেয়ার। তাঁর বাড়ি অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত 
ভিয়েনায়। তার সঙ্গে আইনস্টাইন সেই জাহাজের নির্দিষ্ট কেবিনে বনে গণিত্ত 
চর্চ1৷ করতেন। 

বেলগেনল্যাণ্ড যখন নিউইয়র্ক শহরের নর্থ নদীর ৬* নম্বর জেটিত্ে ল্যাশু 
করবে, তখন টার চর্চা ম্বাধায় উঠে গেল। '৬* নম্বর জেটিতে তখন্‌ 
তুলকালাম কাগু। দর্শক, সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার! .আইনস্টাইনকে দেখার 
জন্ত হৈ চৈ আরম্ভ করে দিয়েছে। জেটিতে জাহাজ থামতেই সাংবাদিক ও 
_ ফটোগ্রাফাররা দ্রুত পায়ে আইনস্টাইনের কেবিনের-দিকে ছুটে গেলেন । তাদের 
আগ্রহের বন্ঠ] থেকে স্বামীকে বাঁচানোর জন্ত এলসা তাকে আগলে দাড়ালেন 
তাদের সঙ্গে স্বামী ইংরেজিতে কথ! বলতে পারবেন না বলে তিনি ইংরেজিতে তাৰ 
হয়ে কথা বলতে লাগলেন। ৃ 

একটা মাকিন প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি সমেত ঘোষক ও যন্ত্রবিদকে পাঠাল, যাতে 
আইনস্টাইনের কেবিনে মাইক্রোফোন লাগিয়ে অভ্্থনার. প্রত্যুতর প্রচার 
কর! যাঁয়। সেখানে এলস1 স্বামীর কাছে দীড়িয়ে দৌঁভাষীর কাজ করতে 
লাগলেন। , 

একজন প্রশ্ন করলেন চতুর্থমাত্র। কি. এক কথায় ব্যাখ্যা করুন। 

আইনস্টাইন উত্তর দিলেন, এ প্রশ্ন আপনার আখ্যাত্ববা্ীকে করতে হবে 1, 

আর একজন দাবী করলেন, একটিমাত্র কথায় আপেক্ষিকতাৰাদ বর্ণন! 
করুন। া 

'তিনি উত্তরে বললেন, একট। জলস্ত স্টোভের উপর মাত্র এক সেকেও বসজে 
মনে হবে অনস্তকাল। ,এবং ছলনাময়ী একটা রূপসী নারীর. সঙ্গে একটা 
কাটালেও মনে হুয় এক মূহ্র্ত। স্থান কালপাত্র ভেঙ্বে সময় পাণ্টায়। | 
২ গ্রহ প্লতিগীল বলেই চতুর্থ মান্তা ছাড়! তার অবস্থান নির্ণর করা বায় না+ 
বদি গ্রহটি স্থিশ্ন হত:তবে প্রথমে উত্তর দক্ষিণে তার দুরত্ব মাপতাম। দ্বিতীয় বারে 
পূর্ব পশ্চিমে দূরত্ব মাপতাষ, তৃতীয় বারে মাপভাম দ্দামাদের থেকে. তার উত্চা। 
ফ্বেহতু গ্রহ গতিশীল ভাই প্রয়োজন চতুর্থ মার । চতুর্থ, মায় সমরের'কখ! 
বল? ভলও, গৃতিনীলের অন্ত সেই সাধারণ সময় খাটবে ন1) / নিই দেকেওটি 


ধা বলাম 


পধন্ত জানতে হবে। কারণ প্রতি সেকেন্ডে তার অবস্থান পাণ্টাচ্ছে। এই ॥হিসাৰ- 
াঁধারিদ পৌঁকির পক্ষে বৌধী শঞ্জ বলৈষতিদি প্রন কভীঁকে আধ্যািধারদীক্কাছে' 
লিগেকিনা 
বর্ি জধ্যা্বাদীর -কীছেও শক্ত তথ আছে। তা নিয়ে আধ্যাত্মবাদীরা। 
মিজাবিক দৃষ্টিতে গবেধণা করে না বলেই জঁধে জলে হাঁধুভুতু খাচ্ছে । ধর্ম থৈ 
'জাত্মার-কখ। বলছে বৈজ্ঞানিকের কাছে তা! ছ্েলেখেল! হলেও, অনেক সমক্ সেই 
ছাট ছেলের। কাছ থেকে একটা ছোট লাঠি দিয়েও জলে ভেলে বাঁওয়া তাঁর 
প্রিয় বটি না ভিজে উদ্ভার করতে পারতেন । তাতে ছোট ছেলেটিও আনন্দ 
পপ এই ডেবে-যে, তার ছোট লাঠিটাও অভ বড় বৈজ্ঞানিকের কাজে জেগেছে। 
 শরমি ভীবোন্ঘদি তিনি কৌপাঁনিকাস, টলেমি, নিউটনকে হেলা. করতেন তবে 
্টাদের তুল ক্রটি ধরতে পারতেন না, ফলে তিনি কোন গদ্বও খাড়া করতে 
পারতেন না। এই কথা শুধু আইনস্টাইনকে বগা হচ্ছে না? তীকে উদদেস্ত করে 
বিজ্ঞানিক জগংকে বা হচ্ছে | এখনও আপনারা কেন্দ্রবাঁদের পথে একীতূত 
তে যান! নু 
. ঠিক এই কথা আধ্যাঁত্বিক জ্গতকেও বলব উাঁরীও আইনস্টাইনের মত 
পিছের 'জগতের। তুল ধরে সংশোধন করে নিন। আইমস্টাইম বিজ্ঞানী হয়েও 
 ধরজঞানের তুল সংশোধন করে দিয়েছেন। আপনারাও ধামিক হযে ধর্মের কিছু 
ভুল ধারণাকে সংশোধন করে দিন ।.তখন দিশ্চয় ধর্ম ও বিজ্ঞান কাছাকাছি আসতে 
(লারবৈ |. সৃলত.. আত্মার 'সেক্টার ও বাস্তব জগতের সেপ্টারেত্র'কোন পার্থক্য 
দাই, এই বিষয়ে আরও বিশ্তারিত আলোচনা কর! হযেছে 'ভগবাঁদ বন্ধ আত্মা 
ধাপ্রনথে। 
ধর্ম যেমন হু্টিকে একনাত্রে বাধতে চেয়েছে, বিজ্ঞানও তেমনি আজ স্য্িকে 
০ বাঁধতে: চাঁইছে। তধে লক্ষ্য রাখতে হবে জাপেক্ষিকত। বাঁদের মিজস্ব 
উরোগসীয় ক্ষেত থাকলেশ “ঠিক একশ বাধার পথে অন্তরায় না হর | 
আমেরিকার এক কথা আপৈর্সিকভাবারকে প্রকাশ করতে গিয়ে আইপট্টাইন 
ক স্টোভে ধায় বধ গেছেন এবং ছুদীরীর.স্গে এক ঘষ্ট! অয ক টীনোর, 
কথা বলেছন,। এককথায় গুকাশ বরে শিষ়ে চমৎকার কথা বরোছেন? 
ধক 'দেকেও: ফেস) ভাক্গ..একটী সামার ভরা সমরণ্ত বস মুলকিন- ভর, 
ফি কে তা. নতি বলাই “দাসী লও বিযাউ ঈনে হু) 'এখানে বনী | 
রিড এ বাঁকেতের এদহহধশে উদ আবে বসে এক নৈর্বেউকে, বরকল 


আইনটাইদীয়ি বিারদর বিশ্দি বিষ ২ 
(নেহি । হুদরীরজদি এক ধন্টা কাটানো এর বিপরীত) কারণ ভীঁল লাগার 
'শী্ছিনোয লৌভে এঁক ঘণ্টাঁফে এক সু মনেহ্র | 

আদলে অপরের কাছে এই সমরের কোন আঁ€কিক মূল্য দাই। এই হিস 
স্থান কাল পাত্র হিসাঁবে দাম থাকলেও অনন্ধকে একে বাধতে পারে না। ধর্মে 
খর্শনে এর দায় অনেক। আইনস্টাইনের আও কৃতিত্ব এই দর্দদকে বিানের 
উগতে ঢুকাতে পেরেছেন। আদলে তিনি তাত্বিক বিজ্ঞানী। গবেষণার হল্পপাতি 
না ধোঁটে গাচটা দেখে গুনে যা আমদের বিজ্ঞান জগতকে দিয়ে গেলেন তীর 
ভুলন। হয় ন। 
. তিনি দিউটনীয় মাধ্যাকর্ধণধাদের বিরুদ্ধে এক গতি শাস্ত্রের ভিন্তি স্থাপন 
করেন। এই ঘটনা বুঝতে হলে নিউটনের মতবাদকেও বুঁধতে হবে। তিনি 
জড়বন্তর বিভিন্নতা বৌর্বাবার জন্ মাধ্যাক ধরণ ভত প্রচার করেন। তিনি বল্গেন, 
যে কোন ছুটি জড়বস্তর পরস্পরের দূরতধ ফতই হোকনা কেন, তাদের পরম্পরের 
মধ্যে আকর্ষণ শক্তি বর্তমান থাকবে.। তবে দুদের হস বৃদ্ধির সঙ্গে বিপরীত 
বর্গ রীতিতে মীধ্যাক্ষণের শক্তির প্রভাব হাস বৃদ্ধি হ্র। নিউটনের এই মতবাদে 
কিন্ত কোন সীমাহীন বম জড়কষেত্রে পরিকল্দীর হযোগগ নাই এক বর্থ 
খেকে অন্য বস্তার উপর প্রভা বর্ডানোর জগ্ত । অর্থাৎ আলোক বিজ্ঞান যেমদ 
উরলবাদেন্র উপর দাড়িয়ে আঁছে' তের্খনি. মাধ্যাকর্ধণ তত্ব তরজ তত্র উপর 
ধাড়িয়ে ছিল না। তাঁই কেউই বুঝতে পারতন। তরঙজ তত্ব ছাঁড়া কিকণে 
জড়বস্তর! পরম্পরের উপর'গ্রভাঁধ ফেলে । এই তত্বের শ্রীবক্তা নিউটনও বোধ হয় 
'বুধাতেন না এই রইন্ত। 

নিউটনের পরবর্তী বিজ্ঞানীর! বিদ্যুৎ বাহী জড়কর্ায় মধ্যেও আকর্ষণ শি 
বল্পনা করেছিলেন । কিন্তু ফ্যারাডে. ও ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষারদিনীক্ষা় প্রমাণ 
করলেন যে, ই 'বস্তর মধ্যে তরঙধাকারে প্রভাব' বিত্তার হয়'। এই গতবাদকে 
অনেকেই মেনে নিলেন, তবু আইনস্টাইনের মাথায় খেলে গেল অস্ত আর এব 

পুর্ন ধিআানে দেশ বোধের একমাজ সহীর ছিপ ইউক্রিডির জ্যানিতি। 
এই জ্যামিতির মতে বিশ্ব ব্ান্ডের প্রসার অসীম ও অবাধ। প্তাই ভাজে 
বীর মতি মী সী মী। এই অ়নীয় চিডীবাক ছিল আইইটাইবেই, 
পবন বিজানীদের। মীধ্টাবইন তর্খের সধ্টে। আইনস্টাইনাখন টেখলেন উরি 
এসিসিএ দির শি পাদ কিনি, ৬৫ ভিত, চি: কে 


্গ আইনফ্টাইদীয় বিজানের বিপাঁল' বিতর্ক 
“লাগলেন তারকারাঞজির গ্রহের গড়ি বচিত্স্ের ভিল্ন হেতু নির্দেশ কি ভাবে লম্ভব ? 
ভার উত্তরখু'জতে তিনি দশ বদর কাটিয়ে দিলেন। তিনি দেখলেন উজ. 
গণিতের সহায়তা! ছাড়। হেতুনির্দেশ সম্ভব নয়। তাঁই /তিনি ত্যাগ করলেন 
ইউক্রিভীয় জ্যামিতিকে ৷ তার বদলে ধরলেন 'রামাঁন কল্পিত, দেশবোধ তত্ব। 

গণিতের সহায়তায় তিনি দেখালেন, গতি বৈচিত্র্যের কারণ হল ভ্রষ্টার 
দেশফাল রূপ প্রক্ষেপ ভূমির বত লিতা ও অসমতা। এইবারই তিনি সাফল্য 
অর্জন করলেন। এবার ব্র্থা্ড অদীন আর অবাধ রইল না। সব কিছুকে 
হিসাবের মধ্যে আনার উজ্জল আশা দেখা দবিল। 

 ভিনি দেখলেন জড়ের গতির উপর! যেঙ্গন মাধ্যাকর্ষপের প্রভাব আছে, 
আলোর গতির উপরও তেমনি আছে। এই বিষয়ে তিনি যে ভবিষ্যদবাণী 
করেছিলেন,' তার' স্ব না হলেও অধিকাংশই বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে 
প্রমাণিত হয়েছে। . | 
: আলোক রদার়নেও আইনস্টাইনের প্রতিভা কাজ করেছে। হীইডোজেন 
আর ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণ আলোকের সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরণ ঘটে। 
১৮১৮ সালে বৈজ্ঞানিক জে, ফন গ্রটাস এই আলোক রসায়ন সম্পর্কে বলেন, 
আলোকের শৌধিত অংশ এই বিক্রি ঘটায়। এই নিয়ে পরবর্তীকালে . বিজ্ঞানী, 
.ড্েপার, স্টার্ক ও আযালবাঁ্ট আইনস্টাইন মাথা ঘামিয়েছেন। প্রাঙ্কের কোয়ান্টাম 
সুত্র অন্ুদরণ করে স্টার্ক ও আনইস্টাইন দেখান যে, অণু. যখনই এক 
'কোয়াপ্টাম আলোকশক্তি শোষণ করবে তখনই অণুটি রাসায়নিক বিক্রম, 
'করবে। আলোকশক্ি শোবিত হলেই যে বিক্রিয়া! ঘটবে এমন নক, তাতে 
ভাপশক্তিও উৎপাঁদিত হতে পারে। . এই জন্য ফিল্স ও অন্তান্থ রাসামনিক ভ্রব্য- 
জালোর 'ংস্পর্শ থেকে রক্ষা করবার জন্ত কালো কাগজে মুড়ে রাখা হয়। তা, 
(কালে! কাগজের অন্ধকারে ন! রাখলে আলে! সেই দ্ংরক্ষিত বন্ধতে বিক্রিয়া ঘটিয়ে 
গুপ বের করে আনতে পাঁরে। আলে! চোথের দৃঠিকে যেমন তাড়িত. করে, বস্তর 
ক্ণকেওাড়িত রুরে। অন্ধকার চোখের দৃটিকে যেমন আত্ম করে, বস্তা গুণকেঞ্ড 
জাস্থকরে। গভীর নক র মধ্যে চোধ মুলে আরও, গভীর অন্ধকার মূনে হয়। 
পবন হয় এই অন্য... টম, এই গন্ধকার দেখছে, চোখের দৃষ্টশজি আচ্ছন্ন ক্র 
রন). চোখেও অন্ধরার দেখা।বায়।. আলোর দাড়িয়ে ঘরের কোণের : অন্ধকার, 
(দেখতে 'পোইি.।, ঘরে, ধঁলে (লিখানে ক্র, তখন অন্ধকার দেখা বা, দা ৮ 


কার ছোট জন বীরের শাল টার বমে গিয়েছে) কাকা? 


আন্স্টাইনীয় বিজানের বিশীল বিতর্ক ২, 


ধরে রাখ! অন্ধকার, তাই কালে! কাগজে মোড়া ফিল্সে আলো! গ্রবেশ করতে পারে 
না। সাদা কাগজ কিন্ধু ধরে রাখা আলে!। উদ্জল আলোতে থেকে অল্প আলোকে 
“দেখা যাঁয় না। দেখা যাঁয় অন্ধকারকে। গভীর অন্ধকারে থেকে অল্প অন্ধকারকে 
দেখা যায় না। দেখা যায আলোকে । এই আলোকে তো উজ্দ্ল'আলোর় 
দাড়িয়ে অন্ধকার মনে হয়। দেখাতে যেমন আলোর ভূমিকা! থাকে তেমনি 
অন্ধকারের ভূমিক। থাকে । চোখে আপেক্ষিক অন্ধকার ন1 থাকলে, আপেক্ষিক 
উদ্দ্ল বস্তুকে দেখতে পাই না। আবার চৌঁখে আপেক্ষিক আলো! ন। থাকলে 
আপেক্ষিক অন্ধকারকে দেখা বায় না) অন্ধকারে চোখ বুজে ছুই হাতে ছুই 
: চোখের ।পাত| ঘসলে আলো! অনুভব করা! যায়।. এখানে ঘর্ষণই অক্সিজেনের মত 
অনুঘটকের কাজ করে। আলো! মাত্রেরই বখন বিচ্ছুরণ আঁছে,.চোখের পাত। 
ঘসা আলোতেও তখন বিচ্ছুরণ থাকতে বাধ্য | 

স্থান কাল অনুযায়ী রকমারী অন্ুঘটক কাজ করে। লোহা পিটাতে 
অন্ুঘটক হিসাবে দরকার বড় হাতুড়ি, সোনার গহন গড়তে অন্থঘটক হিসাবে' 
দরকার হয় ছোট হাতুড়ি। প্রক্কতিতে প্রয়োজন অনুযানী অহ্ঘটক চলে আসে ? 
হাওয়া বেরিয়ে 'যাঁওয়ার পথ অর্থাৎ দূরত্ব. দিলে অন্থুঘটকের মত হাওয়া প্রচণ্ড 
বেগে, বইবে। ঘরের কোণে সেভাবে বইবে না| । িজিভি বা 
ক্রমদুরত্বে হাওয়া ক্রমে প্রচণ্ড হয়। ক্রম নৈকট্য কুক হয়। 
। বিশ্ব ব্র্ষাণ্ডে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্বণ,বিকর্ষণ জনিত ধারায় সম্মিলিত শক্তি কাজ, 
করছে। হাওয়া ভার এক অংশ। আলে তার একটা অংশ। এমনি আরও 
অসংখ্য ক্ুক্রাতিক্ভ্র অংশ আছে। -বাঁজারে বছু প্রকারের মাল থাকলেও, 
'ক্রেভারা তাদের প্রয়োজন স্বত,মাল পয়সার মঙ্গে বিনিমর করে আনে। তেমনি 
বিনিময় চলছে বিশ্ব ব্রক্ষীণ্ডের পরমাণু ভাঙ্গা! অংশ ভাবাণু থেকে নূর্ধ পর্বস্ত সর্যার 
মধ্যে। এখানে বাজারের ক্রেতা বিক্রেতার দবার “সে সবার সম্পর্ক। তাই 
'সেখানে বাঙ্জারের কোলাহল, বাক্জারের মত কেন্দ্র ভিদ্ভিক আকর্ষণ বিকধণ। 

এক মাইল রাস্তা একটা মাষের পক্ষে বেপি নয়, কিন্তু একটা পিপিলিকার 
পক্ষে অসংখ্যা মাইল। হাওয়া পথ পেয়ে যে গতিতে যতদুর বেরিয়ে যায়, ঘরের 
কোশেক- হাওয়া তা পারে না। তবু হাঁওয় মিশ্রশক্তি হওয়ায় ভার ..ুক্শর্ভি 
খের, 8. কোণে দূরদ্ধের মধ্যেই হাওয়ার গ্ধব্স্থানের দরত্ের মত দূরক্ধে 
বাঁচ্ছে। .লেই বিছা ৃ্বী থকে ক্র দূরত্ব-বত, পরমাণুর ইলেকউন থেকে 
ভার ফেজের, দু, গু ।... সেই -দুরত্ে হাওয়া না গেলেও ফোর্স হাচ্ছে, 


্জ - ১আইনসটাইদীর বিজ বিপী্ উফ: 


এ ভারি কিছ রেছেনউইক কোরপ হে থেররিয়ে খাসছে। দেই শঞ্তি 
১১১১ ইক: ঘুয়ছে; বেন রবের চারধারে গর খুরছে। শূর্ধ হর 
ধার পরঙাধু নিতে পারে নী, ছাড়তেও পারে না! তাই পরমাণু এ মিশর ধারা 
রনির ক্ষমতা অহথযারী নেবে, সেই খরিশ্র ধারাষ্খ সেই 'অন্যায়ী দেবে। 
 দিববর্ধাও থেকে গৃথিবী বে. ধারা টানে) মৈই ধারার চাপে আমরা মরে হেরে 
সারি) কিন্ত-রি না, আমরা ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁর থেকে নিচ্ছি বনেই সে মনেই 
ধত দিচ্ছে। আমাদের ধারে কাছে আসতে পারে না সেই ঈতিকীরক ধারী। 
খামারের জীর ধারে নেই দুল্জ ধারা প্রয়োগ্জন মেটাতে এঠ ভীড় করে থে, 
পৃথিবীর উপযোগী ধার! সেখানে চুঁকাতে পারে নাঁ। যেন ঘরের কোণের দিকে 
হায়ার মূল প্রধাহ ধায় দা। অর্থাৎ হাওয়ীর পতন সেদিকে যাঁর, নাঁ। 
আবহাওয়ার চাপ শরীর কেন্দ্র মাদির়্ে নিতে পারে, পতন মানিয়ে নিতে 
স্পায়ে না। 
আমরী লেই দৃক্মা ধারায় গ্রহণ বর্জনে প্রত শক্তিপালী যে? বাইরের বিপাঁ 
“আমানের ক্ষর্তি করে পারে না? সেই আঘাতের হা থেকে রঙ্গ! পাওয়ার 
ক্ষমতা'অনেক গুণ বেশি। দাষান্ট একটা পরধাণুকে আঘাত করে যে শক্তির 
প্রকাশ ঘটে সে শক্তি আঘাতকারীর় শক্তির চেয়ে ৬* লক্ষ গুণ বেশি । এই শক্তি 
ধ্চেপে (রেখেছিল তার আবহান্ডয়ার চাপ, এই শক্তি বের' করা হল আঁঘাত বা! পদ 
দিয়ে", ছি পরিমাঁণ- শক্তি তাহলে ভর ভরৈ রেখেছিল পরমাণুর মধ্যে। 
'গাইনস্টাইনের ভাষার ভর এখানে শক্তি। কিন্তু ভরের অর্থ আরও পরিষ্কার 
হর বটল ধায় পরমাণুর সর্ব দিক থেকে চাপে আচ্ছাদদদহ শক্তি। শভিবে 
-ন্ষি বললে পরিফার হয়, ভর বঙগার প্রপ্ণোজন হয় নী।, ভয়ে মীধযার্ষণ কাজি 
ইিকে। উরেপর্বদধিক থেকে চাপ কাজ করে। পৃথিবী মাযার শক্তিও সধিত 
সরে না তার তরে? ২গ্যীন বাটি নিৰিপ্তার়ে খাকে কঠিন বা! তরল পার্থ 
সি ভাম উন হ। সেষই গ্যাপ ছেড়ে দিলে কেনভির্তিক ঘিকরদে কর্মে. বায়, 
এ ওজন অহী করে। কেন ।” দীড়িপাঁীর ওখান তন চার দিকে ভাঁগ হতে 
পথকে । 
শিং জের তি পরমাধর ওর ছে এবং জীর তার বা ওজন আছে। গ্যাসে 
গা আছে গাহি তেমন ভর নাই বলে চুক থেকে আদ্ছাদিউ সা নিতে 
| ক্স: মোমের হল বাণ চবিতে চি দর চালে শি বলার হও 
গার; গলি থে পের শর্ত 'গহীগুক্ে ইলের দিকে: হেরি). কাগা 


(আসর ইনি বিচার বিশাঁর নিজ! খ্ি- 
জর রন তাপ ছিলে পুর ভুনা তি সহজে চিনটে "কাছে /” 
কারণ, 'সেখানে বাসর পতন ও শৃন্ততার জাঁকা্ণ কার বরেছে। এইাকর্জপ 
পরমাগুতে, (€ভেকরের আকর্ষণ হি কৰে। পরমাণুর ধরণ যেমন 
ত্ুরশক্তিকে ধতর বাখে গ্যান্ষের বিচ্ছুরণ-পন্ধিদর প্রবৈঙগ্যে 'ভ1 ধর1 বায় না) 
লাইরের চাপ তার ভর শক্ত করতে এলেঞ পরাস্ত হয বায়। গরমাধুর হু, 
গ্যাস আবরধের ময়্যে ্ারুলে ভর লক্কি তি হয়। 

, তল ও জল দুটোই তীর হলে ছুট! এর বন্ধে যেমন (দেখো মা, পরমাণু 
ভাঙলে য়ে গযাদ ও কলা পাওয়া যাঁর ভারাও দাধারণ গান ক গ্রাধারণ ফুলিকপাট় 
দে মেশে না। এই বই পার্সক্যমহ বিশ্ব বন্ধাণ্ডের ধারায় মিশে জাছে।, 
চলাচলের সমর লেই ধারা খেকে তারা নিজের নিজের উপযুক্ত স্থাদে চবে কার, 
লবন সে সর্ব স্থানের. উপযুক্ত হওয়। চাই এই সব কামত্ী। বেন কোন ধাতুর 
উপর আলো পড়লে সেই মব ধাতুর পরমাপুর থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে, 
ন্সামে। কিন্ত আলোর উদ্দলভার উপর নির্ভর করে ন! ইলেকক্রনের গতি রেগ |. 
দুর ব! কাছ থেকে আলো! ফ্েলজেও বেগের ভারতম্য হুর না ইলেকু্রনের বেগ: 
একই থাকবে । দ্বকে বালে! যাও উজ্জল হবে বিচ্যুত ইলেকউ্নের সংখ কত 
বেশি. হবে । ফরে টবছ্যাতিক প্রবাহ বেশি হর । ৷ অর দিভির, রঙের আবে) 
ফেললে ইলেকট্রনের বেগ বিভিন্ন হবে.। শাদা আলোতে যে বেগ হবে বেঞ্চনট, 
আলোতে হবে তার থেকে বেশি। কৌন কৌন ধাতুর উপর আলোর বর্দালীর 
লাল জানি আলে! ফেললে ইলেকট্রন নির্গর হয় না। আরও দেখ! পিঞেছে, 
বেগুনী পারের আঁয়ল। পাধারণ লব ধাতু থেকেই ইলেকন নির্গত কনুতে 
পারে। 
এই বিভি্$তার উত্তর দিলেন আইনস্টাইন 'প্লান্ের কোয়ান্টাম আর উপর 
নির্ভর করে। তার মতে একটি বিলিয়ার্ড বল যেমন. অন্য বিলিয্ার্ড ব্লকে মরিস. 
দেয়. কেমনি ভাবে আলে! কোন ধাতুর উপর পড়লে ভার শক্তি কিক পরমাণুর 
রিটা থা দিয়ে ইরোকটন সবিয়ে দেয়।, অবস্ত এ পক্তি কণিকার মান বখাধথ 
তৃতে হবে ।! আইনু্টাইন এই জব নোবেল পুরস্কার পেয়ে ছিলেন। এই তন: 
পরপর এই বিষয়ে জানকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ছিল। সেখানে মপপর্ণ কথা 
চি হয় নি. এখানে আলোর শক্তি, কণিকার বধার্থভার কথা, বল! হয়েছে, 
ধাতুর ইলেকইনের গ্রহণ ক্ষমতার, ক্থা বলা হর নি? তার ইলেকটাে য : 
নিজস্ব চরিত আছে, জা প্রাণিত, হয একই ধয়ণের গঙজি হেখে। কেয়ার, 


 ধ্বহ্যামী, আলোক  কর্পিকার সঙ্গে ধাতুর পরমাণু কেঞর সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ধণে 
ইলেকইন ছোটা পা ছোটা দির্তর,করে। 

"এইলব বিষয় আরও পরিষ্কার করতে হলে দ্ত্যেন বোসের প্ান্ছের সুর (ও 
বমালোক কোয়াপ্টাষ প্রকল্প” দীক প্রধন্ধের ঘারস্থ হতে হুবে। উনবিংশ শতকের 
*ঙ্গাড়ীর দিকে ধ্যাকসওয়েল এবং বোলৎসমান সমট্িবিধি ব1 মাংখ্যারনিক প্থতিতে 
খ্ব 90901511981 06000 ) দেখান, গ্যাসের অণুদের গতি কেমন হয়? তাদের 
তে অসংখ্য গ্যাস 'অণুদের প্রত্যেকের বিক্ষিপ্ত গতির কথা৷ ন! ভেবে তাদের 
লমগ্রির গতির কথ| ভাবতে হবে।. কারণ গ্যাস থেকে আমর ঘে আচরণ পাই তা 
গুদের লরম্টর আচরণ, ব্যটির দর়। ১৯* সালের প্রান স্তরে বলা হয়েছে, 
কোয়াস্ট। ব! সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে বিকিরণে শক্তির পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে - 
স্্, অন্তথায়, হয় না। প্রাঁ্কের এই মতবাদকে বলে শক্তিকণাবাদ বা কোয়ান্টাম 
থিওরি |; এই ধিশরিকে সত্যেন বোস এক অন্ভিনব পদ্ধতিতে প্রমাণ করেন। 
'্ভিনি আরও সহন্ধ: করে বুঝিয়ে বলেন, আমর! যখন একা থাকি তখন একার 
"আচরণ ব্যক্তি বিশেষের, আচরণ হয়। কিন্তু কোন মেলায় বা বিরাট জনসভায় যখন 
ঠেলাঠেলি শুরু হতে থাকে, তখন তার আচারণ ব্যষটির নর, সমট্টির। আমাদের 
“বামুমণগ্ুলে অসংখ্য গ্যাস অণুর অবস্থানের ফলে তেমনি সমগ্র আচরণ 
প্রকাশ পায় ৃ 
 প্রাঙ্গের শজি কোয্ান্টাকে আইনস্টাইন কটন বলেছেন। অধ্যাপক 
'গতোজনাথ বো তাকে বন্তকণ! সমতুল্য ভেবে অগ্রদর হন। আইনস্টইনের 
এফোটিনের তরঙ্গচরিত্রকে তিনি অন্বীকার করে নিজের কণ। চরিত্রের ভিত্তিতে 
খা হুত্রকে নৃতন ভাবে, আবিষ্কার করতে নিয়ে সাংখ্যায়নিক মমতা হিসাবে 
টু করলেন এটকে। 
নি ৬ 'বিকিরণ দুতরকে নৃতন করে আবিষ্কার করার আইনস্টাইন অধ্যাপক, 
ঃ [বৌকে উচ্ছৃসিত, প্লদংশা করলেন । তিনিও এই 'হুত্রকে প্রয়োগ করে গড়ে 
৬ একক পরমাণুরম্পন্ন গ্যাসের কোয়ান্টাম বাদ। এই জন্য এই কত্রের 
এলাম হয় বোস- “আইনস্টাইন সংখ্যা । এখন তাঁকেই বলে বৌস্-সংখ্যায়ন | যে কণা 
*বোষ্‌ স্যাম বিধি, মেনে চলে, তাঁকে বল! হয় বোমন।. আঁ যেব কণা! 
-ফের্মি, সংখ্যারন মেনে চলে তাকে বলে ফ্রেধিয়ন। বোগন হুল ফোটন (খালোক 
ফগা): আলফা কণা? ভ্যটেরন ইত্যার্টি মৌল .কণ1। ' আর; ফেমিযণ হল 
ইলেকউন প্রোটন ইত্ঠাদি |. 
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মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র -ও তড়িৎ চক ক্ষেত্রকে এক করবার জন্ত ১১২৪ সালে 
'্আপেক্ষিকতাবাদকে নৃতনভাবে সাঁজালেন আইনস্টাইন । এই শত্রের তিনি 
নাগ দেন: 019৩0 901৫ (1:60: 'বা একক ক্ষেত্র তত্ব। তীর ধারণ। ছিল 
 'ড়িৎ-চৌম্বক 'বলকেও জ্যামিতির মধ্যে ফেল! যাঁবে। ত1 সম্ভব নয়, যদিও 
ভিনি আপেক্ষিকতাৰাদের .দ্বার! মতাঁকর্ষীয় শক্তির কল্পনাকে পাণ্টিয়ে মহাকাশ 
সময়সম্তুতির জ্যামিতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করেছেন। সমপর্ধায়্ের চলমানতাকে 
খানিকট। হিপাবে আনা বায়'। তাঁতে অমমপর্ধায়ের চলম্নানতাঁকে জ্যামিতির 
কল্যাণে হিমাবে আনা. যায় না। সেখানে গভীরের সেপ্টার থেকে হিসাব করে 
উঠতে হবে উপরে। তাতে সমপর্ধায়ের অপমপর্ধায়ের সব কিছুকে হিসাবে 
আন সম্ভব হবে। কোন কিছুর ভিত্তি না থাকলে অংক ভূঙক হতে পারে। 
'ার জন্ত তিনি মাধ্যাকর্ধণ চর্চা করতে গিয়ে ইউর্লিভীয় জ্যামিতি ছেড়ে রীমান 
কল্পিত দেশবোধ তত্বের আশ্রয় নেন। আজ কোন কোন পণ্ডিত আইনস্টাইনের 
অংককে তুল প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। কেন্জবাদকে জানলে. অত অংক 
কষবার দরকার হবে না, অত তুল হওয়ারও ভয় থাকবে না। 

/ তিনি আবার বলেছেন, কেবলমাত্র মহাকর্ষ ও তড়িথ্চৌম্বক নিয়ে পড়ে 
থীকলে চলবে না। যত মৌল ঝণ। আছে, ভাদ্দের আচার আচরণের ব্যাখ্যা 
দিতে হবে। কেন্দ্র তত্ব না জানলে সবার আচার আচরণ আলাদা আলাদা 
ন্জানতে গেলে একক 'ক্ষেত্রতত্ব বিভ্রান্তির ধেশরায় ডুবে যাবে। 

তড়িৎচৌতক সম্বন্ধে জানতে হলে পরমাণুর গঠন সববন্ধ জ্ঞান থাকা দরকার। 
পরমাণুর কেন্দ্রে আছে প্রোটিন, যা ধনাত্মক আধানযুক্ত। আছে নিউট্রন, য! 
'সধান বিহীন। তাদের. ' আচ্ছাঙ্নে আছে নিউক্লিয়স বা' কেন্দ্িন। এই 
আচ্ছাদনের বাইরে ঘুরছে খনাতক আধানযুক্ত ইলেকট্রন। সর পৃথিবীকে 
আকর্ষণের মত ধ্নাত্বক নিউক্লিয়স- ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করছে। ' ফলে 
ইলেকট্রন নিটক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে । এই ছুষের পারম্পারিক ক্রিরার 
নাম তড়িৎ চুস্বক ক্রি (2150$0 10881৩00 10051806190)। ছুটি ইলেক-' 
উনের মধ্যেও আঁধান জনিত 1 বিকর্ষণ ও পারস্পারিক ক্রি! চরছে। . এইভাবে 
ধে কৌ ছুই আধানযুক্ত. কণার পারস্পরিক ক্রিয়াকে_ তড়িৎ চৌন্বক বলে। 
এই কণা্দের মধ্যে তড়িৎ চৌদ্বক ক্রিয়ার ফলে ট্রেন, ইলেকট্রুক পাখা ইত্যাদি 
ঈলে:।. 

নিউরিগাসের, তেতরে প্রোটন ও নিউউনগুলো. পরম্পরকে ১ভীবপত্তীবে 


চা টিটি নর গা বির 
(পাই, বকে বা! হয় প্রা. রলপারিক ক্রি! (52008, 2009095705১, 
এনে: বৈজানিকরা রয়েছেন, প্রোটন বা বিউটরের, মখো. যে. কেউ বেদ 
কিস স্ইে মেয়রকে দ্মাবঠর শেকটা। এটি বা. 
নিউ টেল নিচ্ছে।: এইভাবে লুফালুফিতে এ শক্িশাষী পারস্পারিক 
বরজযার সি রুমছে। একটা উদাহরণ দেওয়া বা, সেই আদান পুনধন. জেরিদ- 
বলের আদার এমানের মত। এই ঠ্েনিয্ বলের জন্ত একে গগারকে ছেড়ে 
বেজেপারছে লা। ' . 

 বৈজাপিকির] খাও দেখেছেন, প্রোটন, ইলেকউ্ন এবং পিনে। (আধার 
'ছিহীয জ্ষুক কণিক] ) নিউট্রস ক্ষ হয়ে দি হচ্ছে। এই চাটি রঙ্গীর মধ্যে- 
কাবার পারস্পারিক ক্রি চলছে। সেই. ক্রি! অভি দূর্ল। তড়িৎ চৌনক 
প্রিয়ার চেয়েও আনেক. দুর্বল । জাকে বলে ৯76৪1. 88584092 বা. ছুর্বল 
পারস্পারিক ক্রিয়া । 

পরমাণু সব্ন্ধে এত জান! গেলেও একুক ক্ষেত্রের মূলে বাওয়ার গাল 
গাওয়া যাচ্ছে-ন|। পরমাণু দন্বনধে বিজ্ঞানীরা এত জানেন তবু, তার রে্দ্রকে 
ভারা মূল কেন্দ্রের দিকে দিযে .নাওয়ার কথা চিন! করছেন -না। বনের চিনা 
রে জশৃংখন করবার জন্ক ককের দরকার হয়, নইলে শুধু চিন! বিপথগামী হতে 
পারে, আবার শুধু অন্ক বিপথথাসী হতে. পারে।  চিন্তাঁরে পুষ্ট করতে হলে 
'স্বীদরিক ধম সংক্কজির উপর ধাঁড়াতে হবে। চিন্তা! করতে হব ক্রেতার! 
পদিনীতে এ গ্রভাব বিস্তার. করে জ্বাছে। সহ না হলে ভিত্তি হা, রেমন 
'াইনসারীনের মাথায় সের আগে আঁইপক্ষিকতা নে চা এসেছিল। ভারপর 
বরণ করার বাত অফ কে হরেন! কই জার দুই ন। পেল চার ছু 

কই । কেন সেই দুই: বাদলামূ ভার গোড়ার না গেলে দুই গার ছুই 
চরের কোন মূল্য নাই। | বুজে না ্িরে তানা। ভাসা হয়ে.খাকে ।. বধ 
কে তীসতে খাঁকলে হুল -গোছলে গড়ে মায় ।' ফবে গ্যাতাা আয়া কারে 
পররমাঁধু লক্ষি, মাধ্যাকর্ধ শক্ধির চিনা করা হচ্ছে, কিছু এক কত বীধা লা 
ইচ্ছে: না. দুই আর 'ভিনের আলক্ষিকত। জানকে পারছি, কিন ্ 
শালিক দুল দির মেতে গারছেনা), 

ভরের, সব সৃয়য় 'আকারষিত শক্তি বিকর্ষণে প্রকাশ ; করে প্লে 


ঝি ব্ধোবর্যাধর। হম; ধুর লাযোর্‌.. বেত, বদর নেই তার গৈকে প্রযোজক 
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মত নিতে কিছু ছেড়ে দেয়। কারণ প্রয়ৌোজনমত নেওয়ার জায়গ। দিতে হবে 
তো৷। জগৎ আপেক্ষিকতা নিয়েও সব ময় পরিপূর্ণ। কোন 'কিছু নিতে 
হলে তার বিনিময়ে ছাড়তে হবে। আমি যে আপেক্গিক শূন্যতার জন্ত চলার 
কথ! বলেছি, দে শুন্যতা শূন্য নয়, বস্তর পার্থক্য শৃন্ত। গ্যাস ফাপ। হলেও 
তার প্রসারণ শক্তি শুম্থতাকে পুর্ণ রাখে। তবু তার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে 
বাইরের বস্ত রাখার স্থান আছে। 


চার 


আলবার্ট আইনস্টাইনের কাঁক! জ্যাকব খুবই তাকে ভালবাতেন। সেই 
স্থবাদে আযালবার্টও তাঁকে বারবার প্রশ্ববাণে জর্দবরিত করতেন। এমনি নানা 
প্রশ্নের মধ্যেই সেই শিশু বয়সেই তিনি প্রশ্ন করে বললেন, কাকা, বীজগণিত 
ৰস্তটা কি? | 

এই প্রস্ত্ের একট। মজার উত্তর দিলেন জ্যাকব । বীজগণিত হচ্ছে এক ধরণের 
অলদ অঙ্কের বই। যে জ্রিনিসট| ওমি জানে। না, তাকে % ধরে অঙ্ক কষলে 
অজান। জিনিসটাকে বাঁর করতে পারবে। 

ভারী মজা &ত। | যে জিনিসটা জানতে পারছিনা, তাকে সূ. ধরে অস্ক 
কষলেই জান! যাবে। 

তার কাক। হালকা ভাবে যে কথাটা রি সেই কথাটাই তার মনে 
বদ্ধমূল হয়ে গেল। দেই ধারণাই তাকে যেন আর এক জগতে নিয়ে গেল। 
সমস্ত খেলাধুল| ছেড়ে দিয়ে তিনি অস্কের চিস্তায় মজগুল হয়ে থাকলেন। যে 
তাকে বীজগণিত বা পাটীগণিতের বই যোগান দিতে পারত মেই তার পরম বন্ধু 
হয়ে ষেত। তিনি অঙ্কের বই ছাড়া শিশু সুলভ আ্যানভেঞ্চারের বইও পছন্দ 
করতেন না। তার শিশু বয়সে জার্ধানীর স্কুলে জ্যামিতি বই পড়ান! হত ন!। 
তবু তিনি বিশেষ ভাবে জ্যামিতি চর্চ৷ করতেন। সেভাবে যদি তিনি সংস্কৃতি চর্চা 
করতেন, তবে তিনি জগতকে বিজ্ঞানের সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে যেতে পারতেন । 

ধর্সের মধ্যে ভূল আছে ঠিকই ॥ সেই ভৃজটা কৌথাঁয় কি ভাবে কাঁজ করছে 
সেট! জেনে নিয়ে অঙ্কে বিজ্ঞানে হাত দিলে সমাজের মানুষ আরও শিক্ষার 
সুযোগ পেত। অজ্ঞানতার অন্ধকারের দেওয়ান না ভেঙ্গে দিলে পরস্পরের 
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আলে বিনিময় হতে পারে না। বিজ্ঞানী যদি বলে ধাম্নিকরা শিক্ষার অভাবে 
বিজ্ঞানে ঢু$তে পারছে না, আমিও তাহলে বলব, দেওয়াল ভাঙ্গার শিক্ষার 
অভাবে বিজ্ঞানীরাও তাদের কিছু জানতে পারছে ন। পরম্পরকে ন৷ জানলে 
' আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সফল হবে কি ভাবে? একুক ক্ষেত্রতত্বের 
শান সফল হবে কি ভাবে? ঘরে দরজা বন্ধা করে জ্ঞান চর্চা করলে সেজ্ঞান 
ঘাইরে আপবে কেমন করে? উল্টে ধামিকরা ও যদি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে 
অর্বব্যাপী ঈশ্বরের চিন্তা করেন, তবে তাদেরও জ্ঞান বা! বিজ্ঞানের কাছে তার! 
পৌঁছাবে কেমন করে? বিজ্ঞান যেখানে প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু বিশ্বাস করেন।, 
সে'বিজ্ঞানকে অবমাননা কর! বায় কোন যুক্তিতে ? বিজ্ঞান যদি সর্বব্যাপী ঈশ্বরের 
ঘাইরে থাকে তবে সে ঈশ্বর স্বব্যপী হতে পারেন না। অনস্ত হতে পারেন না। 
ধর্মের চোখের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের চোখের ধর্মকে এক করলে ঈশ্বর্তত্ব ও 
একক ক্ষেত্র তত্ব এক হয়ে অনন্তকে খু'জে দিতে পারে। এই ছুইকে এক কর 
বিজ্ঞানের বাইরের কাঙ্জ নয়। সেট! বিজ্ঞান ভিত্তিক কাঁজ। দুই তত্বকে এক 
করতে লবারই একে মিগিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাহলে আমরা দেখতে 
পাব ধর্ধ এক সত্য চাইলেও গৌড়ামির জন্য ভূলকে গ্রহণ করছে । এই গৌঁড়ামি 
ঘভাঙ। তো বিজ্ঞানের কান্ত। বিজ্ঞানীও তো। একট। বৈজ্ঞানিক সত্য বোঝাতে 
অনেক বাইরের উপম] টানেন। অনেক সময় ধাম্মিকও ধর্স বোঝাতেব জ্ঞোনিক 
তত্ব টানেন। এট! অস্বীকার করার উপায় নাই । যারা অন্বক্টকাঁর করে তার! 
'িথ্য/ কথা বলে। দে মিথ্য।" নিশ্চয় দলীয় স্বার্থের জন্য । এই মিথ্যাকে,বাঁদ 
দ্দিলে নিশ্চয় সত্য উদ্ভািত হবে । উভয় পক্ষ ষে উপম! দেয় তাণ্ড সত্য হবে। 
সেখানে সতা আপেক্ষিক হতে পারে না। মেখানে আপেক্ষিকতাবাদ পৌছায় 
না । নেই -অনস্ত সত্য অনস্তে ছড়িয়ে আছে। দেই অনস্কে বৌঝবার 
একমাত্র চাবিকাঁটি আছে কেন্ত্রবাদ্দে। সেখানে ছোট থেকে বড় যে সব বস্তু ও 
'াঁব ছড়িয়ে আছে, প্রতে)কে কেন্দ্রবা্দ মেনে চলছে। অনস্তে এক সঙ্গে মিশে 
আছে অনভ্ত সময়, অনন্ত আলে। ও অনস্থ অদ্ধকার। তাদের জানতে আমাদের 
খ্মঁয়তের মধ্যে যে সব বস্তর কৈশ্দ্রিক চরিত্র আছে তাদের বুঝলেই যথেষ্ট। 
বীপ্ত তো কবেই জীবনলীল সাঙ্গ করেছেন। তার জন্য খ্রীষ্ঘানর। 
খাজও কাদেন। শুধু খ্রীষ্টান কেন, সাহিত্যে ভালভাবে রূপ দিতে পারলে অন্তান্য 
খর্মীরলীরাও কাদে। সেই কবেকার সমস্যা মানুষের চরিত্রের কেন্দ্রে লেখক 
তুলে ধরতে পারেন বলেই কাদে । সেই কবেকার সমস্য! নিয়ে আজ তার! 
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ইস্থদীদের নির্যাতন করতে ছাড়ে ন1। সেই নির্ধাতনের শিকার ইন্ছদী বিজ্ঞানী 
আইনস্টাইনও হয়েছিলেন কারণ ইহুদদীরের জন্য ষীন্তর মৃত্যু হয়েছিল। এব উত্তর 
থৌঁজা কি অন্কের পক্ষে সম্ভব 1 আপেক্ষিকতাৰাদের পক্ষে সম্ভব? ভাববাদের 
পরে যে নির্ভর করে আছে দার্শনিকতত্ব, সেই তত্বকে নির্ভর না করলে 
আইনস্টাইনের তাত্বিক বিজ্ঞান সম্ভব নয়। 

ধার্মিক এইভাবে অনেক সময় মানুষকে ক্ষেপিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক 
ফয়দা লোটে। এটা তে! বৈজ্ঞানিক সত্য । তবে কি বিজ্ঞানীরা স্বার্থান্বেষীদের 
শোষণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্ ধর্মের বৈজ্ঞানিক খবর নিতে চান না? তার! 
কি আগলে একক ক্ষেত্রতাত্বর নিবাণ চান না? 

অনস্ত সময়, আলে। এবং অন্ধকারকে আমর ন। ধরতে পারেলেও বস্তুর 
চরিত্রে” মানুষের জীবনে ধরতে পাঁরি। ভাব থেকে অণু পরমীণু অণু পরমাণু 
থেকে বন্ত, বন্ধ থেকে বিশ্বক্গৎ্। আবার এই বিশ্বজগৎ থেকে বস্ত, বস্ত থেকে 
অনু পরমাণু আবার মেই অণু পরমাণু থেকে ভাবের স্থষ্টি। এখানে বপ্তবাদের ও 
গুরুত্ব দেবনা, ভাববাদেরও গুরুত্ব দেব না। গুরুত্ব দেব কেন্দ্রবার্দের। 

শূন্যে তার৷ ভেসে আছে এবং জেগে আছে । তারা আগে, কি শূন্ত আগে তা 
জানার দরকার নাই। কেন্ত্র না থাকলে এ ভাবময় আকাশ ও বস্তময় তারা 
কিছুই থাকত না। আকাশে আছে ভাব পারের বস্ত, তারাঁতেও আছে বস্ত 
পারের ভাব। কেন্ত্র ভিত্তিক শূন্য ও বস্তর আরও সুল্ম্ম উৎপাদন হল সময়* আলে! 
এবং অন্ধকার । 

বিশ্বব্রত্ধাণ্ডে সেণ্টার ছাড়া কোন কিছুর ঞ্রবত্ব নাই। সব চরিত্রের গুণ 
সেপ্টারেই আবদ্ধ। একট। পাইপের এক মুখে জল ঢুকালে অপর মুখ দিয়ে 
বেরিয়ে যায় । এই এক মুখে আকর্ষণ অপর মুখে বিকর্ষণ সবই সেন্টারে আছে। 
এমনি সমগ্র শূন্যের মধ্যে ভাব পারের বস্তদের ও বদ্থ পারের ভাবদের চল ফেরার 
এই নিয়ম রক্ষিত হয়ে আছে। তাদের হস, স্থূল ইত্যাদি স্থির চল] ফেরায় 
পাইপ ব৷ পথ স্ষ্টি নির্ভর করছে । জলের নমনীয়তার জন্ত যেমন জলপথ থাকে 
না, চলার পময় পথ স্থষ্ি হয়, তেমনি শুনেও চ্গার কারণে পথ সৃষ্টি হয়, আবার 
বন্ধ হয়ে যায়। 

এই লব ঘটনায় চারটি কারণ কাঁজ করছে। তারা হল কৈদ্দ্রিক শক্তি, সেই 
শক্তি অনুষায়ী বস্তু বা ভাব, সেই বস্ত ব1 ভাব অনুযায়ী চল। ও এই চলার 
লক্ষ্যস্থল। এসব কাঁরণ এক সেন্টার থেকে হ্ষ্টি হলেও তাদের নিজের নিজের 
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কৈচ্জিক চরিত্র আছে। একই পিতার অম্নে গ্রতিপালিত হলেও, সম্তানদের যেমন 
একই চির গড়ে ওঠে না, এদেরও তেমনি অবস্থা । 

পথের তারতম্য চরিত্রের তারতম্য হয়, শক্তির তারতম্য হ্য়। একটা 
পাইপকে মনে করা যাক সমান নয়_কোথাও মোট! কোথাও সর। কোন 
সেশ্টার থেকে সেই পাইপে একই বেগে জল প্রবাহিত করলেও জলের চলার মোটা 
লরু পথ অনুযায়ী তারতম্য দেখ| যাঁবে। যেখানে শট! সেখানে চলার তাড়া বা 
গতি কম। যেখানে সরু সেখানে চলার তাড়া বা গতি বেশি। এই ছুই 
রকম শক্তি জল্দাতা! একটি সেপ্টারই হ্ষ্ট্ি করেছে এবং এই পথের তারতম্য 
পরম্পরের পরিপূরক । এখানে সেপ্টারকে বুঝলে বিভিন্নতাঁকে ধর! ঘায়। এই 
বিভিন্নতার মধ্যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটছে। 

এই পাইপে যদি গ]াস চাঁলন! করা যাঁয়, তবে দেখ! যাবে সরু পথে গ্যাস চলার 
জন্ত সংকৌচিত হচ্ছে, মোটা পথে চলার জন্য প্রসারিত হচ্ছে। সেপ্টারের ছুই গুণ 
এখানেও কাজ করছে। পাইপের মোটা পথে আপেক্ষিক শূন্ততা স্ট্ি হচ্ছে সরু 
পথে আপেক্ষিক পর্ণ হুষ্টি হচ্ছে। এই আপেক্ষিকতা। সেণ্টারের সঙ্গে তাল 
রেখে চলার মিত্রতা এবং ছুই ধরণের চলার পার্থক্য হুষ্টি করছে। আইনস্টাইনের 
আপেক্ষিকতায় কিন্তু মূলের লঙ্গে সম্বন্ধ বোঝা যায়না । একটার সঙ্গে আরেকটার 
পার্থক্য বোঝা যাঁয় মাত্র। তাই বিশবত্রত্ষাণ্ডের গতির অন্য তিনি মূলের সঙ্গে 
অন্তান্থের সম্বন্ধ ধরতে পারেন নি। এই নন্বন্ধ ধরতে না পারার জন্য অঙ্ক ভুল 
হওয়ার কারণ থেকে যায় । সেখানে একক ক্ষেত্রতঘ সম্ভব নয় কারণ অনস্তকে 
কেটে বনু না করলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা সম্ভব নয়। 

শিশুকে ভূতের গল্প বললে বিশ্বাস করে। তাঁকে বদি সেই গল্পের মধ্যে সারা 
জীবন ঘরে আঁবদ্ধ করে রাখা যায়, বয়সের গুণে ভূতের ভয়ের রূপ পাল্টালেও» 
সম্পূর্ণ ভূতের ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে না। মুক্ত হতে হলে জীবনের পথে চলতে 
হবে। অঙ্কেও তেমনি শাখা গ্রশাখার কিছুট! তুল ধাঁরণ। পাণ্টালেও, ধাঁকে নিয়ে 
হিনাব তার মৃল থেকে না চললে একক ক্ষেত্র তত্বের অঙ্ক নিভু'ল হতে পারে না । 
বাশ্প চালিত পাইপের মোটা স্থানে বাণ্প হান্ক। হয়ে থাকলেও, তাকে পৃধিবীর 
আবহাওয়ার চাপের মজে তুলনা করব। পৃথিবীর আবহাওয়ার চাপ (খানে 
এত প্রবল) সেখানে পংকর্ণ পথে আর৪ কত প্রবল | অবশ্ত গ্যান চালন। 
করতে থাকলে, এই অবস্থ। দাড়াবে । গ্যাস চালনা না করনে সরু স্থানে যে 
চাপ, প্রনারিত স্বানেও সেই চাপ থাকবে। তখন পথ স্থানে পরিণত 
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হয়। চলা হয়ে যায় তখন জড়। পৃথিবী সব সময় চলছে বলেই কোন 
জড়ত্ব নাই। 
এই চলার জন্ত অণুপরমাণুতে প্রবন্ধ নাই । যখন খুব চাপে নক্ষত্রের পরমাণুর 
ইলেকট্রন ইত্যাদির চল1 ত্যন্ধ হয়ে যায়, তখন নক্ষত্রের মৃত্যু হয়। তবু 
বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের চলা তাকে স্থির থাকতে দেয় না । কারণ কেন্দ্র এক মাত্র রব । 
' তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্রন্থীণ্ড ঘুরবে । তাকে ক্ষয় করে স্থির কাজে লাগাবে মেই 
চলা । অনীম চাপে ও মুত নক্ষত্রের নক্ষত্র হিসাবে সেন্টার না থাকলেও বস্ত হিনাবে 
সেপ্টার থাঁকতে হবে। যদি তার সেন্টার ন1 থাকে, পে নিজেই সেপ্টার হয়ে যাবে 
বিশ্বব্দ্ষাণ্ডের চল! ফেরার মধো। সেপ্টারের সঙ্গে সঙ্গে অস্ক না চললে, অস্ক 
চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। 
ঘুম ভাঙ্গলে শরীরে একটা জড়তা আমে । জেগে থাকা অবস্থায় শগীরের 
কোষে কোষে যে চাঞ্চল্য থাকে, ঘুমিয়ে থাকার সময় ত থাকে না বলেই, জেগে 
উঠলে দেই জড়তা প্রকাশ পায় । হাত পায়ের গি'টের সংকোচন তখন কাঁজের 
বড় সংকোচন গ্রমারণে জেগে থাকার উপযোগী হয়। তখন আরও প্রবল হয়ে 
ওঠে শরীরের উইক ফোর্স ও স্ট্রং ফোর্স। ফলে সমস্ত দেখার মধ্যে একট! 
সুলতা আলে। ৫4 
ঘুমস্ত অবস্থায় ষে সুগম উইক কে ও স্ট্রং ফোর্স কাজ করে, তার ফলে আমর! 
এমন নুক্ম বস্ত দর্শন করি যে তাঁর ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। শরীরে যখন কেন্দ্র 
ভিত্তিক যাস্ত্রিক কাজ চলছে, তখন তাঁকে যাস্ত্রিক অনুভবের দেখাই বলতে হবে। 
অবশ্ত চিন্ভতের চরিত্রের জন্য তুল দেখ। হোক আর ঠিক দেখা হোক, তা দেখাই । 
খ্ুমের সুক্ম ধারার জন্য সুল্ম দর্শন মানষকে গভীরভাবে চিন্তা করায়। হুচ্দ্ধ ও 
স্থলের পার্থক্য বুঝে মানুষ নিজেকে চিনে কাজ করতে পারে। তখন হয়তে! মনে 
হয়, দুদিন পরে তো! মরে যাব, তখন কেউ আর আমার দাম দেবে না। তাই 
এখন্ব আমার কি করা উচিত? ম্বপ্ন অনেক লময় এই আত্মদর্শনের সহায়ক 
হয়। 
মৃত তারকাঁও তেমনি জেগে ওঠে, স্ষ্টির জগতে । তারকার চরিত্রের মৃত্যু 
হলেও, শম্ীরের ভূমিকা থেকেই যায়। শরীরের ভূমিক থাকলেই আকর্ষণে 
ৰিকর্ষণে স্ুল হুক্মের কাজ চলতে বাধ্য। | 
হাট। মানেই এক পায়ে পতন আর অপর পায়ে সেই পতন রক্ষ/া। পতনে 
খ্আমরা সাষনে.এগিয়ে বাই । অপর পা'সেই পতন.রক্ষাঃকরে আবার নিজেই আর 
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একটা পতন ছুটি করে। একের এধানে ছুই চরিত্র থাকতেই হচ্ছে। এই হ্যা 
চালানোর জঙ্ত গ্রহ উপগ্রহদের ঠিক বন্তভিত্তিক সেন্টারের আকর্ষণ বিকর্ধণ হুয় 
না। একটু বাকা ভাবে হয় বলেই পতন হয়। সেই পতন রক্ষা করে কক্ষে এবং 
অক্ষে গ্রহ উপগ্রহদের চলা বজায় থাঁকে। ঠিক সেণ্টারে এঁ কাজ হলে বাস, 
আলো অন্ধকার কিছুই চলত না । জীবন স্তব্ধ হয়ে যেত। এই চলমানতার 
উপর সব চঞ্চল বলেই আইনস্টাইনের চতুর্থ মাত্রার প্রয়োজন হয়েছে । | 

এই চলার জন্ত নক্ষত্র কৃষ্ণ গহবর বা ব্ল্যাক হোলে এসে পৌঁছার। এখানে 
ধাতুর পরে আলে! পড়ার ফলেও ইলেকট্রনের নিজের মত চলার স্বর নির্ভর করে । 
আলো! ধাতুটিকে ঠেলল, তাতে একটা চলার ক্ষমতা পাচ্ছে। সেই ক্ষমতা গ্রহের 
বেলায় থাকছে, কারণ ইলেকট্রনের মত তাঁর বিচ্যুত শক্তি চলার বিরুদ্ধে বাঁধা 
হচ্ছে না। আলোর গতি কেছ্ছের গুণের গতি। সে কেন্দ্রের শক্তির গতি 
অসীম । আলোর গতিকে সে হার মানায় বলেই সে আলোকে গতি দিয়েও অন্যকে 
গতি দ্বিতে পারছে । পে অগ্তের গতিকে নিজস্ব করে নিয়ে সেই নিজদ্ব গতি 
দিচ্ছে আলো সহ অগ্যান্তকে । যেমন একটা হাইডোজেন বেলুনকে এক স্থানে 
বেঁধে রেখে একটা টিল ছুশ্ড়ে হতো কেটে দেওয়া! হল। দেই টিলের শক্তিতে 
সে বিচ্যুত হলেও বেলুন কিন্তু তারপর, নিজের গতিতে আবহাওয়াকে 
মানিয়ে নিয়ে আকাশে উঠবে । সে আর তখন কিন্তু টিলের শক্তির উপর নির্ভর 
করে না। | 

এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্জে শক্তি গেলে, মেই শক্তি সেই অন্য কেন্দ্রের 
উপযোগী হবে। পৃথিবীতে এই ভাবে বস্ত্র পরিবততন হচ্ছে, শক্তির পরিবর্তন 
হচ্ছে। সেই শক্তি দশ দিকে এমন ভাবে চলছে যে, মনে হবে না গতির উৎস 
কোথাও আছে। ই কারণে মাধ্যাঁক্রণের শক্তি প্রবল হলেও তার মধ্যে থেকে 
পরস্পরতার জন্ত আমরা বুঝতে পারব না। অথচ পরমাণুর শক্তি ক্ষুপ্রাতিক্ষত্্র হলেও, 
পরিশোধিত করলে অসীম হয়ে যায়। ইউরেনিয়াম পরমাণু তার খনিতে নিজদ্ব 
আবহাওয়ার জন্ত বিশেষ তেজক্িয় থাকে না। যেমনঃ পৃথিবী তার নিজস্ব 
স্থানে থাকায় মাধ্যাকর্ষণ অত প্রথর হয় না। ইউরেনিয়ামকে তার খনি থেকে 
সরিয়ে আনলে তেজগ্রিয় বেশি হুবে | তাকে পরিশোধিত করলে আরও বেশি 
হবে। এখানে পরমাণু কতখানি শক্তিশালী তা নির্ভর করছে পারিপার্থিকের 
উপর 

আবহাওয়ার যে গণ আছে, পরমাণুর ভা নাই। পর্াণুর যে গুণ আছে 
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আবহাওয়ার ত1 নাই। উভয়ের গুণ তাই পরস্পরকে বিনিময় করে। যেমন 
শ্রমিকের শ্রম ও মালিকের ধন বিনিময় হয়। 

একট! আলো! স্বাভাবিকভাবে পড়লে তার তেমন জোর হয় না। কিন্তু টের 
ফোর্সের মত ফোঁ্ দিয়ে ফেললে শক্তিশালী হয়। কারণ ফোর্স রাস্তা পরিষ্কার 
করে দিল বলেই চারদিকে আলো ছড়াল না। সমস্ত আলে! একমুখী হয়ে শক্তি 
যোগাল বেশি। ঘরের হাওয়াকে পথ করে দিলে একমুখী হয়ে ফোর্স পায়। 
ঘরের কোণের হাওয়াকে তেমনি পথ করে দিলেই ফোর্স পেতে পারে। সেই 
পথহীন স্থানে পথ করতে হবে অন্তভাঢুব। সেখানে আগুন ছেলে দিলে. আগুনের 
দিকে হাওয়া ছুটে আসবে । তবে সেখানে পথ হল কি করে? সেখানকার রুদ্ধ 
হাওয় উত্তাপে হান্কা হয়ে উপরে পথ করে বেরিয়ে আগতে থাকে । আর সেই 
ূন্স্থানে হাওয়া প্রবেশ করতে থাকে । এই ভাবে শক্তির কত রকম চলার পথ 
হতে পারে। বিচার করলেই গ্রতি ক্ষেত্রে দেখা যাবে, একের যা নাই তা অন্থের 
থেকে নিচ্ছে। আবার অন্তের যা! নাই তা অপর থেকে নিচ্ছে । এইভাবে প্্রস্তি 
ক্ষে৫্ডেই গ্রতিটি স্বর অভাৰ কৃষ্টি হচ্ছ, আর পঃস্পরের সে বিনিময় হচ্ছে। 

এই বিনিময়ের চঙ্সার আর শেষ নাই। এইভাবে কেন্দ্রভিত্তিক চললে ঘুরে 
ফিরে আবার পূর্বের স্থানে আসতে হবে, অর্থ।ৎ আবার সবার পুনর্জন্ম হতে হবে। 
চঙ্লেই তার জন্ম নিতে হয়। পূর্বে দেখানো হল ঘরের কোণে আগুন জ্বাললে 
হাওয়া ছুটে এসে উত্তপ্ত হচ্ছে। হওয়া! সেখানে অন্য জন্মে চলে ষাচ্ছে। দেই 
জন্মে উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে আবার নিচে নেমে আগুনের দিকে ছুট আসছে। 
এইভাবে বিনিময়ের শৃঙ্খল চঙ্ছে ফুটস্ত জলের ওঠ| নামার মত। 

আলে। ছড়িয়ে পড়লে পাশে আলে! আর অন্ধকার মিশে থাকে । সেই আলোকে 
তীব্র করলে, আলোর মঙ্গে কঙ্গে পাঁশের অন্ধকার তীব্র হতে থাকে। পথ পেয়ে 
পাঁশের আবছা৷ আলোঁও মূল আলোর ধারার সঙ্গে বেরিয়ে আসে বলেই তা সম্ভব । 
ঘ মান আঞ্োর সঙ্গে সমান আলৌত বিনিময় হয় না, কারণ উভয়ের দেওয়া! নেওয়ার 
কিছু থাকে না। তবু ছুই আলোর মিলন শক্তির জোরে সেখানে অবশ্য টি 
থাকতে পারে | আজে যে পথে যাওয়ার উপযোগী, দেই পথে ফোঁস পেকে 
পাঁশের আলো! চলে যাঁয়। পথের মিলের জন্ত তার! মিলল । স্বাভাবিক ভাবে 
তাঁরা মেশে অ খ্বকীরের সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে । তীব্র আলো! রাস্তা সুগম করল 
মুছ আলে। সেখানে ঢুকে প্ড়ল। নইলে মু আন্লোর পথ আর তীব্র আলোর 
পথ এক নয়। যুছু আলে। চুইয়ে জন্কারে ঢোকে, ত্র আলো তীব্র শক্তিতে 
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জধাবে ঢোকে | যেমন এক ব্যবসারী অপর ব্যবলারীর প্রতিঘন্বী হলেও উভয়ের 
ক্রেতা ঘারা আক্রান্ত হলে উভয়ে এক হয়ে বায়। 

মুছু ছন্দ তীব্র বন্দে মেশে অন্য গ্বন্বের চাপে । একা কেউ এখানে মূল কারণ 
হুতে পারে না যদ্দিও তা একটা সীমার মধ্যে ঘটছে । একটা সরু মোটা পথের 
পাইপের মধ্যে ফোর্দে জল চাঁলিত করলে মীমার মধ্যে হলেও জলের ঠাতি নানা 
প্রকম হবে। তাই স্থাতে ঘন্ববাদ চরম নয়, কারণ তারও- ছেতু আছে, আবার 
তার বিরুদ্ধ শক্তও কারণ হিগাবে দাড়ায় । ফোটনও এক। কিছু করতে পারে না 
ভারও এমনি নানা কারণ আছে। কোয়ান্টাম বাদে সন্মিলিত শক্তির প্রয়োগ 
থাকলেও তার চারধারেও অনেক পক্ষে ও বিরুদ্ধে কারণ আছে। এসব হিদাব 
করে একক ক্ষেত্রতত্বে পৌঁছানো যায় না। বহু প্রকারের কণ। নিয়ে একটা ক্ষেত্র 
ক্যাট হয়, তার শত জানতে হলে প্রতিটি কণার বিচার করতে হবে, পরম্পরের 'সঙ্ন্ধ 
বিচার করতে হবেঃ আবার তাদের সঙ্গে বিরোধীর ছন্ৰের বিচার করতে হবে। 
এত সব বিচার করতে গেলে মানুষের আতু তে! দুরের কথা, পৃথিবীর আয়ুতেও 
কুলাবে ন1, যতই আপেক্ষিকতাবাদ প্রয়োগ করা হৌক। 

অথচ কত সহজভাবে বিশ্বব্প্ধা ওকে জানা যাবে কেন্দ্র তত্বেন্র উপর নির্ভর 
করলে । সেখানে চন্দ্রশেখর সীমাও সীমায় বাধা নাই । চন্দজ্রশেখর যেকোন এক 
স্থান থেকে আরম্ভ করেছেন বলেই তার থিওঠির সীম দেখাতে হয়েছে যে কোন 
স্বানে। মূলে যাওয়া হয়নি বলেই যত থিওরি তত সমন্য।। আজ পর্যন্ত সমস্ত 
বির খণ্ডে খণ্ডে সত্য । : তাই প্রত্যেকের বাইরের কিছুকে একটা! থিওরিতে 
বীধা যায় না। দেই একত। আনতে পারে একমাত্র সেপ্টারিজম । 

বিশ্ব সথষ্টি্ একট শুক ধ1 হয়েছে সর্প থেকে ত্রিশ গুণ বড় একট] গোলক 
থেকে, যে গোক প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই গোলককে বলা হয় 
কসমিক এগ ব৷ মহাজাগতিক অণ্ড। তার ঘনত্বের মাপের ছিপাবে বলা হয়েছ; 
ঘাত্র এক ঘন পের্টিমিটারের ওজন ১* কোটি টনেরও বেশি। প্রচণ্ড চাপ ও 
কয়েক লক্ষ ডিগ্রি দেলসিয়াস তাপের প্রভাবে প্রচণ্ড শক্তিতে তা বিস্ফোরিত হয় 
করেক-হাঞ্জার কোটি বছর আগে । তার ফলে হি হয় ছায়াপথ । 

অণ্ড বা [ডিমের এই বিস্ফোরণ থেকে হট হয় প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন 
ইত্যাদি মৌলগুলি। যেমন হা মুধগী4 ডিম ফেটে বেরিয়ে আসে বাচ্চ।। গ্যামে। 
লেপ, এই মৌলিক পদাথ কৃষ্টি হতে সমর লাগে মাত্র এক ঘণ্ট/। তারপর প্রার 
২৬ কেটি বছঝ লেগে বায় বিকিরণ আরম্ভ হতে। বস্ত ততদীন, পর্যন্ত হাক 
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আবহাওয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ক্রমে তা নান! রকম রাঁপায়নিক মৌলে ভরা 
গ্যাীয় গোলক হ্ষ্টি করল । তাঁর নাম নক্ষত্র । [ও 

ধর্ম৪ জানত, অণ্ড বা ডিম ফেটে তার জন্ম বলেই, নাম ব্রহ্ধাণ্ড। হাঁস মৃূরগীর 
বাচ্চারা ষেমন পরস্পরের প্রেমের আকধণে ও খাস্ঠ নিয়ে পরস্পরের শত্রভার 
বিকধণে বাঁপ' করে, তেমনি মহাকর্ষীয় বলের সাহায্যে মহাজাগতিক বস্তরাঁও 
আচরণ করতে লাঁগল। তাঁদের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে সেপ্টারিজম অন্থযায়ী 
ভেতরের উষ্ণত৷ বাড়াতে গ্রসারণও চলতে লাগল । এই উষ্ণতা দশ লক্ষ ডিগ্রি 
সেলসিয়াসে পৌঁছালে নক্ষত্রের নিউক্রিয় বিক্রয়! শুরু হয়ে যায় । ফঙ্গে হাইড্রোজেন 
থেকে হিলিয়াম তৈরি' হতে থাকায় প্রচণ্ড শক্তি বিকিরণ হতে থাকে । তখন 
সংকোচন এক রকম থেমে থাকে । নিউক্ষিয় বিক্রিয়ার মত হাইডৌজেনের 
সমস্থানিক ডয়টেরিয়াম থাকবে নক্ষত্রে। তাতে লাম্যাবস্থ। স্ষটি হবে। এই 
ভয়টেরিয়াম কমতে থাকলে মহাকর্ষীয় বলকে আর ঠেকান যায় না। তেজক্রিয়তার 
অভাবে আবার সংকোচন আরম্ত হবে। এই সংকোচনে আবার নক্ষত্রের মধ্যে 
উষ্ণত| বাড়তে থাকে । ফলে আবার সংকোচন থেমে যায়। 

" এইভাবে চলতে চলতে সমন্ত হাইড়ৌজেন হিলিয়ামে পরিণত হলে আবার 
মহাকষীয় বল চেপে ধরে । এর ফলে আবাঁর উষ্ণতা বাঁডে। এদিকে বাইরের 
আবরণে কিছু হাইড্রোজেনের দহনে আবার প্রসারণ ক্রিয়া চলে। নক্ষত্রের ব্যাস 
তখন বেড়ে যায় একশ গুণ। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থার নাম দিয়েছেন লাল 
দ্ানব। 

এমন সময় স্থর্ধের চেয়ে বড় নক্ষত্রে তাপ এত বেশি হতে থাঁকে যে হিলিয়াম 
পুড়ে কান অক্মজেন তৈরি হতে থাকে । এইভাবে হিলিয়াম পুড়ে শেষ ন 
হয়া পরবস্ত, নক্ষত্র সাম্যাবস্থায় থাকে । আবার এই হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম 
সৃষ্টি হতে থাকে নক্ষত্রের লাল দানব অবস্থায় । এইভাবে চলতে থাকার নক্ষত্রের 
নিউক্লিম জালানি কমে যাঁয়। ফলে বহিমূী চাঁপ কমে যাওয়ায় মহাকর্ষীয় চাপ 
ক্লুখতে পারে না। এই চাপে নক্ষত্র ষত ছোট হতে থাকে, ভেতরের পরমাণু থেকে 
ইলেকট্রন ছুটে বেরিয়ে আসতে থাকে । তার থেকে উদ্ভুত ইলেকটন গ্যাপ বা 
ফেমি গ্যাস বাইরে চাপ স্থষ্টি করে। তার বাধায় মহাকর্ষীয় সংকোচন থেমে 
যায়। ছোট আকারের এই কম দীপ্তির নক্ষত্রই হল শ্বেত দাঁনব। 

এই শ্বেত দানব ছোট হওয়ার ফলে উষ্ণতা খুব বেশি হয় বলেই সাদা দেখায় 
গ্সাবার অতিকায় নক্ষত্রগুলিও (ভ্থপার নোভা) বিন্ফোরণের ফলে শ্বেত দানব 
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অবস্থা ধারণ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রের আকর্ধণ ও বিকর্ষণের উপর 
ব্যাসার্ধের আকার নির্ভর করছে। 

শ্বেত দঁনবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর্থার এডিংটনের মত হল, এই অবস্থাতে ও সে. 
শক্তি বিকিরণ করে যাবে। জালানি শেষ হয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হবে। 
চন্্রশেখর এ মৃত্যু মেনে নেননি । তিনি বললেন, সব নক্ষত্র এই ভাবে মরে না। 
নক্ষত্রের ভর স্র্ধের ভরের দেড়গুণ কম হলে ভেতরের ইলেকট্রনের বহিমূ খী গ্যাসের 
- চাপ মহাকর্ষীয্ন লংকোচনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে । এই শ্বেত দ্বানব অবস্থা 
তখন স্থায়ী হয়। নক্ষত্রের ভর যর্দি তাঁর বেশি হয়, নক্ষত্রটি সংকোচনের ফলে 
ছোট হতে থাকে । ইলেকট্রনগুলো তখন বহিমু্থী চাপ হারিয়ে নিউক্লিয়াসের 
প্রোটনের উপর প্রবল বেগে পড়ে নিউট্রন সৃষ্টি করবে। ইলেক্ট্রন যদি না থাকে 
ভার গ্যান ও চাপ কিছুই থাকে না। এই স্থষোগে মহাকধীয় বল নক্ষত্রকে 
" আরও চাপতে থাকে । ফলে মে আরও ঘনত্ব পেয়ে ছোট হয়ে যাঁয়। সাড়ে 
চার লক্ষ মাইল ব্যাসার্ধের নক্ষত্র তখন কমে € থেকে ৫* মাইল ব্যাসাধে দাড়ায়। 
তখন এর নাম হয় নিউট্রন নক্ষত্র। 

নক্ষত্রের ভর হ্র্ধের ভরের দ্বিগুণ বা তারও বেশি হলে মহাকর্ষীয় বল এত কেড়ে 
যায় যে, সেখান থেকে কোন আলো! বেরিয়ে আদতে পারে না। সবই হুড়মুড় 
করে ভেঙ্গে পড়তে থাকে কেন্দ্রের ছোট পরিসরের মধ্যে । তখন আর তাকে 
দেখা যাঁর না। চিরদিনের জন্য তার মুত্যু হয়ে ষায়। বৈজ্ঞানিকগণ তার নাঁম 
দিয়েছেন কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্র্যাক হোল । 

হধের ভরের দেড়গুণ, এইটিই চন্্রশেখর পীম্গা। নক্ষত্রের ভর এই হিসাবের 
মধ্যে থাকলে তাকে বলা হয় শ্বেত দানব, এর বেশি হলে হি হয় নিউট্রন 
নক্ষত্র বা কৃষ্ণ গহবর ৷ র্যালফ হাওয়ার্ড ফাঁউলার ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৬ 
সালের মধ্যে সত্যেন বন্থু, আইনস্টাইন, ফেমি, ভিরাক কর্তৃক কোয়াণ্টাম 
সংখ্যা়নের নিয়মকানুন অনুযায়ী শ্বেত দীনবের ব্যাখ্যা! দেন। তিনিও এ'ডংটনের 
সিচ্ধান্তে আসেন । চন্দ্রশেখর তাকে আরও প্রলারিত করে কুষ্ণ গহবর পধস্ত 
আনেন। ১৯৩? সালে তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের উপর নির্ভর 
করে শ্বেত দানবের ব্যাখ্য। দেন। 

আপেক্ষিকতাবাদ পাশাপাশি স্তরের হিসাব দিলেও গভীর কেন্দ্রের হিসাব 
দিতে পারেনা, তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। কাজেই চন্দ্রশেখরের আবিষ্ধার 
একটা সীমা পর্ধস্ত এলে ও একক ক্ষেত্র তত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে. না। সেখানে 
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পদার্থ বিজ্ঞানের কথা বল হলেও রসায়নের কথ৷ তেমন বল। যেতে পারে না। 
একক ক্ষেত্রতত্ব সব কিছুকে নিয়েই । 

কেন্দ্রের ঘোরাঁরও স্থান নাই । তাই গাড়ির চাকা ঘুরলেও গাড়ি চলে কিন্তু 
গাঁড়ি ঘোরে না। কেন্দ্রের যেহেতু প্রসার নাঁই তাই মে ঘুরলে পথ অতিক্রম 
না করলেও তাঁর প্রসারের দিক ঘোরে, পথ অতিক্রম করে। এই প্রসারিত 
চাঁকাঁর বেপ্টনী খুলে ফেললে দেখ বাঁবে কেন্ত্রের তুলনায় মুখের দিক্ক কত প্রসারিত 
পথ। দেই পথ কেন্দ্রের দিকে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে । সেখানে যা কিছু ফেল। 
যাঁয়, গ্রসীরণ গ্রাস করতে পারে, কিন্তু ক্রম স্থক্ম বন্ত ছাড়া কেন্ত্র নিতে পারে না। 
ক্রম লুল বস্ত কেন্দ্রে চলতে থাকে, আর স্ুুল বস্তগুলে। সুক্মের সঙ্গী হয়ে এসে 
প্রসারে জমতে থাকে । স্থুলতার জন্য কেন্দ্রে সে চাপ স্বষ্টি করতে পারে ন1। 
এই কারণেই পৃথিবীর সমস্ত বন্ত প্রয়োজন মত আবহাওয়া থেকে আকর্ষণে বন্ত 
নেয়। সঙ্গবদ্ধ স্থূল বস্তরা অনুপোষোগী হওয়ায় কেন্দ্রে চাপ ত্থষ্টি করতে যাঁয় না। 
তবু সে আকর্ষণে ধর আছে। স্থচ্ম বস্ত নিযে কেন্দ্র নিজে পুষ্ট হয়ে আরও শুঙ্ম কম 
বস্ত ছেড়ে দেয়। কেন্দ্রের ছোট মুখের মত ছোট মুখযুক্ত 'একটা জালা বৃষ্টিতে 
বসিয়ে রাখলে তাতে কম বৃষ্টি পড়বে। কিন্তু তার গায়ে বেশি পড়লেও 
গড়িয়ে পড়ে ষাবে। 

কেন্দ্র আকর্ষণ করে শুষ্কতা শষ্টি করে। বিকর্ধণে ক্রম সুলভায় সুল বস্তু 
সথট্টি করে। শরীরের তুলনায় মুখ বড় জাল! বুটিতে বঙগিয়ে রাখলে জল বেশি 
অমে" সুলড। সৃষ্টি করে। বু সব স্থানে সমান হলেও সব পাত্র ক্ষমতা অনুষায়ী 
নেয়। তাই আমর! আবহাওয়ার চাপে মরি ন।। 

পৃথিবীর কেন্দ্রের প্রসারের উত্তাপ গবেষণাগারে আগুনের উত্ভীপে ্ট 
করা যা, পৃথিবীর কেন্দ্রের সংকোচনের ঠাণ্ডাও শীতলত। দিয়ে স্থট্ি করা যায়। 
সংকোচনের চাপ চরম হলে আবার চরম কেন্দ্র থেকে প্রসারের উত্তাপ স্থ্টি হতে 
চাইবে। এই প্রসারের শক্তি চরমে এলে বাইরের চাপ আবার তাঁকে শীতল 
করতে চাইবে । এই ভাবে নক্ষত্রের মৃত্যু হয়। কিন্ত আবার জাগে । যদ্দি 
মে ন! জাগে অগ্ভের জাগরণের খোরাক হয়। হাইড়োজেন বোমা অলীম শক্তি 
সম্পম। ত! হুষ্টি হয় হাইডৌজেনকে হিলিয়ামে- রূপান্তরিত করার পথে। 
বোমার তেজক্িয়তার তুলনায় হিলিয়াম ঠাণ্ডা। কারণ আকর্ষণ বিকর্ষণের 
তেজদ্রিয়তা কমে গিয়েছে । 

নান! টান। পোড়েনে হুর্ঘ গ্রহ উপগ্রহ নিরেট থাকে না। সবার কেন্ত্রভিত্তিক 
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আকর্ষণ বিকর্ষণ পরম্পরকে টেনে রেখেছে আবার বিচ্ছিন্ন রেখেছে । ইলেকট্রনদের 
নিয়ে পরমাণু যেমন একটাই, গ্রহদের নিয়ে সৌরজগৎ তেমনি একটাই। 
মৌরজগতের গ্রহদের উপগ্রহ যেমন দেখতে পাই, পররাণু জগতের ইপেকট্রনদের 
উপগ্রহ আছে বাম্পাকারে। এই বাম্প ক্ষয় হয়ে ও ইলেকট্রন ক্ষয় হয়ে যেমন 
শক্তি প্রকাশিত হর, তেমনি দৌরজগতেরও গ্রহ উপগ্রহ বিচ্যুত হতে হতে শক্তি 
প্রকাশিত হয়। এই ক্ষয়ে এক পরমাণু অন্ত পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় | এইভাবে 
এক ইলেকট্রনঘুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু স্থষ্টি হতে পারে। চাপে আবার 
একাধিক ইলেকট্রনের পরমাণু স্থট্টি হতে পারে অন্যান্ত পরমাণুর যোগাযোগে । 
সৌরজগতের গ্রহ্রাও তেমনি বিচ্যুত হয়ে চলেছে। শেষদিক থেকে একট] 
করে গ্রহ হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে তার পেছনের গ্রহ এসে দাড়াচ্ছে। পৃথিবী 
একদিন মঙ্গলের স্থানে -এলে পৃথিবীর স্থানে শুক্র এসে দাড়াবে। চাদে 
মানুষ যাওয়ার আগে গ্রকাশিত “মজলের দিন? পুস্তকে তা প্রমাণ করার চেষ্টা 
করেছিলাম । এই প্রণঙ্গে দেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে বলেন, এই থিওরি 
যে অভ্রাস্ত ত। রাশিয়ার মহাকাশ ধান প্রমাণ পেয়ে এসেছে। আমি বললাম, 
এমি প্রমাণ পেয়েছি অনেক আগে । আমার সে প্রমাণের আর দরকার নেই। 
তারা যে এই থিওরি বিশ্বাস করেছে, তাতেই মঙ্গ। 

পর্থিবীরও একদিন শুক্রের মত আবহাওয়া ছিল। শ্রক্রেরও একদিন পৃথিবীর 
মত আবহাওয়া হবে স্র্ধ থেকে বিচ্যুত হতে হতে। এমনি ভাবে কেন্দ্রভিত্তিক 
বিচ্যুত সৃষ্টির মূলে কাজ করছে। পৃথিবীর পরে হাইড্রোজেন বেলুন ছেড়ে-দিলে 
পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হতে হতে তার উপযুক্ত স্থানে গিয়ে দাড়াবে । আবার 
বিস্ফোরণে মহাঁকাঁশ যান পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হয়ে যাঁয়। পৃথিবী একদিন 
আকারে ছোট ছিল বলে স্থলভাগ কাছাকাছি থাকায় এক মহাদেশ বল! হয়েছে। 
“সই পৃথিবী প্রদারিত হতে থাকায় সেই মহাদেশ বন্ধ ভূখণ্ডে ভাগ হয়ে গিয়েছে । 
পৃথিবীর প্রসারণে তার৷ বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। 

পূর্বে ধারণা ছিল শুক্রে সবুজের সমারোহ। রুশ বিজ্ঞানীরা ভেনের! 
মহাকাশ ধান পাঠিয়ে খবর নিয়েছেন, শুক্রে সবুজ বনাঞ্চল দুরের কথা সবৃঙ্গ রওই 
সেখানে নেই । ঘন মেঘের বাতাবরণের নিচে ঠিক দুপুরও ম্যাটমেটে হলদে। 
"আকাশের প্রসার কম বলে হলুধ স্তর ভেদ করে পৃথিবীর মত সাদ। ঝকঝকে 
দুপুর হুটি হতে পারে না। ঘন বায়ুমগ্ডলে কারবণ-ভাই-অক্সাইড আছে প্রায় 
৭ পার্সেন্ট পরিমাণে । জলকণ!, নাইট্রোজেন, বিভিন্ন নিষ্ছিয় .গ্যাদ আছে অতি 
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সামান্ত। চারদিকে শুধু কমলা রঙের উর মরু ধূ ধূ করছে। তবে 
সেখানে উপত্যকা, ইসতার ল্যাণ্ড আছে। আছে এভারেস্টের চেয়ে উচু 
পর্বতশ্রেণী, ম্যাকসওয়েল রেনজ। পৃথিবীর মত সেখানে জল বৃষ্টি হয় না, 
হয় সালফিউরিক আযাসিডের বৃষ্টি--যা আরসেনিক আর আ্যানটিমনির অক্সাইড, 
মিশ্রিত। 

শুক্রকে বাসোপষোগী, করবার জন্ত বিজ্ঞানীর! ভাবছেন, যে জীবাণু কারবন- 
ভাই-অঝ্মাইড শোণ করে সেই জীবাণু সেখানে ছেড়ে দিলে কারবণ-ডাই-অক্সাইড. 
শোষণ করে অক্সিজেন ছড়িয়ে দেবে | পৃথিবীর মত আবহাঁওয়। হ্যাট ভাতে 
তবরাদ্বিত হয় কিনা ভেবে দেখতে হবে। সুর্ধের যে স্তরে পৃথিবী ভাসছে, সেই 
স্তরে হয়তো ক্রমে শুক্রকে আম্‌তে হবে। তখন সাঁলফিউরিক আযাসিড বৃষ্টি ক্রমা্য়ে 
রূপাস্তরিত হতে থাকবে জলের বৃষ্টিতে । এক বস্ত থেকে আর এক বস্ত আপনা 
থেকে হষ্টি হয় না। কেন্দ্রভিত্ডিক আকর্ষণ বিকর্ষণের আবহাওয়ারও প্রয়োজন 
হয়। সেই ভাৰে স্থষ্টি হবে জল, জালানী ইত্যাদি। পৃথিবীর পেট্রোল, কয়লা. 
ইত্যাদিকে পুরো জৈব ভাঁবলে চলবে না। জৈবরা পেট্রোল, কয়ল। স্তর রসদ 
যে প্রকৃতি থেকে পেয়েছে, সেই প্রতিও তাঁকে সরাপরি রপদ দিচ্ছে। 

ঠাণ্ডায় জল বরফ হয়, আবার গরমে বরফ জল হয়। সর্বত্র মাটির তলায় 
কয়লা] হয়না, তেলও হয় না। বরং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইউরেনিয়মের খনিতে 
ইউরেনিষম সুষ্টি হয় এবং স্থায়ী হয়। অগ্ুত্র আনলে ত1 তেজদ্রিয় হয়ে ওঠে। 
অর্থাৎ ক্ষয় হতে থাকে আবহাওয়ার আঘাতে । চরম আঁঘাত পেলে তো! বোমের 
মত ফেটে 'অন্য বস্ততে রূপান্তরিত হয়। এমনি ভাবে জলের আবহাওয়ায় জল 
স্টি হয়। সেই ভাবে শুক্রে জলের ভাগ আজ সামান্ত হলেও বাড়বে । এই 
ভাবে শুধু সে পৃথিবীর মত হবে না, পৃথিবীর স্থানও দখল করতে আবে 
পৃথিবী ভখন মঙ্গল হতে চকঙ্গবে। 


পাচ 


সৌরজগতের মত একট] পরম্বাগুকে কণ! জগৎ বঞ্ুলে অনেক পমস্যার সমাধান 
হয়ে যায়। কেন্দ্রের নেতৃত্বে কুর্ঘ, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে একট। সৌরজগৎ 
সৃষ্টি হয় তেমনি কেন্দ্রের নেতৃত্বে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন নিয়ে একট! 
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পারমাণবিক জগৎ কৃষি হয়। পরমাণুর মধ্যে এই সব বন্তর আকর্ষণ বিকর্ধণে যেমন 
ভাবময় গ্যাসের শৃল্ত ৃষ্টি হয়েছে, তেমনি পৌর জগতের মধ্যেও আঁকর্ধণ 
'বিকর্ধণে ভীবময় আকাশ স্যহি হরেছে। 
তাদের চলা! ফেরা নবই গোলাকুতি ঘে'সা, কারণ তাদের আকার ও বস্তর 
পার্থক্যের নান! প্রতিক্রিয়। ৷ নান! বস্তুর নানা শক্তি যেমূন চলার পার্থক্য আনে 
তেমনি তার আকারেরগ । এই সব কারণে বাইরের প্রভাব বস্তর ঠিক কেন্দ্রে পড়ে 
না, আবার ঠিক কেন্দ্র থেকে সরতে চায় না। এই কারণেই তার! ঠিক কেন্দ্রে 
স্থিতি না পেয়ে চল! পেয়েছে । প্রতিটি চ্সার ভরে আঘাত আছে বলে চলতে থাকে । 
পরমাণুতে আঘাত করলে ভরের আবরণ ছি'ড়ে যায় বলেই শক্তি প্রকাশ করে। 
ত্র সর্বত্র আবরণের কাজ করে। কঠিন বস্তর আবরণ কঠিন, জলের বা অন্থান্য 
তরলের আবরণ নমনীয় এবং গ্যাসের আবরণ আরও নমনীয় । কঠিনের আবরণ 
ছি"ড়তে আঘাত করতে হুর়। কারণ তার অন্তমূ্থী পূর্ণত। বেশি। জলের: 
অস্তমূি পূর্ণতার চেয়ে বহিমু'খী পুর্ণত৷ ও ভারীত্ব কিছুট। বেশি বলেই সে নিচের 
দিকে গড়ায় প্রতি ক্ষেত্রে চাপ দিতে দিতে । গ্যাপ আকাশে উঠে যায়, কারণ তার 
ভর কিছুটা থাকলে আবহাওয়ার তুলনায় ওজন তেমন নাই । আকাশে দে উঠে 
গেলেও, আবহাঁওয়। অতি আলতো ভাঁবে চারদিক থেকে চেপে রাখতে চায়, কিন্ত 
তেমন পারে না। তার বহিমু্খী চাপ উপর দিকে আপেক্ষিক শুন্ততা পাওয়ায় 
সেখানে আঘাঁত করতে থাকে । নিচের দিকে হলেও পথ সুক্ম হলে যে গতিতে 
যাবে, ভিজে হলে যাঁবে তার চেয়ে বেশি গতিতে । সেখানে পথের আপেক্ষিক 
*পুন্ততাজনিত আকর্ণ কম থাকে। ফলে ভর মূল গতির দিকে থাকায় 
তার পরে চাপ পড়ে বেশি। তাতে জল গড়াতে থাকে । এই গড়ানোর মূল 
কথা বর্তুঙ্পতা। বতুলিতার কারণ চারদিকের সমান চাঁপ, এই সমান চাপের 
কারণ কেন্ত্র। 
একই কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্ণের কাঁরণ বলা হল। মাঁতৃজঠরে শিশু একটা 
নাড়ির পাহাষ্যে পুষ্ট হুয়। সেই নাড়ি যেখানে সংযোজিত থাকে তাকে বলে 
নাভি। সেই নাভি হল শরীরের কেন্দ্র। প্রসবের পর যখন সেই নাভির নাড়ি 
একেটে দেওয়া হয়, তখন আমরা খাগ্ থেয়ে পুষ্টুতা বজায় রাখি। তখন আর নাভির 
কাজ না থাকলেও তার কাছের পাকস্থলির কাঁজ থাকে । তখন বলব শরীর 
পাকস্থলি কেন্দ্রিক যতই হৃংপিগ, মন্তিফ নিজের নিজের কাজ চালাক। 
'পাকস্থলির খাস্ভরম না! পেলে তার! বাচতে পারে না। কোন শক্তি একবার 
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৷ ছাড়লে চিরদিন চঙ্গতে পারে না, চলার পথে পাকস্থলির কেন্দ্রের মত রসদ যোগাতে 
হয়। তাই ভেতরকে জানলে সব হবে না, ভেতরের সঙ্গে মানিয়ে বাইরকেও 
জানতে হবে। আমরা কোন খাদ্য গিলতে গেলে, অন্ননালীর সংকোচন 
প্রসারণের কাজ চলে খাস অনুযায়ী। সেই খাগ্ গিয়ে পাঁকস্থলিতে পৌঁছানো 
পর্যস্ত এই পথের গুরুত্ব কমে না । সেখান থেকে খাস্রস অন্যত্র যেতেও অন্ত পথের 
গুরুত্ব পার। এমনি নিয়ম শরীরের বাইরের প্রকৃতি জগতেও চলছে । নাভি 
কেন্দ্রিক নাড়ির অবর্তমানে পাকস্থলী যে শরীরের কেন্ত্র আরও প্রমাণিত হয়, যখন 
ব্লাড ব্যাঙ্ক নাভির নিচের রক্ত না নিয়ে উপরি ভাগের রক্ত নেয়। এ ক্ষেত্রে তার! 
অস্তি্ক কিংবা! হৃদপিণ্ডের গুরুত্ব দেয় না, যদিও তার] জীবনের ক্ষেত্রে ছোট নয়। 
নাভির নিচের ভারী হাওয়া! মলঘার দিয়ে বেরিয়ে যায়ঃ উপরের হাওয়া ঢেকুর হয়ে 
বেরিয়ে যায়। এই হাওয়া জীবন বায়ু হয়ে ক্রমে আরও হুক্্ম হতে হতে এমন 
স্থানে যায়, যেখানে পূর্বোক্ত হাওয়া! যেতে পারে না। এইভাবে বস্ত আকাশের 
মত শূন্যতায় ওঠে । এইভাবে পৃথিবীর আকাশও স্ষ্টি। 

আবার সেই পরমাণুর বিষয়ে ফিরে আস! ফাক | সেই পরমাণুর মধ্যেও 
শৃন্ত স্্টি হচ্ছে আবার বন্ত স্ষ্ি হচ্ছে। পদার্থ বিজ্ঞান রসাধন বিজ্ঞান, জ্যোতি- 
বিজ্ঞান সহ সমস্ত বিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে চলেছে কেন্ত্রের আজ্ঞায় | 
এর একটি বিভাগ নিয়ে পড়ে থাকলে একক ক্ষেত্র তত্বে পৌঁছানো! সম্ভব নয়। 
প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক কেন্দ্রভিত্বিক বিচার করে দেখতে হবে। 
কোয়ান্টাম তত্বের মধ্যেও মুলকে পাওয়া যাবে না, কারণ সেখানে গুচ্ছ 
শক্তি কাঁজ করছে। তার মূল্য বহির্জগতে থাকলেও সেখান থেকে বেরিয়ে 
আগতে হবে মূলে। এই পাঁচ মেশালীও কিন্তু চলেছে নান। কেন্দ্রে বাধা পড়তে। 
তা ন। হলে মিলন শৃংখল তৃি হত না আবার এক হয়ে বহু হওয়ার জন্য | 

প্রোটন, নিউটন, ইলেকট্রন কেন্দ্রতিত্তিক ঘুরে পরমাণু কাটি হয়েছে। 
নিউটন কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণে বিকর্ষণে হৃষ্টি হলেও, সে আবার প্রয়োজনে 
বাকী কণাগুলোকে ও তাদের চারিত্রিক গ্যাসকে পুষ্ট করছে । সব সময় তার 
উপর চাহিদা রাখলে পুষ্ট হতে পারত না। অবশ্ত তা ছাড়াও সরাসরি 
বাইরের সঙ্গে আকর্ষণে বিকর্ধণেও পরমীণুর কণাগুলে! পুষ্ট হচ্ছে আবার 
ক্ষয়ও হচ্ছে। তাই সূর্ধকে যদি হুর্য বলতে হয়, তবে পরমাণুর প্রোটনকে পরমাণুর 
সুর্ধ বলতে হবে। প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন ও তাদের গ্যাস নিয়ে বন্দি 
পরমাণু হয়) তবে গ্রহ উপগ্রহ এবং তাদের গ্যাসীয় আকাশ দিয়ে সূর্য হতে 
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হবে। বর্তমান, হুর্ধকে যদি হুর্ধ বলতে হয় তবে মৌরজগথকে অন্ত নাষে 
পরিচয় দিতে হুয়। যদি তার অন্য নাম না দেওয়। হয়, তবে বর্তমান পরমাণুকেও- 
পরমীণু গুগৎ বলতে হয়। এত কথ! বললাম সেপ্টারিজমের অব্যর্থতা বোঝাঁবার 
অন্ত । . 
বর্তমান স্র্ধের মত কোন জ্যোতিষ না থাকলেও কেন্দ্র থাকতে পারে। 
ধর যাক, গ্রহের সূর্য থাকলেও হর্ধের কোন মহান্র্ধ নাই । তবে ুর্ধ কাকে 
কেন্দ্র করে ঘুরছে? তবে কি কেন্ত্রবা্দ মার খেয়ে যাবে? না। গ্রহের 
তুলনায় যেম্নন হ্ুর্ধ বড়, সেই সর্ষের তুলনায় আরও বড় একট মহাস্্ধের 
প্রয়োজন হতে পারে। মে অভাব পূরণ করছে অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের অনস্ত কেন্দ্র । 
তাঁকে ভিত্তি করে সব কিছু ঘুরছে, পুি হচ্ছে, এবং ক্ষয় হচ্ছে। আসলে 
বর্তমান হূর্ধও তে। এমনি । তাঁর কেন্দ্রকে কি আমর! দেখতে পাই? পরমাণুর 
ইলেকট্রনে যদি মান্য বাস করত সে স্ুর্বকে দেখতে পেত না। সে দেখত 
কেন্দ্ই তাদের নূর্ধ হয়ে চালাচ্ছে। এই কেন্দ্র গুলোই শক্তি অমুযায়ী শিশ্ব- 
্রদ্ধাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে । ন্ুর্ধের জ্যোতিসহ সুর্ধকে ধরলে অনস্ত বিশ্বে 
ব্র্মাণ্ড তবে একটা অনস্ত সুর্য । হুর্ধের কেন্দ্র না হলে যেমন গ্রহ জগৎ বাঁচে 
না, বিশ্বত্রন্মাগুকেও বাঁচতে একটা সূর্ধের কেন্দ্র না হোক সমগ্রের কেন্দ্র 
প্রয়োজন । 

পরমাণুর ভর যেমন প্রচণ্ড শক্তি প্রকীশ করে, তেমনি ভর আছে দৌর- 
জগতের । সে আরও বিরাট শক্তি প্রকাশ করতে পারে যদ্দি তাকে পরমাণুর 
মত হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া যাঁয়। 

হুর্ধের মধ্যে গ্রহরা বাস করে। পরম1ণুর ইলেকট্রনের মতন গ্রহদের মধ্যে 
তেমনি উপগ্রন্রা বাঁস করে, তাদের অণুদের মধ্যে তেমনি পরমাণুরা বাস করে। 
আবার মেই পরমাণুর মধ্যে কণারা বাস করে, ভাবপারের গ্যান বাস করে। 
সে গ্যাঁসে সুল আকারের পরমীণু না থাকলে সেই চরিত্রের কণাভাব বাস করে। 
তাদের মধ্যেও এমনি আরও কত নুঙ্মুতা চলছে, তার অস্ত নাই, বিরাটের ও তেমনি 
অস্ত নাই। এই স্ুক্মতা থেকে বিরাটের জন্য কাজ করে চলেছে কেন্দ্র 
বস্ত ও শূন্যতা দিয়ে। | 

বিশ্ববদ্ষাণ্ডের সব কিছুর অস্তিত্ব কেন্দ্রের উপর নির্ভর করছে! দে 
শৃন্ঠত। দিয়ে পরমাণু গড়ছে, আবার ভর দিয়ে বস্ত গড়ছে । ভরের চাপ গ্রচণ্ড 
হলে অণু পরমাণুর আকাশ ভেঙ্গে ইলেকট্রনের পথ বন্ধ করে নীরেট করেদেয়। 
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পরম'ণুর সেখানে দাম কোথায়? সেখানে কেন্জ্রের যোগাযোগ যদি না থাকে 
তবে বস্ত্টাই একটা কেন্দ্র হয়ে তার বাইরের সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণ চালাবে। 
আবার সেই বস্তকে জীর্ণ করে তার ভেতরে বেন্দ্র ঢুকতে থাকে তার শুন্ততা 
পৃর্ণত| নিয়ে। প্রবল চাপে কেন্দ্র থেকে ধূমকেতুর মত আলো! বেরিয়ে যায় 
তাকে আলাদা একট! জ্যোতিষ্ক মনে ভাবলেও টর্সের মত একট উৎস থেকে 
বেরিয়ে যাচ্ছে । সেই উৎসের মধ্যে আমরা বান করছি বলেই আমর। 
তার উৎদ খজে পাচ্ছি না। ধূমকেতুর উৎমের দিক বোঝা যায় গুচ্ছের 
গোড়ার দিকে শুরু বলে। আলে তো উৎস থেকে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে 
চলে। এই আলে! পৃথিবীর আলোর তুলনায় ভারী। সেই পথে স্পুটন্বিক 
চালালে, চলা সহজ হতে পারে। পৃথিবীর আলোর তুলনায় সে আলে! 
বেশী বস্ত ঘেসা। তবে আমর! যে পৃথিবী থেকে তার আলে দেখি তা 
ছেঁকে আসায় পৃথিবীর উপযোগী । 

বস্তর উপর আলো ফেললে, ভেতরে যায় না। সেই বস্তুকে গ্যাসে 
পরিণত করলে আলে তার ভেতরেও প্রবেশ করে। সেখানে আলোক কণা 
ঢুকে সংঘর্ষ বাঁধানোতে আলো দেখতে পাই। সেই বস্তকে আবার কঠিন 
করলে আর আলো ভেতরে দেখা যাবে না। সেখানে অন্ধকার। তাহলে 
ছুয়ের সংঘর্ষের রূপ আলো, স্থিরতার রূপ অন্ধকার। এই স্থিরতা যত নিবিড় 
হতে থাকবে, ফলে বস্তর ভেতর ষত আকে। কমতে থাকবে তত সে বস্তির 
অণুপরমণুরা হুড়মুড় করে তার কেন্ড্রে ভেঙ্গে পড়বে কৃষ্ণ গছবরের মত। 
ভেতরে স্ুষ্টরিশক্কি ছাড়া বন অস্তিত্ব রাখতে পারে না। শক্তির প্রসারিত 
রূপই তো আলো। কোন কিছু কেন্দ্রে না ভাঙ্গলে স্তর অভাবে কিন্তু বস্ত 
নিরেট হয় না। বাইরে ভাঙ্গলে মিরেট না হয়ে শক্তিতে প্রসারিত হয়। 
নিরেট বস্তুর অন্ধকারে আলো! ঢুকতে পারে না অন্ছচ্ছতার জন্থা, নইলে আলে! 
ঢুকতে বাধ্য। অন্ধকার ছাড়া আলো বাচে না। 

অন্ধকার সংকোচনে বাধা পড়ে। সম্কুচিত অস্বচ্ছ বস্ত্র আবরণ ন৷ থাকা 
জন্য অন্ধকার বাঁধা পড়ে। অন্ধকার তাই স্থায়ী হতে পারে। প্রসারণ 
না ₹হলে আলে। থাকে 1, তাই তাকে স্থায়ী করাযায়না। তবেতার শক্ধি 
বস্তর চেহারাকে স্থায়ী ভাবে পাণ্টিয়ে দিতে পারে । এমনি পাল্টানোর ত্বভাবে 
একদিন না একদিন স্থায়ী অন্ধকারকেও অস্থায়ী করে দেয়। এই শিয্পষে 


কৃষ্ণ গহ্বর একদিন আলোর রঙ ফিরে পায়। কৃষ্ণ গহ্বরের বেন্ত্রে সব কিছু 
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স্াসের অর্থ, অন্য পথে কৃষ্টি হওয়া । সে পথে নির্গমনজনিত তাপ হি হবে। 
স্কধ্চ গহববের আহরিত বস্ত পে পথে ছাড়তে হবে, এই পথে আরও বস্তুকে স্থান 
দেওয়ার জন্ভ । তা হলে একেরই দুই রূপ আলো ও অন্ধকার ॥ 

তাপ সম্প্রণারণে চলে । তাপ কমতে থাকলে মংকোচনে বস্তু অন্ধকারে 
ডুবে যায়। তাপকে ধরে রাখা না গেলেও তার গুধণকে ধরে রাখা যায়, 
দসপে কথা বলেছি। তাপের কাজ শুষ্ক করা। তাপ যেমন জল টানতে 
"পারে, তার কৃত শুষ্কতাও তাপের অবর্তমানে জঙ্ল টানতে পারে। শীতের 
স্তফতাও তেমনি হুর্ধের তাপ থেকে পাওয়া। তাপ শুন্তা সৃষ্টি করছে। 
সেই শূন্যতা সব কিছুকে আকর্ষণ করে। সেই তাপের সৃষ্টি কেছ্জের মধ্যেই। 
বকেন্দ্রের এই তাপ শুন্ততা স্টি করে ভেতরে আকর্ষণের দ্বারা লীঙলতাকে 
'আনে। এই আকর্ষণের শীতলত বস্ত স্ট্টি করে। সেই বস্তু মধ্যে আবার 
কেন্দ্র হৃটি হতে বাধ্য বহিরাগত ধারার আকর্ষণ বিকর্ধণের জন্ত । মেই কেন্দ্র 
"আবার পূর্বের কেন্দ্রের চিত্রে চলে । কেন্দ্র ধরব বলেই কেন্দ্র অত'ত বর্তমান 
স্ভবিষ্ৎ। কেন্দ্রের তাপ বে জল শোষণ করে সে জল অন্যস্থানে বিতাড়িত 
হুয়। সেই সব স্থানও কেন্দ্রতিত্তিক। পেই একক ্ষেত্রতত্বের জন্মদাতা 
হকেন্্র ছাড়া কোন কিছুকে কল্পনা করা য।য় না। 

নান প্রসারণ ও সংকোচনে সবকিছু ৃষ্টি হচ্ছে। বস্তুর চেয়ে তাঁর শক্তি 
'্রলারশীন বেশী। বস্ত খানিকটা জড়ভাবে থাকতে চায় । বন্ত ও শক্তির 
স্মনমভাবে ঘ| খাওয়ার ফলে কাঠে কাঠে ঘা লাগে না। অসমানভাবে ঘা 
'াগে। এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে কৌণিক ভরবেগ (০0819: 27021601810 )। 
'এর ফলেই নান। বন্ত গঠিত হচ্ছে আর ভালছে। এই বিরামহীন হৃষ্টির মূলে 
বর্ঘদা কাজ করে চলেছে কিন্তু কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষন বিকর্ষণ জনিত শুন্যতা 
"ও পূর্ণতা] । 

হুর্যের আকাশ সুরে স্তরে বেষ্টনে ঘেরা। সেই আকাশের এক একটি 
বেষ্টনের মধ্যে এক একটি গ্রহ থাকে। প্রত্যেকে এই সব বেষ্টনের মধ্যে 
পড়ে ঘুরছে বলে গোলাকৃতি ধারণ করেছে। গোলাকার ঝেষ্টনে ঘ! খেয়ে 
স্বুবতে ঘুরতে এমন গোলাকার হয়ে গিয়েছে যে, তার থেকে সর্ষের মধ্যে বিরোধী 
গোলাকারে চালিত ধারায় ঘ| খেয়েও চ্যাপট1 হয় না। হৃধের চারদিকে 
ঘোরার ফলে চ্যাপটা হওয়ার সময়ই পায় না। ঘোরার ফলে তার! যে 
স্খড় তুলে যাচ্ছে, তা৷ পর্বক্ষণই চারদিকে ছড়িয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করছে, 
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যেমন পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন রক্ষ| পাচ্ছে । এই ঝড়ের মধ্যেই নব কিছুকে 
একই নিয়মে আসতে হবে। কানটের নীহারিক তত্বেও এই সেপ্টার ভিত্তিক 
চরিত্র থাকতে বাধ্য। তার মতে নীছারিকার বস্তকণার বিবনে জন্মেছে 
সূর্ধ ও তার গ্রহরা। 

ইলেকট্রন যেমন রাপায়নিক যৌগ গঠনে দরকার হয়, তেমনি নূর্ষের 
ইলেকট্রনসম গ্রহরাও ঘৌরজগতে রাসায়নিক যৌগ গঠন করে চলেছে। 
পরমাণুর ইলেকট্রন থাকে বলে গ্রহণ বর্জন হয় কিন্তু তার থেকে ইলেকট্রন 
নরিয়ে নিলে শুধু সে গ্রহণ করতে চাইবে। এই ইলেকট্রনই জানায় পরমাণুর 
গঠন ও যৌলিক রামায়নিক ধর্ম | সৌর জগতের গ্রহরাও এই চরিত্রের 
মত কাজ করে। 

ইলেকট্রিক তারের প্রবাহিত শক্তি বাঞ্ের হুক তারে আলে! জালে। 
আমাদের শর্টরের শক্তি তেমনি আঙুল ইত্যার্দির ভগাপথে প্রকাশ পায় 
বেশি। তাই অনেক সময় দেখ। যায় উড়ন্ত মশার দিকে শরীর এগিয়ে নিয়ে 
গেলে ভয় না পেয়ে শগীরে বমে। আঙুল এগিয়ে নিয়ে গেলে অন্যত্র পালিয়ে যায়। 
পৃথিবীর কেন্দ্র নম্র স্বানে। তাই মেখানে সমগ্র পৃথিবীর শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে 
বাথের তারের মত পথ ন| পেয়ে পৃথিবীর শরীর পথে ছড়িয়ে উঠতে বাধ্য 
হয়। দেখানে শক্তি তার কমে যায়। এই শক্তি কমার মধ্যে বস্ত গড়ার 
ইঙ্গিত আছে। অল্প তাপ বিকিরণের শূন্য স্থানে ষে পরিমাণ বস্ত্র ধারা প্রবেশ 
করে তা বেরিয়ে আঁসতে ন1 পেরে বস্তু স্থষ্টি করে। 

শ্রীক পুরাণের একটা চরিত্রের নাম অন্নুপারে একটা গ্রহীগুর নাম ইরস 
(8103 )। সেটি অবস্থান করে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানে। এই গ্রহাণু 
লম্বায় ২৪ কিমি আর চওড়ায় ও উচ্চতায় মাত্র ৪ কিমি। এই লব্ঘ। প্রকৃতির 
গ্রহাণুর লঙ্থ৷ দিকে নুর্ধেদ আলো! পড়লে বেশি উজ্ঞল দেখায়। এই লগ্কাদিক 
ছাড়া অন্য দিকে আলো পড়লে তেমন উজ্জস হয় ন। 

এই অন্ুজ্জল দিকে আকর্ধণ বেশি, উজ্জল দিকে বিকর্ণণ বেশি । ফলে 
সেদিকের বাইরের বিরোধী শক্তি সংঘাতে আলো প্রকাশ করে বেশি। এই 
ইরসের ছুই প্রান্ত নিশ্চয় দুই রকমের গোলাকার ও স্থচালো। এই ছুই ধরণের মুখে 
ইলেকট্রিক বানের তারের মত আপেক্ষিক সরু হয়। ্য গ্রহ উপগ্রহদের সবদিক 
গোলালো৷ বলেই সব দিক থেকে আলো! বিকিরণ করে। তাদের পেণ্টার 
শারীরিক মধ্যস্থলে বজে লবদিকে লমান আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে। গোলাকার 
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বন্তর সবদিক উচু, কিন্তু চাকার মত পাতগা গোলাকার হলে সবদিক উচু সমান 
নয। তার। শক্তি বিকিরণ করে গোলাকার প্রান্ত পথে। এর কারণ আলো 
পড়ার ফলে তাদের পেপ্টার চাকার আকারের মত চ্যাপ্ট|।| শরীরের হিসাবে ত৷ 
চ্যাপ্টা হতে বাঁধ্য। 

গ্রহের দুই মেরু চাপা বলে বিকর্ধণের চেয়ে আকর্ষণ হয় বেশি। বিকর্ষণ 
বেশি ছলে উত্তাপ, আকর্ষণ বেশি হলে শীত | তাই বিষুব রেখায় গরম বেশি, 
ছুই মেরুতে শীত বেশি। শীতকালে পৃথিবী শধের কাছে থাকলে ও আকর্ষণে 
শীত দেয় বেশি । গরম তখন পৃথিবীর মধ্যে চাপা থাকে সংকোগনের জন্য । 
কারণ বিকর্ধণের আর এক নাম উত্তাপ । পৃথিবী চাকার মত হলে শীত প্রকাশ 
করতে পারত না। শীতকালের ক্ষণিকের রৌন্ত্র তাকে উত্তপ্ত করে তুলত সেপ্টারে 
ধরে রাখার ক্ষমতা] না থাকায়। কোন বস্তর উঠু স্থানে আলো! পড়লে সংঘর্ষ হফ 
বেশি বলেই উজ্জল দেখায়। নিয়ন্থানে সংঘর্ধ তেমন হয় ন]। সেখানে অন্ুঘটক 
সংঘধের স্যোগ পায় না বেশি । 

ষে কোন বস্ততে অন্তান্ত বন্ত থেকে আবহাওয়া এসে অন্ুঘটকরূপে প্রতিফলিত 
হয়। আবার তার প্রতিফলিত আবহাওয়া অন্থান্ত বস্তুতে অন্ান্ত আবহাওয়ার 
সঙ্গে মিশে প্রতিফলিত হয়। আলোর চরিত্র এমনি সব শক্তির মধ্যেই বিরাজ 
করে। 

বন্ততে শক্তিশালী বল যা গ্রহণ করায়, দুর্বল বল তা মববের করে দিতে 
পারে না! বলেই বস্ত পুষ্ট হয়। এই টান! পোঁড়েনে বস্তু জরাজীর্ণ হলে সেই হুর্বল 
বল শক্তিশালী হয়ে বস্তুকে ক্ষয় করে। সবই কেন্দ্রতিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের 
কজ। সেখানে যেই নাম সেই কৃষণ। অর্থাৎ যে কোন নামই কষ্চ। আলে! 
বললেও কৃষ্ণ বোঝায় অন্য শক্তির নাম বলেও কৃষ্ণ বোঝায় । মূলে তিনি ষে 
সেপ্টার। 

সেপ্টারের ধরনে মুখ দিয়ে সিগারেট টানলে শৃশ্থতার জন্য ধোয়। গালে আসে। 
আগুন জাললে ধোয়| উপরে ক্রম শুম্ঠতায় ওঠে। জলে ফুটবল ভোবালে ক্রম 
শৃগ্ততায় উপরে ভেদে ওঠে। তল্লার জল ও উপরের জলের গুণ যদি ঘমান ধরে 
নেওয়া হয়, তবে নিশ্চয় নিচের থেকে €ঠ| ধার1 জলের ক্রমোদ্ধে শুন্থতা হৃষটি করে 
উঠেছে। ক্রম শুষ্ভত! যদি নিচের দিকে থাকত, তবে ফুটবল নিচের দিকে ডুবত। 
জলে ভারী বন্ত ডোবার কারণ জলের তলার ক্রম ভারিত্ব থেকে তা ভাগী। তা 
হলেও মেধানকার উপর ঠেল! বস্তটিকে কিছুটা হাক! করবে। যার জন্য বল্প 


আইনস্টাইনীর বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক ৫৩ 


'ভেসে ওঠ, বনু গভীরে ছোট মাছটিও শুলের ভারে মরে না। জলের স্তরে স্তরে 
বিভিন্ন শূগ্ততা আছে বলেই নানা ওজনের বস্ত জলে ফেললে নান। স্তরে সরে 
ডোবে অথব৷ ভাসে। 

পৃথিবীর ভেতরের স্তরে স্তরেঃ আকাশের স্তরে স্তরে এমনি কাজ চলছে। 
ত্তরে স্তরে নানা ধরণের আকর্ষণ বিকর্ধণে নান! বস্ত ক্ষয় ও পূর্ণ হয়ে নানা স্তরের 
নানা বন্ত হয়ে ওঠে। এমনি স্তর পরমাণুর মধ্যেও আছে বলে কণার! ঠিক পথে 
চলে। গেণ্টারকে কেন্্র করে সব কিছু হয়। জগতের সবকিছু তাই সেন্টারের 
পরিচালনায় গোলাকার ভাব ধারণ করে। 

মেপ্টারে সবকিছু হুষ্টি হলেও শৃন্ঠ ও বসন্ত রাখার স্থান নাই। সেখানে অস্কেরও 
স্কান নাই । সেখান থেকে বেরিয়ে এলেও হিনাব চন্গবে তাকেই ভিন্তি করে। 
পেখানে বস্ত্র ও শুন্যত! থাকতে পারে ন। বলেই অঙ্ক থাকতে পারে না। তাই 
আইনদ্গইনের অস্ক৪ তার গভীরতা মাঁপতে পারে না। জল শুষ্ক বন্ধ 
আকর্ষণ করতে পারে তা* সেপ্টারের ক্রম শূন্যতায় আকধিত হচ্ছে বলে। জঙ্লের 
পূর্ণতা ও শুষ্ক বস্তুর শুন্যত! পরস্পরের নিকিড়তার কারণ। এই ভাবেই শুর্ঘ ও 
গ্রহদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কোথাও স্বাভাবিক ভাবে কোথাও শক্তির 
চাপে । নমগ্রে সবই ঘটছে দেখানে প্রাক্কৃতিক হিসাবের সেপ্টারের জপ্য। 

সেপ্টারের হিসাব কঠিন। সেপ্টার থেকে এক চুল দরে এলেই হিসাব আরম্ত 
হয়ে যার়। বন্ত ও শুনতা আরম্ভ হয়ে যায়। সেপ্টার থেকে এক চুল পরলে 
সেপ্টার এক চুল দুরে চলে যায়। হাজার হাত মরে এলে হাজার হাত দুরে সরে 
ফার়। এই হাজার হাত থেকে বাইরের হিলাব পূর্বোক্ত ভ্তরগুলোর মলে চলে। 
একটা চাকার সেপ্টারকে কেন্দ্র করে নানা সুরের বেড় লাগালে তেমনি হিসাবের 
স্থবিধা হয়। চাকাঁটি পুর্ণ একবার ঘোরালে সমস্ত বেড়নহ প্রান্ত একবার 
ঘোরে। এখানে প্রাস্তকে বেশ বেগে ঘুরতে হয়, সেণ্ট'রের দিকে ক্রম বেড়দের 
ক্রমান্থয়ে কম গতিকে ঘুরতে হয়। প্রাস্তদেশের তুলনায় অন্যান্য বেড়দের গতি 
বুরত্ধ অনুযায়ী ভগ্াংশে আমে । আবার কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্বস্তের গতি পূর্ণতার 
দিকে যেতে থাকে । কেন্দ্রের গতি চরম শুন্য, প্রান্তের গতি চরম পূর্ণ । 

চরম শুন্যতায় এবং চরম পূর্ণতায় সেণ্টার থাকতে পারে না। যে হেতু মস 
কাঞ্জের জন্য সেন্টার দায়ী, সেই হেতু চরম শূন্যতা! ও চরম পুর্ণতা ভাবা! যায় না। 
যদি ভাবা যাঁধ, তাদের সেন্টার করে আবহাওয়া খৃ"চিয়ে খু"চিষ়ে শুন্যতা ঢুকিরে 
€দেবে। শূন্যতায় পূর্ণতা ঢুকিয়ে দেবে । একটা প্লেনের শক্তিতে চলার অর্থ, শক্তির 
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তুলনায় পথ শুন্য হয়ে যাওয়ার ফলে চলা। গ্রে চলতে থাকলে পাশের চাপের 
তুলনায় শূন্যতা! হৃষ্টি হয় বেশি বলেই, হাওয়া তার গায়ে আছড়ে পড়ে। আর 
পেছনের হাওয়া! তাঁকে তাঁড়। করে চলে। প্লেন ধত জোরে ছুটতে থাকবে, তত 
প্লেনের জালানী শক্তি কম পুড়বে। কারণ শক্তি গতি যোগালেও গতির একট 
নিজগ্ব গতি আছে। তাই গতি অনুযায়ী লঘুত্ের জন্য জালানী কম পুড়বে। অল্প 
গতি হলে গতির তুলনায় জালানী বেশি পোঁড়ে। তাই প্লেনে স্টার্ট দেওয়ার 
সময় আরও বেশি জালানী পোড়ে । 

যত গতি বাড়তে থাঁকবে তত হাঁওয়া চাঁপ তৃষ্টি করতে থাকবে এবং পেছনে 
তত জোর ঠেল। তৃট্টি করতে থাকবে | গতি চরমে উঠলে তেল আর পুড়বে 
না, গ্রহের গতি পেয়ে প্লেন চলতেই থাঁকবে। সেখানে তখন জালানী হচ্ছে, 
পৃথিবীর সেপ্টার কেন্দ্রিক আকর্ধণ-বিকর্ধণ শক্তি। মে গতি গ্লেনকে দেওয়] 
সম্ভব নয়। কারণ মাহুষের দেওয়া তেলের শক্তি সে গতি অতিক্রম করতে 
পারে না। আইনস্টাইনের মতে গতিকে চরমে তুললে মোগল যুগে ফিরে 
আস! যায়। সেণ্টার তা! হতে দেবে না। 

প্লেন চলার সময় দেখ! গেল আবহাওয়ার চাপ কাটিয়ে উঠতে পারল না। 
গতিপ্রাপ্ত বস্তও সেল্টার রূপ ধারণ করে আবহাওয়ার আবর্ধণ-বিকর্ষণে। 
প্লেন চললে যে বিরোধী ও অনুগামী শক্তি কাজ করে তার চরম পরিপতি 
স্থিরতার স্থির কেন্্র, যদিও তাকে ভিত্তি করে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলছে । 

আলোর উৎম যে একট। সেপ্টার ত৷ প্রমাণ করে ক্রম প্রসারিত ফোকান। 
উৎস থেকে সে ক্রমপ্রসারিত হয়ে এগুতে থাকে । কোন বস্তর শরীর তার 
সেন্টার থেকে ক্রমপ্রসারিত হয়। হুর্ধের এমনি প্রসারিত শক্তি চার দিক 
থেকে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ছে । তাই সব দিকে আাত করে সব দিকের নিজের 
নিজের প্রয়োজনীয় কণ৷ ছিনিয়ে আনছে। তাঁরাও আবার সব দ্রিকে তেজ 
ছাড়ছে, কিছু বিনিময়ে ছিনিয়ে আনার জন্য। 

পৃথিবীর বিপরীতে হুর্ষের আলোর ঠেলা না বাড়লেও সৌর্জগতে ঢুকে 
পড়া বাইরের ধারা মেখানে ঠেলা হুট্টি করে আছে। গ্রহ তাঁদের শক্তি অনুযায়ী 
স্থানে আছে, সেখানে চারদিকে প্রসারিত ধারার সীমায় সীমায় ফোর তীৰ 
হয়। পূর্ষের ক্ষেত্রে ত আরও তীব্র হওয়ায় গ্রহ ঘুরতে থাকে। ব্রন্ধা্ের 
সব শক্তি একটু তেরছ! ভাবে আসায় ঘুরতে মাহাধ্য করে। এই তেরছা হওয়ার 
কারণ, নব বন্ত নান! ভাবে শক্তি প্রকাশ করাচ্ছে গ্রধান শক্তির আধিপত্যে 
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সব বস্তুর কেন্দ্রভিদ্তিক আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ আছে। আকর্ষণের চরণ 
রূপ অন্ধকার এবং বিকর্ষণের চরম রূপ আলো! চরম অন্ধকারে বস্ত দেখা 
যায় না। কাঁরণ বস্ততে তখন দেখার উপযোগী বিকর্ষণর চেয়ে আকর্ষণের 
প্রভীব বেশী থাকাঁয় চোখের জ্যোতির সংঘ্ষ হয় না। চরম আলোতেঞ্ড 
বন্ত দেখা যায় না। কারণ বস্তুতে তখন দেখার উপযোগী আকর্ষণের চেক 
বিকর্ষণের প্রভাব বেশি থাঁকায় চোখের জ্যোতির সঙ্গে সংঘর্ষে জ্যোতি গঞ্তি 
হারায়। এই বিকর্ষিত আলোর গতির দিকে বদি চোখের জ্যোতি চালনা করা 
যায়, তাহলে কিন্তু দেই আলো আর চোখের বাঁধা হয় না। বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি 
চলে যায়। 

চোখের জ্যোতি বলতে চোখের নিজম্থ জে]াতির কথা বলছি না। জ্যোক্তি 
ছুই হয় আলোর সংম্পর্শে। যেমন মসৃণ বস্ত চকচক করে আলোর সংস্পশে। 
ঘোলা জলে ছা'য়। পড়লে জঙ্লট!কে ঘোলাই দেখি । অর্থাৎ জঙ্টাকে সেখানে 
দেখা ষার়। সেখানে হ্ুর্ধের আলো! প্রতিফলিত হলে ঘোঁল৷ জল আর দেখঃ 
যাবে না। কাঁরণ প্রতিফলিত আলে দৃষ্টিকে বাধ! দিয়ে রাখে। সেই 
প্রতিফলিত আঙ্লোযুক্ত জলে কোন কিছুর ছায়া পড়লে দেখা যাবে ছায়াট। 
উন্টে| দিকে মুখ করে ঘুরে গিচ়েছে। যমুনায় তাজমহলের ছায়া যেমন দেখি ॥ 
আদলে এদব ছাঁয়া জলে পড়ে ন' পড়ে আলোর প্রতিফলনে। প্রতিফলন্টে 
আমরা আয়নার কাঁচকে দেখতে পাই না বলে আয়নায় মুখ দেখতে পাই & 
এই প্রতিফলন হাওয়া ভরা! বেলুনের যত ফাপা। আসলে কিন্তু তাঁ ফাপা নয় । 
তাঁর মধ্যে বিকর্ষণ ঠেলাঁর কাঞ্জ চছে হাঁ€য়৷ ভরা বেলুনের মত) যাতে বাইবেক 
চাঁপকে ঠেলে রাখতে পারে। সেই বেলুনের আবরণে আর শক্তির কণা 
থাকে না। আলাদ! আলাদা কণারা একত্রে পরিমাণ হয়ে নিশ্ছদ্র আবরণ 
সষ্টি করে। আমরা যে বলি হুর্ধের নিজম্ব আঁসে। আছে, তাও এইভাবে সংঘঞ্ষে 
হত হয়েছে। 

প্রতিফলন বস্তুটাকে ষে ঢেকে রাখে তার আরও একট। প্রমাণ আছে & 
মতণ বস্ত্র যে রঙ থাকে, তাতে আলে! প্রতিফলিত হলে সেই রঙ আর দেখট 
যাঁর না। প্রতিফসনের (ঠঙ্লার সঙ্গে চোখের মস্ণতার চংঘা্ষ যে ওুজ্জঃঘ 
হুট্টি হয় তাঁর তুলনায় বস্তটির রঙ ন্শ্রিভ। তাই রউটি অন্ধকার। এই 
প্রতিফলিত আলে! না থাকলে এ রঙটি আলো হয়ে ওঠে। তধন ঘেই 
রঙের আক্ে। বস্তাটর রঙকে চেনায়। এই রঙের আলোয় আবার বন্ুটকে 


৬ আইনস্টাইশীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক 


চেনা যায় না। এই রঙ সরে গেলে বস্তট কি তাবোঝাযায়। এইভাবে 
বিচার করলে দেখা বায় প্রতিটি বসন্ত আকর্ষণের অধ্ধকার দ্বারা হুটি। বিকর্ষণের 
আলে দ্বার! তাদের প্রাণ গ্রতিষ্ঠ।। দেপহ একট! জীবও তাই নিশ্বাস গ্রশ্বাসে 
বেঁচে থাকে । কেন্দ্রের বিচারে সবই এক। কালে বস্তকে আমর আলোর 
প্রতিফদ ন দেখতে পাই, আবার আলোকে আমর| কালো অন্ধ%ীরের গভীর্তা 
দিয়ে দেখতে পাই। আমাদের চোখের উজ্জরপতাঁর গ্রতিফসন ও গভীরতা 
দেখর কাজ চালায়। 

যতই আমরা আলে! দিয়ে বন্ত দেখিনা কেন, আঙ্গোকে ভেদ করে দেখতে 
ইয়। বদ্ত যত গভীর অন্ধকারে থাকবে, সেখানে দৃষ্টি আত্মস্থ থাকায় 
গ্রারিত হয় না। বস্তও আত্মস্থ থাকার আলে! প্রসারিত হয় না। 
ছুই আত্মকেন্দ্রিকতায় দেখার কাজ চালাতে পারে না। দেখতে হলে 
ছুয়ের দুরত্ব রাখতে হবে, যাতে দুয়ের সংঘর্ধ হতে পারে। অল্প আধারে দেখা 
ধায় কিছুট| অলোর দুরত্ব আছে বলে। আলে থাকলেই দূরত্ব মানতে 
ইবে। অন্ধকার থাকল্সেই নিকটত্ব মানতে হবে। দুরত্ব না থাকলে আলোর 
আবরণ হৃগ্ির স্থান থাকে না, যেখানে শক্তির চঙ্গাফেরা চলে। ঝড়ের 
আগেও তেমনি গুমোটের আবরণ স্থাি হয়। ভায়া গরম হয়ে উর্ধ্বম্ধী হতে 
থাকে। ফলে তার আপেক্ষি শৃন্তত! সমূদ্রের জকে শুষে নিয়ে বৃষ্টি নামায়। 
জল একেবারে মহাকাঁশে উঠে যেতে পারে না আবরণ হষ্টি হওয়ার জন্য । 

আমরা ছবিতে গভীরতা বুঝতে কালো রঙ দেখি, প্রকাঁশ বলতে আলে। 
দেখি, তা আমাদের অলক্ষ্যে হরি হয়েছে প্রকৃতির দেখা ন1! দেখার 
কারণে। আলো সব সময় প্রলারশীল), অন্ধকার সব সময় স্থিতিশীল। 
শক্তির সংঘর্ষে আলো! হয়। বৈছ্যাতিক শক্তিও তাই সম্প্রনারণশীল বলে 
গামার তারে- সম্প্রপারিত হয়। আমাদের শবীরের আঁব4ণের মধ্যেও যে 
শক্তি চালিত হচ্ছে তাদের পদচিহু আমাদের হস্তরেখায়, লোমকুপে, নাশারজ্ধ 
ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। তা বুঝতে পারলে জাঙতক ভবিষ্ততে কেমন হবে, 
শুস্ব হবে কি অন্বস্থ হবে জানতে পার] যাবে। ভবিষ্যতে মানষের এগিয়ে 
চলা ও জীবনে শক্তির প্রকাশ। 

এক থণ্ড কয়লা । পেবস্ত। তার চলার ক্ষমত। নাই। কিন্তু তার ভেতরের 
অণু পরমাণুদের চলার ক্ষমতা আছে। তাতে আগুন দিলে শক্তিতে রূপান্তরিত 
ইয়। অর্থাৎ হস্ত শক্তিতে রূপাস্তরিত হয়। শক্তি বা জ্যানা্ি তারবগী বস্তকে 
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আশ্রয় করে চলে। এই আযানাপ্জি বস্তুতে ঘা থেতে খেতে চলতে চলতে আলে। 
প্রকাশ করে। এই আলো আবার বস্তকে আশ্রয় করে চলতে পারে না। সে 
ভাঁবরূপ আঁকাঁশকে আশ্রয় করে। পূর্বের শক্তিকে বলা হল বস্ত্র শক্তি, এই 
শক্তি ভাবের শক্তি শক্তি এখানে ছুই ভাগে বিভক্ত হল। ৃর্ধের তাঁপ 
আকাশের ভাঁবের সঙ্গে সংঘর্ষে তৃষ্ট বলে তাঁকে ভাবশক্তি বলব। স্থর্ধের শক্তি 
হুর্ধ থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া পর্বস্ত আনতে তেমন সংঘর্ষের অভাবে আলো দিতে 
পারে না। সেট! সর্ষের বস্তশক্তি। পৃথিবীর আবহাওয়ার সংঘর্ষে যখন রৌদ্র 
দেগা যায়, তখন সেট] ভাঁবশ-্ত । এই ভাঁবের উদ্ভূত শক্তি থেকে গাছের পাতা 
আলোক-সংঙ্লেষণে খাদ্য তৈরি করে। শরীর পুষ্ট করে কাঠ রূপ বস্তু সৃষ্টি করে। 
এখানে ভাব বস্তুতে রূপাস্তরিত হচ্ছে । জগতে সত্য ও মিথ্য। দুই আছে। বসত 
শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, এই কথা সত্য, না! শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এই 
কথা সত্য? দুটোকেই যদি সত্য বলতে হয়, তবে তাদের একট! সত্য কেন্দ্র 
আছে মেনে নিতে হবে। সবকিছুর কেন্ত্রের চরিত্র এক। সে স্ুর্ধের হোক 
আর একট] পরমাণুর হোক । সেই এক সত্যের জগ্ দুই সত্যা সৃষ্টি হয়েছে। 

মানুষ যদি মোগল যুগে ফিরে ষাঁয়, সেই মোগল যুগ ব্তমান হবে। তার 
নিজন্ব অতীত ও ভবিষাৎ থাকবে । তা মানতে হলে সেপ্টারিজমের ভাঁববাদ এবং 
বস্তবাদদকে মানতে হবে। ভাবের সম্্রপারণ সংকোঁচিত হতে থাকলে অততের 
মোগল যুগে ফিরে যাওয়া যায়। যেমন বস্তু শক্তর পথ ধরে ভাবে পৌঁছে 
আবার বস্ত সৃষ্টি করতে পারুল গাছের ক্ষেত্রে । সেই গাছের কাঠ পোঁডালে আবার 
সেই বন্ত রূপী কয়লা! হল। সেপ্টার আছে বলে তা সম্ভব হল । 

শক্তি বাআ্যানারঞ্জি বলে এত সব ঘটনাকে এক ছাচে ফেললে চলবে না। 
শক্ত চলার রকমারিত্বে ন'ন। রূপ পা্টায়! আলো! আবহাওয়ায় এক রকম, 
জলের মধ্যে আর এক রকম চলে। পূর্বে জলের উপর আলোর প্রতিফ্নের কথা 
হয়েছে । জলের মধ্যেও আলে! নিজের শক্তিতে সংঘর্ষ বাধিয়ে চলে বলেই সেখানে 
আলো! পৌছায়। আলো তৈরি হওয়া শক্তি নয়, প্রতি মুহূ্তে সংঘর্দে তৈরি হতে 
হয়। জলে আছে প্রতিফলিত হয়। তা আমরা প্রতিফঙ্গনের মুখোমুগ্ধ হলে 
দেখতে পাই ] দেখান থেকে সরে দীড়িয়ে জঙ্গের উপরে পড়া রৌদ্রের আলো 
দেখলে তেমন চড়া মনে হবে না) ষতুট| অন্য বস্তুতে মনে হয়। জলের স্বচ্ছতা 
রৌদ্রকে গিলে ফেলে। এই আলোকে জলের গভীরে ঢুকতে হয় প্রতি মৃহৃপ্তে 
খংগ্রা্ম করতে করতে । সেখানে বর্দি একটা মাছ এসে দীড়ায় জলের চেয়ে 
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তাকেই বেশি উজ্জল মনে হবে। ভার কারণ, জলের গভীরে যাওয়ার শক্তি 
অগভীরের মাছে আলোক সম্পূর্ণ ক্ষয় করল। সেই সংঘর্ষের প্রতিফলন জলের 
মধ্য দিয়ে চোখে বেশি মাত্রায় আসতে পারল। 

আকাশে আলোর প্রতিফলন কম, কিন্তু আলোর গতি বেশি। জলে তার 
উদ্টে।। সেখানে আলোর প্রতিফলন বেশি কিন্তু তাঁর গতি কম। তাই জল 
ভরা কীচের গীসে একটা পয়স! ফেললে প্রতিফলনের দরুণ কিছুটা! উচুতে মনে 
হবে। একট] লাঠির অর্ধেকটা জলে ভোবালে বাঁক! বলে মনে হবে। তার 
কারণ, আলোঁককে যথেই্ সংগ্রাম করে এগোতে হচ্ছে, তাঁর সংঘর্ষের আলো তার 
চেয়ে বেশি প্রতিফজিত হচ্ছে। দৃষ্টি তখন পয়সা পর্যন্ত না গিয়ে পয়পায় প্রতিফঙ্নে 
আবদ্ধ হচ্ছে। স্যটির প্রতিটি বস্ত তেমনি আলোর মত ধার যাচ্ছে এবং 
প্রতিফলনের মত কেন্দ্রভিত্তিক বি হর্ষণ হচ্ছে। 


ছয় 


একট! শিশু, সে থাকে পিত৷ মাতার স্সেহের বন্ধনে আবদ্ধ। শিশুরও তা 
প্রয়োজন আছে, কারণ সে জ্ঞানের স্বাঁধীনভায় পৌঁছাতে পারেনি, শক্তির 
স্বাধীনতায় পৌঁছাতে পারেনি । সে কর্ম করতে জানে না, আবার ভক্তি করতেও 
জানে না। তবে মে ভালবাসা বোঝে । তাই কল্পনার জগতে রূপকথার রাজদ্বে 
পৌছালেও মে আবার পিতা মাতার স্নেহের বন্ধনে বন্দী হতে চাঁয়। সেখানে সে 
সব কিছু জানতে চায়। পিতামাতা ষেন তার বিশ্ব ব্রদ্ধাণ্ডের অঙ্টা, অভাব 
অভিযোগ নিবারক | 

একটা -মূর্থের জ্ঞানের জগৎ ফতটুকু, ঈশ্বর ততটুকুর অ্টা। তাঁর বিপদ বতটুকু 
ততটুকুর বিপদ নিবারক। জ্ঞানীর জ্ঞানের জগৎ আরও বিরাট হলেও সেই 
বিরাটের মধ্যে জ্ঞানী ততটুকুই পা । প্রত্যেকে নিজের দ্দিক থেকে একই জিনিস 
ঈশ্বরের কাছে আশ! করে। সে জিনিস আরও চাই আরও চাই। এই আরও 
চাই, আরও চাই করতে করতে অপারগ হয়ে আমরা আত্মঘম্পণ করি। যার 
কাছে আত্মপমর্পণ করি, তিনি হলেন ঈশ্বর । এই চাই চাই করতে করতে জগৎ 
আষ্টা ঈশ্বরকে তুলে নিজের স্বার্থের ঈশ্বরকে চাই। 

ঈশ্বর তাই ছুই রকম হয়ে গিয়েছেন, এক জগৎ শ্টা ঈশ্বর, দুই স্বার্থের ঈশ্বর ॥ 
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জগৎ শষ্টা ঈশ্বর পরমাত্া, স্বার্থের ঈশ্বর জীবাত্বী। একটা সংসারী মালুষ যেমন 
সংসারের জীবাত্মার কল্যাণের চিন্তা করে, তেমনি সে সমাজের বা জগতের অষ্টা 
পরমাত্মার চিন্তা করে। সংসাঁরকে বীচাঁতে তাঁর সমাঁজের কাছে হাঁত পাঁততেই 
হবে। সমস্ত সংসার নিয়েই ভো৷ সমাঁজ__-জগৎ্। 

পরমাণুর কেন্দ্র বা আত্মা আছে। পৃধিবীর মূলেও কেন্দ্র বা আত্মা! আঁছে। 
হুর্ধের মূলেও কেন বা পরমাত্বা আছে। পরমাণু না হলে যেমন বিশ্ব জগৎ 
হয় না, বিশ্ব জগৎ না৷ হলে তেমনি পরমাণু হয় না, আকাঁশ হয় না, আরও স্ুম্ 
ভাঁব শগৎও হয় না। পৃথিবী না থাকলে তাঁর আঁকাঁশ হয় না, আকাশ না 
থাঁকলে তাঁর পৃথিবী হয় না। 

একটা সাধারণ সংসারী মাচষের কাছে একজন মহাপুরুষ ভগবান হতে 
পারেন। বিশ্ব! না হয়েও অথবা ভগবান বিশ্বাস না করেও বুদ্ধদেব গৌরবার্থে 
ভগবাঁন বুদ্ধ হয়েছিলেন । পরুলৌকগত মানুষের নামের আগে আমরা ঈশ্বর 
নাম প্রয়োগ করি। অথচ আমরা কিন্তু জানি তিনি জগৎ শ্র্টা ঈশ্বর নন। 
এসব নিয়ে আমাদের ঝগড়া করবাঁর কিছু নাই। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ষে 
মাচষ ভগবানকে মাঁনতেন না, তা নিয়েও ঝগড়া করার কিছু নাই। মানুষ 
ভগবান বিশ্ব সৃষ্টি না করলেও যে ঈশ্বর বিশ্ব হাটি করেছেন তিনি মানুষ না হলেও 
তাঁর কেন্জ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বার! কৃষ্টি স্থিতি গ্রলয় চাঁলিয়ে যাচ্ছেন। একট! 
মানুষের জীবাত্মা বা] একটা পরমাণুর কেন্দ্রে সেই আকর্ষণ বিবর্ষণ চলছে। 
তার ফলে সাধ্যমত সাও চকছে। স্ুর্ব, পৃথিবী, জীবভতস্, গাঁছপাঁলা, পাথর 
মাটি, পরমাণু কেউই বাঁচত না নিজের নিজের কেন্দ্রের আকর্ষণ বিবর্ষণ ছাঁড়া। 
যার যতটুকু জ্ঞান তাঁর ততটুকু ঈশ্বর । তা নিয়ে জ্ঞানীর বড়াই করা সাজে না। 
তিনি তাঁর জ্ঞানের অধিক ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারেন না1। আইনস্টইন জানে 
অগ্রসর ছিলেন বলে তিনি মানুষকে ঈশ্বর মানেন নি। তিনি বকুতেন, স্পিনৌজার 
ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর । 

ম্পিনোজার ঈশ্বর হলেন) যে সত্তা (36178) আদি অস্তহীন এবং অনন্ত । 
কারো! উপর মির্ভরশীল নয়। ভনস্তকাল ধরে পরম রূপে (৪৮50101৩) 
বিরাজিত। যাঁর শাশ্বত অসীম অস্তিত্ব গ্রকীশিত হচ্ছে অনংখ্য শরীর, গণ, ক্রিয়া 
ইত্যাদির মধ্যে। সেখানে বাইরে থেকে কোন ক্রিয়া ঘটানো! ষাঁয় না, কারণ তার 
বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা! করা যায় না। যা নিজের নিয়মে নিজেই চলে» 
টির সমঘ্য কারণ অস্ত উপলব্ধিতে ঘট যাওয়া । যাঁর সত্য হল সবকিছুর ত্য । 


৫৬৪ আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশলি বিতর্ক 


আইনস্টাইন এই ঈশ্বর বা প্রকুততিকেই মানতেন। তিনি প্রক্কতি বলতে 
বুঝতেন এন গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য যা বু ও তার গুণ পরিবর্তনকারী শুধু নয়, 
অপর কিছুর গ্রণাবঙ্গী বা! বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির এই গণের সঙ্গে ঈশ্বরের গুণের 
কোন পার্থকা নাই। তাই মানুষ এই অনীশ্ন প্রকৃতিকে বত জানতে পারবে 
তত সে ঈশ্বর সম্বন্ধে জানতে পারবে। 

প্রায় সব ধর্মে ঈশ্বরকে মানুষের আকার ধারী বা ১৫1$0181 3০9৫ ভাবা 
'হয়েছে। এই মতবাদকে বলা হয় নরত্বারোপ বা 810100010170101)150) | 
এই ঈশ্বরকে জগৎ থেকে আলাদা করে ভাবা হয়েছে বলে তিনি জগৎ যেমন স্থ্ি 
করেছেন, তেমনি ভাঙ্গতেও পারেন। এই উশ্বরকে আবার ষার1 মান্ট্যরূপে 
চিন্তা করেছে, তাদের ইচ্ছায় আবার ঈশ্বর পৃথিবীর মাঁচষের মধ্যে থেকে কাজ 
করে চলেছেন। তখনও বলা হচ্ছে, ঈশ্বর ও জগৎ সংসার আলাদা । এইপব 
টানা পোঁড়েনে বিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্বের ঝগড়া চলেছে। বিশৃঙ্খল] 
চলেছে। 

আইনস্টাইন দেখেছেন পরমাণু জগতেও বিশৃঙ্খল। চলেছে । কিসের অভাব 
হেতু এই বিশৃথখল।? আবার বাইরের প্রকৃতিতে দেখা যাঁয় সব বেশ শৃঙ্খগায় 
চলছে । ধাধিক যেমন সংসারের বিশৃংখল। খুঁজতে এক ঈশ্বরের দিকে যেতে 
চান, তিদিও তাই চেয়েছেন। বিজ্ঞানী হিসাবেও তিনি বিজ্ঞানের বিশৃংখলা 
বুঝতে একীভূত ক্ষেত্র শুত্বের কথ! বনেছেন। এই চিস্তার মুলে ধর্ম কাজ করেছে। 
বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের জন্য গ্যালিলিও ও কেপলার সৃষ্টির কার্ধ-কাঁরণ ছকে 
বাঁধতে প্রাচীন চিন্তা ধাঁরার বিরুদ্ধে দাড়ালেন । এই ছক বাধতে গিয়ে তারা 
-গণিতকে অস্বীকার করতে পারলেন না। পরে আইনস্টাইনও স্বীকার করলেন 
প্রকৃতির রহস্য জানতে হলে গণিত রূগী চাবি কাঠির প্রয়োজন। 

আইনস্টাইন বলেছেন, প্রকৃতিতে যদি বগ্ত না থাকে, ঘটন| না ঘটে পময় 
বলে কিছু থাকে না। এই সময় ও মহাকাশ অবিচ্ছিম্ন। 

স্পিনোজাও বস্তুর ভেতরের প্রতিক্রিয়ার কথ! বলেছেন। তিনি এ 
প্রতিক্রিয়াগ্ুলোকে খাপ খাওয়ানো যায় না! বলে বাদ দিতে বলেছেন। আইনস্টাইন 
তাই সেই প্রতিক্রিয়ার শ্বখলার কথায় না গিয়ে ফল ঘ্বরূপ সমরের কথ! বলেছেন। 
স্তর প্রতিক্রিয়ার মত এই সমযকেও খাপ খাওয়াতে পারেন নি। আগলে ম্পিনোজা 
ছিলেন ইহুদী পুরাঁণবিদ। সেই মতই ভিমি তার দর্শনের ব্যাখ্য। দির়েছেন। 
ইহুদী আইনস্টাইন অনন্ত দংঙ্কারের স্বার্থে তাকে আদর্শ ইিদাবে নিয়েছিলেন । 
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ইন্নদী ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন। ম্পিনোজ! 81010 পুস্তকে বলেছেন, 
প্0০ 1062২ 215/99৩ 26165 ভা101) (11056 11108 ০0? 17101) 1116 215 
10625, 

এই নিয়ম মেনে আইনস্টাইন ঠিকমত কল্পনার দ্বারা কোন বিষয়ের মীমাংপার় 
আপতেন। তার আপেক্ষিকতাবাদে ম্পিনোজার অলেক মত কার্ধকরী হয়েছে। 
মেই সব মতে বল! হয়েছে। কোন বস্তকে সীমিত (1[1021650 ) বলতে হলে 
অন্ধরূপ ধরণের অপর একটি বস্তর সঙ্গে তুলনা করতে হবে। একটার দঙ্গে, 
অন্ুটার তুঙ্না না করলে ছোট কি বড় বলতে পারি না। এমনি ভাবে একটা 
চিন্তার মঙ্গে অন্ত একট! চিন্তার আপেক্ষিকতা ধর] যায়। তাই বলে স্তর. 
সঙ্গে চিন্তার আপেক্ষিকতা ধরা যায় ন1। 

শ্পিনোজা আরও বকছেন। নিজন্ব বৈশিষ্টা দিয়ে কোন একটা 
বস্তুর ধারণ করতে হয়। তার জন্য অন্ত বস্তর ধারপার প্রয়োজন 
হয় ন1| একটা নির্ধারিত কারণ থেকে অপরিহার্ধ ভাবে একটা কাজের 
ফল পাওয়। যায়। কোন নিধারিত কারণ ছাড়া কোন ফল লাভ কর! যায় 
না। প্রাকৃতিক €গতে সম্ভাব্যতা বলে কিছু নাই, ম্পিনোজার এই মতকে 
আইনস্টাইন মৃত্যু পর্বস্ত বিশ্বান করে গেছেন। 

বস্ত থেকে যেমন গুণকে আলাদ! করা যায় না, ঈশ্বর থেকেও তেমনি 
গ্রকৃত্তিকে আলাদা করা যায় না। একট। মাগগষ শক্তির দ্বার৷ বাঘ মারল। 
তার মানে এই নয় ষে মানুষট। অন্য কারে! কাছ থেকে শক্তি ধার করে নিয়ে 
বাঘ মারল। আবার শক্তি তার নিজের হলেও রোগগ্রস্ত হলে সেই নিজের 
শক্তি ধরে রাখারও ক্ষমত। নাই। একের মধ্যে পুরুষ প্ররুতি এক হয়ে থাকে । 
উভয়ে উভয়ের পরিপূরক । প্রকৃতি না থাকলে ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর ন৷ থাকলেও 
প্রকৃতি নাই। তাই আইন্স্টাইনও জানতেন, প্রকৃতিকে জানলে ঈশ্বরকে জান 
হয়ে ষায়। 

সৌরজগৎ হর প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন গণিতুজ্ঞ ল্যাপলাম। তখন 
ফ্রান্সের সআাট নেপোলিয়ন তাকে জিজ্ঞাসা বরেন, বিশ্বের জন্ম যদি ধুলিকণ! 
ও গ্যাসের পরমাণু থেকে নৈপগিক উপায়ে হয়ে থাকে তবে সেখানে ঈশ্বরের 
ইচ্ছার প্রকাশ কোথায়? 

তার উত্তরে ল্যাপলাম বলেন, সম্রাট, তবে আমার এপ ঈশ্বরের প্রয়োজন 
নাই। চাঁরশত খ্রীষটপূর্বাকেও প্লেটো বলেছিলেন, আগুন, জল, মাটি এবং 
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বাতা এই সমত্তই প্রকৃতিতে কারো কোন কৌশল বা দক্ষতা ছাড়াই 
বিরাজ করছে। 

প্রাঙ্ম সনাতন পদার্থবিষ্ভার নিয়মাঁবলীর বিরুদ্ধে একট। কল্পন! ড় করান। 
তাতে বল! হয, কোন উত্ল থেকে শক্তি নির্গত (15101060 ) কিংবা কোন 
বন্ধর দ্বারা শোষিত হওয়ার সয় অবিশ্রাম ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে ন। হয়ে বিচ্ছিন্ন 
ভাবে ঝাঁক বাঁক ক্ষুদ্রতম শক্তি্ন মোড়কে ব| কণার আকারে হয়। এই 
শক্তিকণ! হল এ বিচ্ছিম শক্তির ক্ষুদ্রতম অংশ, যেমন ইলেকট্রন বস্র ক্ষুদ্রতম 
অংশ। এইপব কণার যার যত তরঃঙগ দৈর্ঘ্য বেশি হবে তার তত শক্তি কম। 
ধার যত তরঙ্গ দৈর্ঘ কম হবে তার ততশক্তি বেশি। দৃষ্ঠমান তরলগুলোর 
মধ্যে বেগুণী রঙের আলোক কণার তর দৈর্ঘ্য কম হওয়া লাল রঙের আলোক 
কণিকার চেয়ে শক্তি বেশি। কারণ লাল রঙের আলোক কণিকার তরঙ্গ 
দৈর্ঘ্য বেশি। ১৯৯৫ সাঙ্গে আইনস্টাইনও তাঁর আল্লোক-বিহ্যুৎ সংক্রান্ত 
ব্যাথ্যায় প্রাঙ্কের এ মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বললেন, আগোর 
মত বিকীর্ণ শক্তি উত্দ থেকে নির্গমণের সময়ও কোন কিছুতে শোধিত হওয়ার 
সময় বিচ্ছ্নভাবে বা কণারূপে হয় না। চলার পথে মহাকাশে কণারূপে 
প্রবাহিত হ্য়। আগে ধারণা ছিলঃ ধূলাবাজির তার এই বিশ্ব গঠিত। 
এখন সেই ধৃনাবালির কণা পরীক্ষা করে বিজ্ঞান তাদের চলা ফেনা লক্ষ্য করে 
কত অঙ্জানাকে জানতে পারছে । 

এইমব ধু্সিকণাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে চাইছে। এই ধুলিকণার 
রাজ্যে এদে৪ আইনস্টাইন ভগবানকে ভোলেন নি। কিন্তু তার অনুগামীর! 
তুলতে চাইছেন। যতপম্য় একীতৃত ক্ষেত্র ততে না যাওয়া যাচ্ছে, তত লময় 
মানুষকে সাধনা করতে হবে। সেই সাধনাকে ঈশ্বরের সাধন বললে দোষ 
কি? বিজ্ঞানী, অধ্যাত্মবাদী সবাই তে৷ অমপ্পূর্ণ। আইনস্টাইনও বলেছেন, 
জগতে পরম (9ট9501016 ) বলে কিছু নাই। তাই বিজ্ঞান পরমে 
পৌঁছাতে পারছে না, অধ্যাতবও পরমে পৌঁছাতে পারছে না। একই ব্যাপার 
বিভিন্ন মাধ্যমের দর্শকর্দের কাছে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ তিনি 
বিভিন্ন জীব|তাদদের নান! দেখাকে অত্য ভাবতেন, পরমাত্াকে নয়। অবশ্য 
স্পিনোজার ঈশ্বরকে তিনি ধর্মের খাতিরে হয়তো মানতেন। সেই মান! 
প্রকৃতির মধ্য দিয়ে সম্ভব। দেখানে আবার নিশ্চয় আলাদ! ভূমিক। আছে। 

জগতে পরম বলে কিছু নাই। তা বোঁঝবাঁর জন্য তিনি দর্শনপ্রার্থীদের 


আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক ৬৩ 


আনাতোল ক্রণাদের একটা গল্প শোনাতেন। ত। সংক্ষেপে হল এই, একজন 
দৎ ব্যক্তি পৃথিবীর বনু দেশে ঘুরতে লাগলেন সত্যের অগ্বেষণের জন্য। তিনি 
মনগড়া ভিত্তিহীন সত্যকে জানতে চান না, তিনি জানতে চান জীবন, 
মৃত্যু, ভাল, মন্দ এসবের মূল বাস্তব পরম সত্যকে । তার এই পাধনায় সন্ধট 
হয়ে এক দেবদূত তাকে দেখ! দিলেন। তিনি তাকে নিযে যান পৃথিবীর মাটির 
তলার এক গোঁপন স্থানে । সেখানে গিয়ে সাধু একটা অদ্ভুত দৃশ্ত দেখলেন। 
একট| অতি বিশালকায় চাকায় প্রতিটি অরে (5890106 ০? 116 5117661) 
বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন বর্ণের নরনারী প্রত্যেকে দুহাতে ধরে ঝুঁলছেন। 
তাঁদের প্রত্যেকে দেবদূত ও তার সঙ্গী পাঁধু ব্যক্তিটিকে দেখে বলতে আব্স্ত 
করলেন, আমি একমাত্র সত্য কথা বলছি, আর সবাই মিথ্যা কথা বলছে। 
পরম সত্য শুধু আমারই জানা আছে, আর অন্যরা বা! জানে সব তু । 

সাধু ব্যক্তিটি এপব দেখে ঘাবড়ে গেলেন। দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
প্রত্যেকে বলছে, আমি সত্য কথা বলছি, অন্যান্যরা যা বলছে তা তুঙ্গ। তবে 
কে পরম সত্য কথা বঙ্গে? 

দেবদূত তখন বঙ্ললেন, কেউই প্রকৃত সত) জানে ন1। 

তবে কি পরম সত্য বলে কিছু নেই? 

দেবদূতও পাণ্ট! প্রশ্ন করলেন পরমপত্য কার জানা আছে? আচ্ছা তবে 
শোনো। এই বলে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে চাকাটিকে ঘুরিয়ে যেতে লাগলেন। 
ঘুর্ণনের বেগ ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকল। প্রথম অবস্থায় তাদের বার কথ। 
আলাদা আলাদ] শোন! যেতে লাগল । প্রত্যেকে আলাদা আলার্দ ভাবে বকছে, 
আমি একমাত্র সত্য কথ বলছি, আর সবাই মিথ্যা কথা বলছে। পরম 
সত্য শুধু আমারই জানা আছে, আর অন্যরা যা জানে সব তুল । 

পরে ঘুর্ণনের বেগ এত বেড়ে গেল ষে, প্রত্যেকের কথা আর আলাদা আলাদা 
শোনা গেল না। শুধু একটি শব শোনা যেতে লাগল। এবং সেটি হল পত্য। 
এই শব শুনে সাধু দেবদূততকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, পরম সত্য ধে আছে, তা 
আমি জানতে পেরেছি। 

দেবদূত মৃহ হান্ডে বললেন, তুগ্ি যদি বিশ্বাদ কর যে আছে, তাহলে 
আছে। 

সাধু বলগ্েন, আমি এখন যা দেখছি ও শুনছি, তা কি পরম সত্য নয়? পরম 
সত্যের জ্যোতির্দয় বলয় যে আমি দেখতে পাচ্ছি। 


৬ আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক 


দেবদূত বললেন, হতে পারে। তবে আমর! পরম,সত্যেরংযত নিকটে আসা 
যায়, এসেছি। 

তবে আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্রতত্ব সফল হলে কি পরম সত্যকে পাওয়। 
যাবে না? তবে পরম সত্যকে শুধু মাত্র পদার্থ বিজ্ঞানে পাওয়া সম্ভব নয়, 
এক সঙ্গে দবকিছুর মূলকে জানতে হবে। বিজ্ঞানী মাথ আপেক্ষিকতীবা্দকে 
কোন আমলই দেননি। রমায়ন ও পদার্থবিদ দনের্নস্ট-( ৩005) বলেন, 
আইনস্টাইনের ব্রাউনীয় বিচঙ্গন তত্ব আপেক্ষিকতাবাদের চেয়ে অনেক বেশি 
উচু দ্রের। তাঁর মতে আপেক্ষিকতাবাদ বৈজ্ঞানিক তব হতে পারে না, 
ভবে দার্শনিক মতবাদ হতে পারে। লেনার্ডও আইনস্টাইনীর় তত্বের ঘোর, 
বিরোধী ছিলেন । 

আইনস্টাইনের তত্ব বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক সেই বিচার না] করলেও তার 
তদ্ববের বিচার ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে অনেক কাছাকাছি এনেছে । অর্থাৎ সত্যের 
কাছাকাছি এনেছে। কিন্তু,সামাজিক অনেক সমস্ক তাকে ঠিক সত্যে পৌঁছাতে 
দেয় নি। তিনি যে দেবদূত ও সাধু ব্যক্তির গল্প বলতেন, তাও সত্যের কাছাকাঁছির 
গল্প। তিনি তা স্বীকাঁরও করেছেন। বহু অন্তায়ের প্রতিবাদ করতে ন। 
পেরে সত্যের দ্বার খুঁজে পান নি তি'ন। অনেক সত্য কথা সামাজিক বন্ধনের 
ভয়ে বলতে না পারলে সত্যে ঢোক যাঁয় ন]। মত্য নিয়ে আলোঃনা করা যায় 
না। কথায় কথ! বাড়ে ঠিকই কিন্তু তাতে সেই সত্য উদঘাটিত হয়, যে সত্য 
দুই তাঁকিক আঁধাআঁধি জানত । এমনি জার্মানির অনেক অন্তায় তাকে মুখ বুজে 
মহা করতে হয়েছে বলে ইউনিফাঁষেড ফিল্ড থিওরিতে সামাজিক ও রাঞ্জনৈতিক 
দিকট। আপে নি। অন্যায়ের প্রতিবাদ ঠিক মত করতে না পারলে ব্যক্তির কি 
ক্ষতি হতে পারে ত] প্রাস্কের জীবনে দেখ! গিয়েছে । প্রাঙ্ক দিজে অস্ট্রিয়ান হয়েও 
শেষ জীবনে হিটলারের অত্যাচার ও বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাণ করার স্বাধীনতা 
ন1 থাকায় মনের ভার্পাম্য হারিয়ে ফেলেন। এমন কি তাঁর জন্য মানসিক 
হামপাতালে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু ৰ্র কাটিয়ে ১৯৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করতে, 
বাধ্য হন। 

চিন্তাীল ব্যক্তি পক্কট মুহুর্তে যদি দেশকে রক্ষা করতে না পারেন, তার জন্য 
তার মানদিক ব্যাধি হতে পারে। কারণ দেশের অধিকাংশ লোক মরল 
নাদাদি।। তারাই অধিকাংশ সময়ে মংখ্যা্ঘু কয়েকজনের কাছে শোষিত 
হতে থাকে। অথচ তাদের জন্য পূর্বপুরুষর1 কত চিন্তার ফদল রেখে গেছেন» 
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বাঁতে গ্তারা মানুষের মত ধেয়ে দেখে বাঁচতে পাঁরে। আইনস্টাইনও তর 
৩ ড/0110 /৩ ] 996 [( পুস্তকে লিখেছেন, প্প্রতিদিন শতবার আমি চিন্তা! 
করি, আমার অন্তর ও বাহির দুই জীবনই অপর জীবিত কি মৃত লোকদের 
পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। এবং আমি চেষ্টা! করি বতটা পেয়েছি ও 
এখনও পাচ্ছি সেই পরিমাণ দান করতে ।” 

দেশে বিশৃঙ্খল! এলে চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কে আগে শৃঙ্খলার বিপ্লব দেখা 
দেয়। সেই বিপ্লব সাধারণ মানুষের শক্তির সঙ্গে যোগ. হয়ে মহাবিপ্লব দি 
করে। অস্তুভ শক্তি যতই প্রবল হোক, শুভ শক্তির কাছে জনগণ এনে শুভ 
শক্তিকে আরও প্রবল করে তোলে। শুভ শক্তির 'কাছে তাদের আসতেই 
হবে । আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতাবার্দের এক কল্পনাতে যেমন বলেছেন 
কতকট। তেমনি । তিনি বলেছেন, অতি ভারী বস্তর একটা শ্বহাকর্ষীয় বল 
থাকে। আলোর রশি এ মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্র ভেদ করে বাওয়ার পময় 
বস্তটির দিকে থেকে যাবে । আলোক রশ্মির ভর এত কম ষে পৃথিবীর দিকে 
বেঁকে যাওয়ার মাপ ধরা ঘায় না। পৃথিবীর চেয়ে হুর্ধের ভর বেশি বলে আলোক 
রশি হুর্ষের কাছ থেকে ফাওয়ার দময় তূর্ধের দিকে বেঁকে যাবে। ততথানি 
পৃথিবীর কাছে বেঁকে না। ত্ববে সর্ষের পাশ দিয়ে পৃথিবীর দিকে আসা 
কোন নক্ষত্রের আলে পর্যবেক্ষণ করা পূণ স্ুর্ধ গ্রহণের সময় সম্ভব__যেহেতু 
তখন ঘবর্ধের উদ্জ্রদতা চার্দের আড়ালে ঢাঁক। থাকে । তখন তারক! থেকে জআাস। 
ক্দীণ আলোকরশ্মি ফটোগ্রাফী প্লেটে ধরা! নহজ হবে। তার কয়েক মান পরে 
শুর্ধ আগের জায়গা থেকে সরে যাওয়ার পর সেই তারকাটির আলো ফটোগ্রাফী 
প্লেটে ধরলে দেখ! যাবে প্রথমবারের তারকাটির আলো! হুর্ষের দিকে বেঁকে 
গিয়েছিল। 

বিশৃলা এমনি ভাবে চিরদিন নি থাকে না। গভীরের শৃঙ্খলায় 
শৃ্ধদ পরে। সেই হিসাবে লব মামষের দর্শন এক। পৃথিবীর মূল সভ্যতা 
একদিন এক ছিল বলে, আজও পৃথিবীর সকল মানুষের মূল দর্শন এক। দেশের 
সঙ্গে দেশের ব্যবধান বাড়াতে মূল এক দর্শনকে স্বার্থান্বেধীরা টুকরে৷ টুকরো! 
বৃরেছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-প্রকাশিত ছ্বিজেশচন্র রাঁয রচিত “আযালবার্ট 
আইনস্টাইন? পুত্তকে দেখানো হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও রহ্িমচজ্ের ধারণার 
লঙ্গে আইনক্টাইনের ধারণার মিল ছিল। 'বিবেকানদ' বলেছেন, “বিনি এই 
বনত্বপূর্ণ জগতে সেই অথও দ্বরপকে দেখতে পান, বিনি এই মরজগ্জে এক অবস্ূ 
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জীবন দেখতে পান, যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানতাপুর্ণ জগতে মেই এক হ্বরূপকে 
দেখতে পান, তারই শাশ্বত শাস্তি আর কারও নয়।” 

'বঙ্ধিমচন্্র লিখেছেন, “সচ্িদীনন্দ হল সৎ বা সত্য, চিৎ বা চিৎপক্তি বা 
চেতনা ও আনন্দ । বাম্তব জগতে আছে নৈসগ্িক ঘটনাবলীর সত্যতা, যা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার হারা প্রমাণিত হয়। এই জগৎ জড়পিত্ডের সমষ্টি, জীগতিক 
বন্ত নানাবিধ, ভিন্ন প্রকৃতি, [বিবিধ গুণবিশিষ্ট। কিন্তু এত বিভিন্নতার ভিতরেও 
'অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার ভেতরে আছে শৃঙ্খলা । এই শৃঙ্খলার অস্তিত্বের কারণ হল 
প্রকৃতিতে এক অনির্ঘচনীয় শক্তি, যাকে স্পেক্সর (991০6) বলেছেন, 
11801069619 00০7 1) 1381076। এই শক্তি থেকেই লমস্ত কিছুই 
জম্মাচ্ছে, চলছে, নিয়ত উৎপন্ন হচ্ছে ও তাতেই সব বিলীন হচ্ছে। এ অনন্ত 
শক্তির প্রকাশ পায় নানা! ঘটনার ভিতর দিয়ে, আর এই সব ঘটনার গ্রত্যেকটিতে 
আছে ্ু কার্ধ-কারণ সবন্ধ। প্রতিটি মানুষ যেমন তাঁর চৈতন্য অনুযায়ী 
কারধাদি স্ষুভীবে মম্পন্জ করে তেমনি বিশ্বের সব লীলায় প্রকাশ পাচ্ছে যেন 
এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, আর এই চঠৈতন্করূপিনী যে শক্তি, তাকেই বল! হয়েছে ৷ 
চিৎশক্তি। এই, চিৎশক্তির বা চিৎ-এর অবস্থানের জন্তেই জাগতিক শৃঙ্খলা। 
এই শৃঙ্খল। আছে বলেই জীবনের উপযোগিত। বা জীবের সুখ, যাঁকে বল। 
হয়েছে আনন্দ। এই তিন মিরোই- স্চদানন্ন। এই সচ্চদানম্দকে জানতে, 
.শারলেই 'জখথকে জানা বাঁয়। আইনস্টাইনের চিন্তাধারা থেকে বোবা যায় 
যে এই নচ্চিণানন্দের জ্ঞান তার পূর্ণ মাত্রায় ছিল।” 

এই চিন্তাধারা ইউরোপে ও আমেরিকায় অল্পষ্টভাবে ছিল প্রাচ্য থেকে 
দূরত্বের জন্ত | ভাই সেখানে আইনস্টাইনের কৃতিত্ব বলে একী জেতে- 
তত্বের চিন্তাধারা প্রমারলাভ করেছিল বেশি। এই চিন্তাধারার সমাধান না 
হলেও ভার আপেক্ষিকতাবাদেযর “চেয়েও বেশি প্রসিদ্ধি লাঙত করেছে। 
এই চিন্তাধার! দর্শনে সীমাবদ্ধ থাকায়-ইউরোপ ও আমেরিক| তেমন গুরুত্থ দেয় 
ক্লিণ তাঁর গায়ে বিজ্ঞানের লেবেল লাগানোতে বিজ্ঞান সাধক মহাদেশ ছুটি 
লু্ষে দিয়েছিল। আইনস্টাইনের এইটাই সবচেয়ে বড় দান যে, প্রাচোর 
ধনকে ভিনি পাশ্চাত্যে গ্রচার করেছেন। প্রাচ্যবাধী ম্পিনোজার ি্তার 
্খ্যে যে.আপেক্ষিকতাবাদ ছির তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞাদেও বদি 
রম ওর্শদের ছাপ: মারা বায় তবে প্রাচ্য শিক্ষিত সমাজ তা লুফেনেবে। এই, 
চাষে দেওয়া দেওয়ায় নৃততন জিনিদের উদ্ভব হয়ে থারে।, 
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কোন বস্ততে অন্ত বগ্ত যেশালে একটা তৃতীয় বন্ড, হয়। পরমাঁণুতেও 
উল্লেকটুন কম বেশি হলে রূপ পান্টায়। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন থাকলেও 
ইলেকট্রনের পরমাণুর আচরণ নাই। অণুর মধ্যে পরমাণু থাকলেও পরমাণুতে 
অণুর আচরণ নাই। বস্তর মধ্যে অণু থাকলেও অগুতে রন্তর আচরণ নাই। 
তাঁদের আচরণ পাপ্টে যাঁয়। এই সব গুণের জন্য জল, বায়ু, মাটি, গ্রহ, উপগ্রহ, 
হূর্য নাঁনা পরিমাণ মিশ্রণে হত হয়েছে। এত বন্ত তুষ্ট হলেও মূলে তাদের 
চরিত্র এক। প্রত্যেকের আলাদা আলাদ! কেন্দ্র থাকলেও তাঁদের চরিত্র এক। 
তাদের মবার গুণ আকর্ষণ বিকর্ষণ। প্রতিটি বন্ধ রূপাস্তরিত হওয়ার জন্ত 
আকর্ষণে অপর থেকে নিচ্ছে, বিকর্ধণে অপরকে দিচ্ছে। মূলত সবই এক 
বস্তুতে সৃষ্টি হলেও কেন্দ্রের গুণে নান৷ রকম হয়েছে । এক বস্তর সৃষ্ট সব বন্ধ 
এক হলে কেন্ত্রেরে আকর্ষণ বিকর্ধণ থাকত না। নদীর জল নিচের দিকে যায় 
বলেই অমূত্রে যাঁয়। তাই বরে জল. জলকে আকর্ষণ করে না। চু্কের 
দক্ষিণ, মেরু, অন্য একট। চুঙ্ধকের দঙ্গিণ মেরুকে আকর্ষণ করে না। কিন্ত 
দৃক্দিণ মেরু উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করে। ছুই চুম্বক বস্ত হিসাবে এক হলেও 
মেরুর পার্থক্যে আকর্ষণ করে। এখানে শূন্যতায় আকর্ষণ, পূর্ণতার বিকর্ষণ। 
তাই শুন্ততীর আকধণ, না হলে বস্ত হয় না, পূর্ণতীর বিকর্ষণ না। হলে আকাশ 
হয় না।' 
তাই আকাশ কৃষ্টি হতে বস্তর পরমাণু, ইলেকট্রন ইত্যাদিকেও ভেঙে 

ভাঁবাকারে আমতে হয়েছে।' আবার বসত সি হতে আকাশকে গড়ে বস্র 
আকারে আঁমতে হয়েছে। বাযুশুন্য কৌটা যেমন বাইরের চাপে গু ভেতরের 
শূনাতার আকর্ধণে খোলা যায় না। তেমনি আকর্ষণও বস্তর পরে আকাশ 
দিয়ে রেখেছে, তার বস্ত এনে অন্যদের পুষ্ট করার জন্য। আবার এই পুষ্ট বস্তুর! 
বিকর্ধণ শূন্যতায় দিয়ে রেখেছে নিজে কিছুট! শূন্য হওয়ার জন্য, যার. ফলে 
মে অন্যধারা৷ হজম করে পুষ্ট হতে পারে। সব বত শূন্য হলে বিশ্বের স্থান হয় 
না, আবার লব শূন্য বন্ত হলে বিশ্বে শূন্যের অভাব ঘটে। অতএব তাদের 
ভাঙ। গড়ার মধ্য দিয়ে সামষ্রস্ত রাখত্তেই হবে। 

. গ্রার, ছুই হাজার বছর ধরে ধারণ! ছিল, বসত সত্রতম অংশ হল পরমাণু । 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাবে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা! দেখলেন 
পরমাণু অবিড়াজ্য নয় । আর এই, ইলেকট্রন ইত্যাদি কণার]ও যে অবিভাত্য 
ন্ তা প্রমাণ কারেছে আকা ৷ বগ্থর ভাবুলোকের কণার আকাশ হট | 


পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন খণাখ্মক, প্রোটন হুল ধনাত্বক। পরমাণু এই 
ছুটি গুণ পেয়েছে তার কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের জন্য । এই ছুটি বস্ত 
পরমাণুতে সংখ্যায় সমান থাকার আধান নিরপেক্ষ (25801) হয়। ১৮৯৭ 
থেকে. ১৯১২ খ্রীষ্টাবের মধ্যে টমসন, রাদারফোর্ড ও বোরের মত বিজ্ঞানীদের 
“গবেষণায় জান! গেল যে, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে জন্গাট কঠিন কেন্জ্রীণ (2801803)। 
তা পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভরের মমান। এই ধনাত্মক বিচ্যুতাহিত.কেন্দ্রীণের 
চারদিকে ইল্লেকট্নগুলি আবর্তন করছে। এই ইলেকটুন পরমাণুর আকারের 
চেয়ে এক লক্ষ গুণ ছোট ও আয়তনও প্রায় দশ কোটিরও কোটি ভাগ ছোট । 
গ্রহ যেমন র্ধের চারদিকে ঘোরে এই ইলেকট্রন তেমনি কেন্দ্রীণের চারদিকে 
ঘোরে। তবে গ্রহ বিছ্যুতাহিত নর, তবে কেন্্রীণটি ও ইলেকট্রনগুলি বিছ্যুতাহিত। 
এই ইেকট্রণের আবার শক্তি অনুযায়ী বহু সংখ্যক কক্ষপথ আছে। কেন্্রীন 
থেকে এই কক্ষপথ গুলির ফেটির দুরত্ব বেশি শক্তির মাত্রাও তত বেশি। 

পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীণের ও যে কোন ইলেকট্রনের বিপরীতধর্মী বিছ্ুতাধান: 
থাকায় তাদের মধো একটি আকর্ষণ শক্তি কাজ করছে। যদি ইলেকট্রনটি 
থেমে যেত তবে কৈল্্রীণের টানে তাঁর উপরে প্রচণ্ড বেগে পতিত হয়ে পরমাগুটিকেই 
ধ্বংস করে ফেলত। 

বোরের মতে কোন বস্তর উষ্ণতা বাড়তে থাকলে বিভিন্ন বর্ণের আলো 
,ফুটে ওঠে। তবে তিনি যে বললেন, কোন একট! কক্ষপথে ইলেকট্রনের আবর্ডনে 
কোন শক্তি নির্গত হয় না, ম্যাক্সওয়েলতত্ব ত| মেনে নেয়নি। এই তত্তে 
বলা হয়েছে, ইলেকউন কোন দোলনপথে (95০11181975 ০11০1) ক্রুত ঘুরুতে 
থাকলে বিদ্যুঙ্টৌম্বক তরলের আকারে শক্তি আল্লোর বেগে বেরিয়ে আসে।, 
“ বোর বলেন, বাইরে থেকে আদা কোন এরিয়া ফলে পরমাণু শক্তি শোষণ 
কালে উদ্ধোজিত হয়ে ওঠে। পরমাণুর নেই উদ্ভেজনায় ইলেকট্রন লাফিয়ে 
শক্তি অন্থ্যায়ী উচ্চতর কক্ষপথে উঠে এক সেকেণ্ডের অতি স্ষুত্র ভগ্নাংশ সমরে 
বিজের কক্ষে অথবা তখনকার শক্তি অনুযায়ী কাছাকাছি কন্মপথে ফিরে আসে। 
ী প্রক্রিয়ায় ছুটি কক্ষপথের শক্তির ঘানের পার্থকের শক্তি কণিকা বা! ফোন 
পরমানু থেকে বেরিয়ে আসে। রানের কণা! ধের যায় এই কণিকার কপা্ক 






১" একটা বে টি কোটি পরমাণু, থাকলেও দব গুলোর ভেউর থেকে 
শি রতি হয না) পরমাণু গুলির শোবিত শি উত্তেজনার উপর ফোনের 
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সংখ্য| নির্ভর করে। আবার সব পময় পরমাণু উত্তেজিত হলেও ইলেকট্রন 
যথাযোগ্য শক্তির কক্ষপথে লাফিয়ে ওঠে না। পরমাণু থেকে নিত শক্তির 
ফোষ্টনের কম্পাঙ্কের মান অন্যায়ী নান। রঙের আলে ফুটে ওঠে । পর্রমাণু 
অধিক থেকে অধিকতর শক্তি শোষণ করলে প্রথমে দেখা যাবে লাল রঙ, 
ক্রমে অন্যান্য রঙ । 

বোরের এই পরমাণু গঠনের কর্নার সঙ্গে নিজের ফোটনের কল্পনা মিলিয়ে 
গভীরভাবে চিন্ত। করতে লাগলেন আইনস্টাইন। তারপরে খাড়। করলেন 
উদ্দীপিত বিকিরণ তত্ব (560001860 81013501) [1050:5)। এতে প্রাঙ্কের 
তত্বের ষেন নতুন ব্যাখ্যা! হল। 

পরমাণু থেকে নির্গত বিকিরণের অনিশ্চয়তার জন্য আইনস্টাইন বিশেষ 
চিন্তিত হলেন। চিন্তা করে দেখলেন পরমাণু থেকে বিকিরণের সম্তাঁবন! নিশ্চিত 
করতে হলে পারিপাংখ্যিক (51911301০91) নিয়মের উপর নির্ভর করতেই হয়! 
পারিসাংখ্যিক নিয়ম চলে অধিক সংখ্যার উপর, অল্প সংখ্যার উপর চলে না। 
একটা মুদ্রা ছুবার টস (6953) করলে ছুবারই হয়তে৷ হেভ পড়তে পারে। 
 অথব! ছুবাঁরই টেইল পড়তে পারে। আবার একবার হেড অন্যবার টেইল 
পড়তে পারে। অল্লবার টদে শতকরা! পঞ্চাশ বার হেড আর পঞ্চাশবার টেইল 
না-ও পড়তে পারে। যদি চার হাজার বার টন করা বাঁয়। তবে ধরে নেওয়া 
যায় দুহাজার বাঁর হেড আর ছুহাঁজার বার টেইজ পড়বে । এইভাবে অনিশ্চয়- 
ভাকে মানিয়ে নেওয়। যাঁয়। 

আলোর এই চল্লার মধ্যে কিন্ত অন্ধকার লুকিয়ে আছে। একটা পরহ্াণু 
থেকে সমস্ত ইলেকট্রন শক্তি বিকিরণ করলে সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না। 
কিন্ত তা সম্ভব নয় ত্বাভাবিক কারণের জন্য ৷. বদ্দি ধরে নেওয়া যাঁর, ব্রন্ধাণ্ডের 
সকল বস্তর লকল পরমাণুর সকল ইলেকট্রন শক্তি গ্রকাশ 'করে, সে শক্তি 
রাখবার স্থান ব্রন্মাত্ডের নাই। তাই তা সস্ভবও .নয়। কিছুটা বস্ত রূপে 
থেকে ব্রদ্ধাণ্ডের নীমাকে রক্ষা করতে হবে। ধরা যাঁক একটা ছোট ঘরে 
একটি বড় বাক: আছে মাও্র। বাকী স্থান সব ফাকা । এ একটি বাক্সে ভ্ভি 
হয়ে, আছে বহু কাগজের পাখা । দেই বাক্পের সমন্ত পাঁখা বদি প্রসারিত 
কে ছড়িয়ে বা ঝুলিয়ে াখতে চাওয়া যায়, সমন পাঁধার স্থান নবুলান হবে ন|।: 
(কিছু মংখ্যক পাখাকে শোটানো! অবস্থাতেই মাখতে হবে। তেখনি একটা লীমার মধ্য, | 
টামুত বক শক্তিতে রূপাস্তর ঘটবে প্রসারিত কর! স্ব নয়। স্থানের খভারেই 


4. 'শ্ীই্টানীর বিজনের বি রক 


দব বকে শর্তে সরি ছতে হাঁ দেবে অবনত প্রকৃতির ক্ষে& 
এমনটি ঘটছে) প্রকৃতিকে ন! মেনে সমস্ত বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে বোমার 
মঙ্ড আধারের দীমাকে ফাটির্েশিক্তি বাইরে বেরিয়ে যাবে। 
অসমের মধ্যে এমনিভাবে পরমাণু, অণু, বন্ধ, গ্রহ, উপগ্র, হর্ধ সবই 
| দিডের নিজের লীমায় মধ্যে বাঁস করছে। একজনের লীম৷ ভালে অন্যের 
: লীমাঁ় আঘাত লাগে। এমনি অনন্ত সীমা নিয়ে অনস্ত জগৎ টি জগতে : 
ঘব কিছুব আকর্ধণ বিকর্ধণ চলছে কেন্দ্রতিত্িক। একটা! পরমাণুর ততটুকুই 
আকর্ষণ, যতটুকু তাঁর সীমা। দে আকর্ষণের কারণও অস্ঠের বিকর্ষণ। আবার 
সেই অন্তের বিকর্ষণের পর আঁকর্ষণ হতে বাধ্য পূর্বোজের বিকর্ষণের ধারাঁকে 
স্থান দেওয়ার জন্ত। ' এইভাবে প্রত্যেকে আকর্ষণ রিবর্ধণ চালাচ্ছে। ধরা 
যাক একটা ঘরে এক বাক্স বেলুন আছে। সেই ঘরে বায়ুর প্রবেশ বার রুদ্ধ 
করে দিয়ে দেই.বান্সের বেলুনগুলিকে সেই ঘরেই যদি হাওয়া! প্রবেশ করিয়ে 
ফেলানেো। যায় ঘরট। ফোলানে৷ বেলুনে ভণ্তি হয়ে যাবে। ঘরের অধিকাংশ 
হাওয়। বেলুন গুলোতে গ্রাদ করল কিন্তু বায়ুর অভাব রইল না। সেই 
 ফোগানে! বেলুন গুলোর করেকটিকে যদি ফাটিয়ে দেওয়! যায়, সেই কয়েকটি 
বেলুনের অভাবে ভাঁরদাম্য ঠিকই থাকে । সেই কয়েকটি বেলুন মৃত রবার হয়ে 
পড়ে থাকে, আর তাদের হাওয়! বাইরের হাওয়ায় মিশে থাকে । এমনি এক. 
ঈশ্বরও বছ হয়ে হৃষটি স্থিতি প্রলয় চালাচ্ছেন। দৈই ঈশ্বর শরাকারের হলেও 
ক্ষতি নাই, কারণ তিনি তাঁর হুষ্টির মধ্যেই আছেন, আবার নিরাঁকার হলেও 
ক্ষতি নাই, কারণ তাঁর সীমা রক্ষ। হতে হাটি স্থিতি গ্রলয় কাজ করে যাচ্ছে: 
সুটি যে অথণ্ড অনন্ত, তা প্রমাণ করেছে সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুর আকর্ষণ 
বিকর্ষণ। আকর্ষণ বিকর্ষণ হলেই ধরে নিতে হবে সবাই সবার সঙ্গে বিনিময়ের 
ধেল1 খেলছে। সবকিছুকে নিরে সৃষ্টি অনস্ত বলেই আকর্ষণ বিকর্ধণের 
জন্ত অন্ত অনস্তের গ্রয়োজন. হচ্ছে ন1। এবং তা সভবও নয়। বদি সম্তবও 
তাঁদা হয়, দুই অনন্ত পাশাপাশি হলে ছয়ের সীমায় সীমাহিত হচ্ছে। আর 
গনতত থাকছে না। 
বস্তর পরব ইলেকট্রন আলো! দেয় না বলেই আমর! আলো পাই। উত্তপ্ত 
স্তর উদ্বেনায় বিকর্ষণে ইলেকীন নিজের কষ থেকে বেরিয়ে বকের 
থেকে “গারও ছুয়ে দরে আসে। এবং সেখাঁদ থেকে আলো ছাড়ে। আবার, 
জনেক ইলেকট্রন আলো! নী দিয়েই নিজের কক্ষে কিরে বার এই: ফিরে 


আইবক্টাইদয়ি বিজ্ঞানের বিশাল: বিতর্ক ১ 


হালায় কারণ কিন্ধ ধাইরে থেকে আলা শক্কি। আবার যে ইলেকট্ন আলো 
দিল ভাও কিন্ত দেই বাইরে থেকে আদা শক্তির লংঘর্ষে। বাইরের শক্তিতে: 
দিজের কক্ষে ফিরে যাওয়া! ইলেকট্রন বন্তর কেনে বাইরের শক্তির সঙ্গে যোগ 
দিয়ে চা হুষ্টি করে বলেই সংকীর্ণ কেনের ঠেলায় আরও ইলেকট্রন বেরিয়ে 
এসে কেউ আলে। দেয় কেউ আলে! না৷ দিয়ে ফিরে যাঁ়। এই সংঘর্ষে আলো! 
ৃষ্টি হয় ও অন্ধকার সৃষ্টি হয়। এই কারণে আলোক তরঙ্গ হাটি হয়? 
সেখানেও ফিরে, আসা ও এগিয়ে যাওয়া আছে। পিছিয়ে এলে দংঘর্ষের অভাবে 
অন্ধকার হৃষ্টি হচ্ছে, এগিয়ে গেলে সংঘর্ষের প্রচণ্ডতায় আলো সৃটি হচ্ছে। তাই 
জগতের যে কোন আলে! নিখাদ আলো! নয়, তার সঙ্গে অন্ধকার মিশে আছে, 
কোন অন্ধকার নিখাদ অন্ধকার নয়, তার সঙ্গে আলো মিশে আছে। তাই 
শক্তিশালী .আলোর তরু কম বলেই আবহাওয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে এগুতে পারে 


বেশি। দুর্বল আলোর তরঙ্গ বেশি বলে আবহাওয়ার সংঘর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। 
ফলে অস্কার মিশ্রিত থাকে বেশি । 


এই শক্তির গতি যত কম হুবে শক্তি বস্তুতে পরিণত হতে থাকবে । . সেই 
বস্ততে আবার পরমাণু ইলেকট্রন ইত্যাদি স্থষ্ট হবে আবার ভবিস্কতের আলো 
সৃষ্টির অন্য । কেনে না হলে বু হয় না। বস্ত থেকে বিকর্ষণে ভেজে 
আম! অসীম চুর্ণ ভাবাকাশ কেন্দ্রের সংকীর্ণতার চাঁপে জমা হয়ে বস্তুতে রূপাস্তরিত 
হয়। এই বন্ত থেকে আবার 'বিকর্ষণে ভাবাকাশ সৃষ্টি হয় .অর্থাৎ আকাশ 
কৃষ্টি হয়। আকাশের সশ্্রপারণ বস্তর কাছে সংকীর্ণ হয়ে এসে ঢোকে, 
আবার বস্ত থেকে সংকীর্ণ হয়ে বেরিয়ে ভাবাকাশে সম্প্রারিত হ্য়। বড় 
আলোর কাছেও ছোট আলে! আকর্ষিত হয়। ছুই আলোর মধ্যে পার্থক্য 
থাকার জন্য তা সম্ভব। পার্থক্য না থাকলে কেউ কাঁউকে আকর্ষণ করে না। 
সব জল নিচুর দিকে যায় বলেই দব জল এক দক্গে মেশে। তাছাড়া জল 


জঙগকে আকর্ষণ করে না পার্থক্য নেই বলে। এখানে রাপাঁ়নিক দং মিশ্রণ 
হয়না । রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটাতে হলে ছৃয়ের পার্থক্য থাকা চাই। 


হুর্বের আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে বলেই তার খাঁজ বা এবড়ো খেবড়ো। ক্ষেত্র. 
সৃষ্টি: হয়েছে । এই ক্ষেত্রকে হৃষ্টি করেছে কেন্ত্র। লব কিছুর কেন্দ্রই তাই 
নব কিছুকে ' একীতৃত করতে পারে। কারণ সব কেছের চরিত্র এক। সব 
কিছুর কষেজ লব কিছুকে একীভূত করতে পারে না। কারণ সব ক্ষেত্রের 
চিজ এক দয়। ভাই কেন্দ্র ছাড়া একক ক্ষেত্রতত্ব সম্ভব নয়। ভোগ 
সতোগের. যোগ্য হর্লে ভোগা, আধ অর্ধে শ্রেষ্ঠ হলে শ্রেষ্ঠের বোগ্যকে-আঁধ্য বল: 


ণহ আইনস্টাইদীয় বিজাদের বিশাল. বিতর্ক 


উচিভ | ধানে আর কোন জাতিকে বোবা ন। এমনিভাবে কথাকে ভেদ করে 
বৈজাদিক : উপায়ে ভাষার কেন্দ্রে যেতে পাঁরি। এমনিভাবে বিশ্লেষণ না 
করতে পারলে, ল্যাবরেটরী সব কিছুর হুদিম দিতে পারে না। ধর্ম, বিজ্ঞান 
নবাইকে প্রথমে দীর্শনিক বিচার মানতেই হবে। দার্শনিক না হলে আইনস্টাইন 
বিআানী হতে পারভেন না, বতই বিজ্ঞানীরা! কটাক্ষ করুন। 

মূলে লবাইকে যেতে. হবে, বদি দব' কিছুকে একত্রে বাধতে হয়। দুরের 
নক্গত্রের আলে। হুর্ধের কাছ থেকে আগার সময় হুর্ষের আকর্ষণ-বিকর্ষণের 
খাদে বেঁকে বায়, যেমন ছুর্বল আলো! বল আলোর কাছে বেঁকে যায় বাইরের 
আদা হাওয়ার দাপটে। আগুন বে আবহাওয়ায় শন্ততা সৃষ্টি করছে তাকে 
পুরণের জন্ম এই হাওয়! ও দুর্বল আলোকের ঝুঁকে যাওয়া । সেই নক্ষত্রের 
আলো! পৃথিবীর কাছে এলেও নাও বেঁকতে পারে । 

নিউটনের মহাকর্ষ তত্বে বল! হয়েছে, ছুটি বন্তর ভিতর মহাকর্ধজ বলের 
উদ্ভব হয়। আইনস্টাইনের তত্বে বলা হয়েছে, মহাকাশে যে কোন বন্ত 
নিজের চারদিকে একটা বিকৃত বা এবড়ে! খেবড়ো শ্গেব্র তৃষ্টি করে। জ্যামিতিক 
এই গুণের জন্ত মহাঁকাশের ছুটি বস্ত পরম্পরের দিকে গড়িয়ে -যায়। এই 
দুটি মতের প্রকৃত ব্যাখ্যা হল, ছুটি বস্ত পরস্পরের কাছাকাছি আপে ঠিকই। 
তার জন্য দায়ী বস্ত নয়, বস্তরও জন্মদাতা কেন্দ্র | হর্ষের এবড়ে। থেবড়ো 
পথে বদ্ধি গ্রহ! সেই ভাবে গড়িয়ে চলত, তবে গ্রহদের পরম্পরের মধ্যে 
শৃঙ্থলাহীন সম্বন্ধ থাকত। বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন কৈশ্দরিক। চরিত্রের জন্গ 
ুর্ধের রেক্্রের ,থেকে বিভিন্ন দূরত্বে চালিত হচ্ছে। নইলে ন্ুর্ধের একটি মাত্র 
কেন -তাদবের একই নিয়মে চালাত। হুর, ও গ্রহদের চরিত্র এক। কৈস্্রিক 
শক্তির পার্থক্য, এমনটি হচ্ছে। এই কৈদ্ররিক শক্তির জন্য সর্ঘের, আকাশের 
বক্তা, গ্রহ্ের আকাশের কক্রন্তা উপগ্রহদের আকাশের বক্রতা। এই 
অনন্ত বিবধণডে মহাকাশের খণ্ততার জন্য মহাকাশ অনন্ত নয়। প্রত্যেকের 
গতির ক্রতার কারণে আলোর রশি বেঁকে. চলে। তবে ুর্ঘের ধারার 
শক্তির ক্যছে শালোর' শক্তি কম,, ভাই তর্ধের 'াকর্ধণে সে বেঁকে বায়। 
কি লসাষতে পারে, নুর্ের কেন্জরের বখন আকর্ষণ বিকর্ধণ আছ্ছে, 
লী দিকে না বেঁকে নক্ষত্রের. আলো|-বিপরীত দিকে বেঁকে টোদ ন| 
কে তার াসট আরও প্রশ্ন কর! যায, একট! বন্ধ পৃথিবীর, মাধযাকর্ষণে 
পড়ে বার কিছু হাইডোজেন বেদুর পাফাশে উঠে যার বেদ? এইসর পর্নের 
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উত্তরে বলা যায়, শুতীর চাদরের মত হৃর্ধের আবহাওয়া, তাই আলো! সেইদিকে 
বেঁকে বায়। "আলোর কণার চেয়ে বড় কণ! হলে বেঁকত, না। বাইরে 
বেরিয়ে যেত. সেই সর্ষের গ্রহের আবহাওয়া! প্াস্টিকের চাদরের মত প্রান, 
তাই আলো. তেমন বাকে না। আলোর কণিকা আরও ছোট হলে বেঁকে 
আমত। উপগ্রহের আবহাওয়ার চাদর পুরো প্লার্টিকের মত, তাই দেখানে 
নক্ষত্রের-আলো। ঘা খেয়ে বিপরীত দিকে বেরিয়ে যায় না। ছুর্বল কেন্দ্রের 
অন্ত মেই চাদর ছি'ড়ে প্রবেশ করতে পারে। তাঁর বিপরীতের আবহাওয় 
আবার স্থতীর চাদরের মত ছিত্্রচুক্ত। এই কারণে চাদে সবকিছু হাকা! 
হয়ে যার। সেখানে হূর্ধের গত অত আকর্ষণ বিকর্ষণ- নাই। কেন্দরিত্তিক 
আকর্ষণ বিকর্ষণের বিভিম্নতায় সমস্ত চস! নির্ভর করে। সুর্যের শক্তির সঙ্গে 
সেই নক্ষত্রের আলোর যতখানি পার্থক্য উপগ্রহের শক্তির সঙ্গে অতি দুর্বল 
আলোর ততখানি পার্থক্য থাকলে সে আলে। উপগ্রহের দিকে বেঁকে আনত । 

তখন কেন্দ্রবাদ গথ্বদ্ধে চিন্তা না| থাকায় আইনস্টাইন অনেক কিছুর মধ্যে 
বিশৃঙ্খল! দেখেছেন। দেই অনেক কিছুর পরিণতি যখন শৃর্ন্স! গ্রকাঁশ করে, 
তখন ধরে নিতে হবে সেখানেও বিশৃঙ্খলা নাই। বিশৃঙ্ঘলা আমাধের চিন্তার। 
আপেক্ষিকতাবাদে একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা করা যাচ্ছে। তার ফলে 
ছুটিকে সমতায় আনা ধাচ্ছে না। আপেক্ষিকত! রাখতে হলে ছুটি বস্তুকে 
আলাদা রাখতেই হবে। আপেক্ষিকতাঁর মধ্য দিয়ে তাই সমগ্র সৃষ্টির গোড়ায় 
যাওয়া যাবে না। বস্তুর সঙ্গে বস্তর আপেক্ষিকতা হয় আকাশের আপেক্ষিকতা! 
হয়ন|। এখানেই আপেক্ষিকতাবাদ মীর খেয়ে গেল। সেখানে কেন্বাদ কাজ 
করে। কেন্দ্রের জন্যই বস্তু, পময় ও আকাশ হৃষ্টি হয়েছে। তবুও সৃষ্টির মধ্যে 
আপেক্ষিকভবাদের যথেষ্ট মূল্য আছে। অনীম একটি ছাড়! দুটি হয় না। তাই 
অদীমের ক্ষেত্রে তার মুল্য নাই। 

আপেক্ষিকতাবাদ সমস্ত মানব জাতিকে এক করতে পারে ন1। ভাই 
বে আইনস্টাইন একফিন বিশ্বনাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই আইন- 
স্টাইন আবার জার্মানির অত্যাচারে প্যালেস্টাইনপন্থী হয়ে উঠেছিলেন। 
যার জস্ত তিনি. আমেরিকায় অর্থ পাহাব্যের আশায় যান, যাতে প্যালেস্টাইনে 
উন্নত মানের. বিশ্ববিস্তালয়, কলেজ 1ও-বিদ্ভালয় স্থাপিত হন্তে পারে। এই 

যখন নিউইয়র্ক বন্দরে পৌঁছান একজদ. সাংবাদিক প্রশ্ন করেন॥ ডঃ 

আইনটাইন, আপনি কি জাতীয়তাবাদের 'িরদধ পূর্বে বলেন নি? 
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আইনস্টাইন জোরের সঙ্গে উত্তর দিজেন, প্যদি আমাদের নহগুগশূনক, 
 পরমতবিষ্বেধী, সঙ্ধীর্বচেতা এবং হিংস্থক জাঁতির সঙ্গে বাঁস করতে হত; তবে 
আমি আমার সমস্ত জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করতে বলতাম । 

হার একজনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পৃথিবীর সব জায়গায় এখন 
মানা ধরণের আন্দোলন চলছে, নানা বিষয়ে জাগরণ আপছে। এই সময়ে 
আমরা যদি আলাদা আলাদা বা একাকী নিজের মতে চলি, তবে তা ঠিক 
হবেনা। এখন ময় এসেছে সমগ্র জাতির একত্রিত হয়ে মানুষের নানাবিধ 
সমস্ত সমাধান করবার ।” 

আইনস্টাইনের এই ছুটি উত্তরের মধ্যে সামঞ্স্ত নাই। রাজনীতির 
চাপে তাকে নিজের আদর্শ ভারিয়ে ছুরকম কথা বপতে হয়েছে । এমনিভাবে 
মহত্ব রাজনীতির চাঁপে বার বার মার খাচ্ছে। রাজনীতি এইভাবে মানবতার 
বিশ্ব এনে বিশ্বনাগরিকদের শৃঙ্খল পরাচ্ছে। তবে এ শৃঙ্খস অটুট নয়। 
| উপর থেকে চাপিয়ে .দেওয়। বাজনীতি মানুষের মঙ্গল করতে পারে না। 
এই ' রাজনীতিতে অনেক মানবতাবাদী মৃহাপুরুষের অনেক ভাল কথাকে 
বাদ দ্িয়ে' কোন কারণে তার অন্য কথাকে কাজে লাগাতে তৎপর হয় । 
দ্রার্শনিক হেগেন মনে করতেন যে, প্রাণিজগতে যেমন দুর্বলর। লহজে মৃত্যু 
বরণ করে, অথবা সবলের হাতে নিহত হয়। প্রকৃতিতে যোগ্যতমেরই উদ্ধত 
(জআগাছিজ] ০6 0৩ 01680) হয়। অর্থাৎ জগতে যার! বেঁচে থাকার উপযুক্ত 
ভাবাই ধু বেচে থাকে, এবং তাঁরাই উদ্নত জাতি গড়ে । সেই উপযুক্ত জাতি 
হল জার্মান । তাঁরা আধ বলেই সব চেয়ে বলবান, স্ার্শন এবং বুদ্ধিমান । 

আর্ধব! শুধু জার্গীন জাতিকে নয় ভারতকে গড়েছে । জাতির মধ্যে 
বার! শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, তারাই আর্ধ। তখন সম্মানী ব্যক্তিকে আর্ধ 'ধলে 
অঙ্বোধন' করা হত। আর্জও অনেক জাতিকে দেখতে পাই তার! তাদের 
জাতি, সংগঠক নেতাঁকে নিয়ে গর্ব করে বলে, আমরা অমুক শ্রেষ্ঠ ( আর্ধ) পুরুষের 
বংশধর। শ্রেষ্টরাই জাতি গড়ে। সেই শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে. জাতি আর্ধ হয়। 
সৈই এক আদর্শের আর্ধ জার্ধানরা। যেমন, ভারতীয়রাও তেমনি। তাই উভরের 
লক্প্কীর দলও আধতাযা থেকে দ্র নন্ধান করে। তাই ভারতের মত 
জার্মীনীতেও সত পণ্ডিত আছে। জীর্ধানীবামীর গায়ের রঙ গাদা আর 
. ভীরতবাীর গাধের' রঙ কালো, তাতে: কিছু যায় আগে না। রাগে আরে 
রঙ দাগ! কালো ছুই দেখা যাঁর অনা কোন গকটা জাতি নয়। জুড়ি 
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ভাগ করা হয় অঞ্চলের নামে। আগলে অনার বলতে বোঝাত সাধারণ 
মানুষকে । ূ 
 আশ্রিয়ার একট! দরিদ্র পরিবারে হিটলারের জন্ম।' তাই তিনি অর্থাভাবে 

লেখাপড়া! শিখতে পারেন নি।/ তাই স্বাতাবিকভারে সন্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও 
ধর্মের গৌড়ামি তার মধ্যে পুষ্টতা লাভ করে। হেগেল জাতি গঠনের কথা 
বলেছিলেন, হিটগ্লার তার অপব্যাখ্যা করে জাতি গড়তে ইহুদি জাতিকে ধ্বংস 
করতে লাগলেন। একই দেশে একই সমস্যায় সথে দুখে একট! জাতি গড়ে ওঠে। 
আদলে মৃঙন ,সভ্য জাতি তো একটাই ছিল সভ্যত| একস্থানে গড়ে উঠে ইল বলে। 
আইনস্টাইন জার্জান জাতিকে ভত্গন! করেছেন তাদের অত্যচার সহ করতে না 
পেরে। তত্গনা পাওরার যোগ্য হিটলার প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা । যতই 
হিটলার নিজেকে আর্য বলুন, জ্ঞানে তিনি অনার্ধ বলেই দেশকে ধ্বংস করে 
গেছেন। ও 

মুগ মানব সভ্যতার জন্ম একস্থানে বলেই কোন জাতির মুগ আদর্শ 
দুই হতে পারে না। এই ছুই হওয়ার জন্য দায়ী নেতারা । এই নেতাদের শাসিত 
জাতিগুলোয়্‌ মধ্যে কোন্দলের উদ্দেস্ত্ে আপেক্ষিকতা চলছে ।  মূ্গ কেন্দ্রের সঙ্গে 
আপেক্ষিকত। না হলে কোনকিছুর বিচার হয় না। 

বস্তর সঙ্গে বস্তর আপেক্ষিকতা] যদি হয়, কেন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রের আপেক্ষিকত। 
হবে না কেন? সব বস্তর কেন্ত্র আছে, তাই কেন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রের আপেক্ষিকত। 
গড়লে বস্থর আপেক্সিকতা হতে বাধ্য। পৃথিবার নান৷ স্থানের আপেক্ষিকত' 
আছে। এইসব স্থানের প্রস্পরের পার্ঘক্য কিন্তু পৃথিবীর একটা কেন্ছ্েই বাধ] ।, 
এখানে একট। পৃথিবীর বিচার করতে অন্ত পৃথিবীর প্রয়োজন হয না। কেন্ত্র হল 
এক ব্রক্ধ। পৃথিবীর কেঞ্জের বিচারে পৃথিবীর সমস্ত বন্ত, আকাশ, আলো» 
অন্ধকার, সময় সবকিছুর বিচার হবে। 

কেন্দ্রের নান! শক্তি নানা বস্ত হৃত্টি করে। আবার নান! বস্তু নানা শক্তি সৃষ্টি 
করে। সেই পব নান! বস্ত ও নানা শক্তির নান। গুণের জন্ত নান! নাম দিয়ে 
ধাকি। আসলে কিন্তু সবই কেন্ত্রের বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। কোনটা বিদ্যুৎ, 
রদ কৌনট! শব তরঙ্গ, কোনটা নমূষ্বের তর, কোনটা! বাঁস্রিক গুরঙ্।। 
যে কোন, বস্তর চল অবস্থায় তরঙ্গ হয়। ইলেকটন বন্ত, তাঁই চলন্ত অবস্থায় 
উর হয। তয় হলেই বুঝতে হবে দে বাধা ঠেলে চল্ছে। আঘাত খেতে, 
থেড়ে চলছে বলে আলো প্রকাশ করছে। প্রতি ক্ষেত্র ইলেকইন চলার সম. 
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আবহাওয়ার. সজে মূধর্ধে আলো দিযে ফুরিয়ে যাচ্ছে, আবার পেছনের শকির 
'ঠেলায় “এগিয়ে 'গিয়ে সংঘর্ষে আলো! স্বষ্টি করছে। টর্চ জালে পেছনের শক্তির 
ঠেলা গংঘর্ষ করুতে সাহায্য করে। এই ঠেলা না থাকলে সংঘর্ষ অভাবে আলো 
ন্জলতে গাপ্পে না। ইলেকট্রন হল-তাঁই বস্তু । মে ঠেল! গেলে তরল হৃষ্টি করে। 
উপযুক্ত স্থান পেলে সে 'তরজ দা হয়ে স্থির হয়ে অবস্থান করতে পারে। তুলো 
“যেমন হাওয়ায় উড়তে থাকে, কিন্ধু হাওয়। না থাকলে একস্থানে অবস্থান করে। 
হাইড্রোজেন বেলুনও একস্থানে অবস্থান করতে পারে, কিন্তু তার এই আবহাওয়ায় 
অবস্থানের স্থান নাই বলে উপরে উঠতে থাকে।. বেগুনি আলোক কণিকার 
তর দৈরধ্য কম হওয়ার কারণ চলার পথে বাধা কম। ভাই তার গতি শক্তিও 
বেশি। যে বস্ত অবস্থান করছে, তার চলার তরজ দৈর্ঘ্য না থাকলেও কৈজ্জিক 
আকর্ষণ বিকর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে । মে তরঙ্গ ছিন্ন হয় না বলে বস্তুটি অবস্থান 
করে। তার গতি বাড়লে ধত তরঙ্গ ছিন্ন হতে থাকে, তত তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছিয় হয়ে 
. শ্তি বাড়তে সাহায্য করবে। যেষন -চলস্ত গাড়ির গতি আরও গতি বাড়াতে 
সাহায্য করে। তাই গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরম গতি হয় না। 
এই কারণে দশ তলা বাঁড়ি থেকে ঝাপিয়ে পড়লে মানুষ চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায়, কিন্ত 
দশ হাত উচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লে চুর্ণ হতে হয় না। অথচ শৃথিবীর কাছে 
“বেশি ম্াধ্যাকর্ধণ থকায় দশ হাত উচু থেকে পড়কে চুর্ণ হওয়া! উচিত ছিল। 
“আমলে নাধ্যাকর্ধণ সামগ্রিক ভাবে ছড়ানে]। আসলে গত্ভির দুরতু বাড়লে শক্তির 
কারণে চূর্ণ হতে .হ্য়। কারণ শক্তিকে সে ধরে রাখতে পারে না বলে আবরণ 
ভেদ কুরে গযপ্রা্ত হয়। বস্ত তখন শক্তির কারে বেরিয়ে আমে। এই 
শরতিতক ধরে রাখতে লোহা! পাথরের মত কঠিন পদা্থও পারেনা । তাকে উত্তপ্ত 

করলে তাপ )বিকিরণ করে। একট! মান্য বখন হাটে শ্বাভাবিকতাঁর জন্ত উৎপর় 
শক্তি ধরে রাখতে পারে। সে যখন ছুটতে থাকে, তখন এমন শ্তি উৎপয় হয, 
তা ধরে: রাখতে না পেরে হাফাতে থাকে। 

একের শক্তি অন্তে সঞ্চারিত হয়ে তাকে পুষ্ট করে। একের বিকরষিত শক্তি 
নে আকর্ষিত হয়, কারণ তাঁকেও বিকর্রণে নিজকে শুস্ত করতে. হয়েছে । শুন্ুত। 
আকর্ষণ কর্যবই,. কারণ, দুটিতে পুলততা রাখা অপরাধ, প্রতি মূহুর্তে তাই 
াকরষণ বিকর্ধণ চলেছে | সমগ্রভাবে ঈমান উত্তপ্ত হলে অনন্তের আকর্ষণ, বিকর্ষণ 
থাকত না. নানা চিত্রের মধ্যে তা সত্তবও না।. পার্থক্য থাকলেই তো 
জাররণ রিকর্ষণ হয়ে | এ পার্কের আকার বিবরণে অবার সূ লবার ধোগ 
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থাকায় অন্তর৷ অনস্ভ হয়ে গিয়েছে । যে কোন একটা জ্যোতিষ্ক অন্তযুক্ত। আবার 
অসংখ্যার সঙ্গে যোগে সে অনস্ত। একটা গ্রহ সবদ্দিক থেকে সমানভাবে গ্রভাঁব 
পায় না। তাই নাঁন! দিকের নান! প্রভাব পার্থক্য এনে জপু পরমাণুদের চালিত 
করছে। লবদিকে সমান প্রভাব নাই বলে একটু .একপেশে শক্তি কাজ করায় 
গ্রহরা একটু ত্যারছা ভাবে কেন্্রতিত্তিক শক্তি পাচ্ছে, তাঁর জন্য তাঁর! গেই ভাবে 
ঘুরছে। এই ঘোরার জন্ত তারা গোলাকার হয়েছে। যে কোন একটা 
গোলাকার বন্ত গরম করলে উপরের, তাঁপ কেনে যাবে। কেন্দ্রে স্থান না 
থাকায় তা ফিরয়ে দিয়ে প্রতি মুহুর্তে সমতা! সৃষ্টি করছে আর প্রতি মূহুর্তে 
গরম হচ্ছে। 

১৯২৪ খ্ষ্টান্দের সেপ্টে্রের “ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন" পত্রিকায় লুই 
ব্রগলি (1০013 ৫০ 810816) একট! নিবন্ধ লেখেন। ভাতে বল! হয়েছে, ফে 
কোন বস্ত, সেটি গ্রহ, পাথর, ধূলিকণা কিংবা! ইলেকট্রন যে কোন বস্তাই হোক না' 
কেন, চলম্থ অবস্থায় তারা হৰে একট! তরজের সমট্টি। বিদ্যুৎ চৌন্বক তরনত্থীল 
যেমন সম্পূর্ণ শূন্তস্থান অতিক্রম করতে পারে, তেমনি বস্ত্র তরগুলিও মাধ্যম ছাড়াই 
প্রবাহিত হতে পারে। .একে তিনি যান্ত্রিক তরঙ্গ নাঁম দিয়েছেন। এই তরঙ্গ 
হৃষ্টিতে বিছ্যুতাধানের কোন প্রয়োজন নাই। এই বস্তগুলি বিছ্যতাহিত হোক 
আর না হোক গতিতে থাঁকলে তরঙ্গ সষ্টি করবে। তিনি এক গাণিতিক সুত্রে 
বললেন, চলন্ত ব্গ্টির ভর ও বেগ জান! থাকলে, বস্তটির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য জান 
বাবে। তার ভর ও বেগের যে কোন একটি যত বেশি হবে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত 
কুত্র হবে। | 

ব্রগলি তাই ইলেকট্রনকে তরঙ্গ রূপে ভেবেছেন। ১৯০৫ গ্রীষ্টাবে আইনস্টাইন 
বলেছিলেন, ইলেকট্রন হুল কণিকা । এই ছুটি রপই এখন মানা হয়। সৃষ্টির 
বহু সেপ্টারের বন্থ রূপ আছে। বুকে একে বাঁধতে ইউনিফায়েড মেণ্টার থিওরিকে 
মাদতে হবে। জলকে বাইরে থেকে ঝাঁক দিলে ঢেউ হয়, আবার উত্তাপে 
ফোটালে ঢেউ হয়। বাইরের আঘাতের ঢেউতে জল দমগ্রভাঁবে আন্দোলিভ 
হয় না। কারণ তথন জলের মধ্যে ঠাঁা ও গরমের পার্থক্যের খেলা চলে না। 
তবে আরও গভীরে গেলে দেখা যাবে জলকে আন্দোলিত করলে দে শক্তি গাচ্ছে 
কিন সামগ্রিকভাবে নিজের মধ্যে। সেখানে প্রাকৃতিক ব্র কাজ করছে। 
জলকে শুনে ফোটালে ঢেউ সি করতে সামপ্রিকভাবে শর্জি পার। এই 
দমগ্রিক শি. মূলে না হয পরোক্ষভাবে প্রকাশিজ হরে চলেছে। ' জল যখন 
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নিচের উত্তাপে, ফোটে তখন বুঝতে হবে জল নিচে প্রতি মুহূর্তে গরম হয়ে উপরে 
উঠছে, আর উপরের জল ঠা হয়ে নিচে নাসসছে। 

বন্তকে..গরম করলে ইলেকট্রের ক্ষেত্রে ভাই হয়। প্রাকৃতিক আকর্ধণ 
বিকর্ষণ শস্তিতে ইলেকট্রন তে৷ ঘুরছেই, তার পরে উদ্থীপে তাদের কেউ কক্ষচ্যুত 
শুয়ে উপরে উঠে নেমে আছে আবার কেউ উপরে উঠে আলো প্রকাশ করছে। ফুটন্ত 
জলকে বিচার করে দেখ! যাবে ইলেকট্রনের উপরে উঠে নিচে নেমে যাওয়াও 
অন্তান্ত ইলেকট্রনের শক্তি গ্রকাশের কারণ। পূর্বে বলেছি, এখানেই আধার ও 
আলোর সৃষ্টি। তাই ঢেউ উঠলে আমর! ঢেউয়ের উপর দিককে দেখতে পেলেও 
নিচের দিককে দেখতে পাই না। 

টর্চের উৎদ থেকে আলে! বেরিয়ে স্বচ্ছ কাচের বদ্বভায় আলোর ঢেউয়ের 
আধার নংকোচিত হয়ে যায়। ফলে আলোক কণিকার! সেখানে আরও কাছাকাছি 
আসার, সংখ্যা মিলিত হয়ে পরিমাঁণে রূপান্তরিত হয়। তার রুক্ষতাহীন সমত] 
আঁবিহা য়ায় সত! স্থষ্টি করে। তাই চোখের দৃষ্টি উজ্জ্রল আলো! দেখে। কারণ 
ঘটনা অনুসারে গ্রকৃতি সাড়৷ দেয়। আগুন যখন সর্বগ্রামী হয়ে ওঠে, হাঁওয়াও 
তখন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে । চোখের দৃিও তখন জাধুর আলোর খেলায় বিভ্রান্ত 
হয়ে ওঠে। ইলেকট্রন বস্ক হয়ে চলে বলেই, আর হাওয়া মেই মত তরঙ্গ প্রকাশ 
করে। 

প্রত্যেকের চলার উপযোগী পথ আবহাওয়া দেয়। ইলেকট্রনের চলার পথ 
আবহাওয়ার আছে। ভাতে তর হুট হয় না। তরঙ্গ হৃষ্টির কারণ অন্তান্তের 
উপযোগ্মী পথ।. একটা ভিড়ের মধ্য দিয়ে ছোট শিশু সহজে বেরিয়ে যেতে 
'পারলেখ, তারও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বীধা ততট| আমাদের নজরে . 
পড়ে না, যতটা নজরে পড়ে দেই পথে একটা মোটা লোক চললে । এধানে দেখ! 
গেল প্রত্যেকের উপযোগী পথ আছে । সেই পথের বীধার কোনট! চোখে পড়ে 
“কোনিটা পড়ে না। বন্ত যেমন তরজ সম, তেমনি কণিকার লম্তি। বন্তর যধ্যে 
রঙ আছে বলেই, কণিকা ছি হতে পেরেছে। কণিকা দ! থাকলে তরল. টি 
হত না৷... এই ঘটনার মূল ভূমিক1 কেন্দ্রে আকর্ষণ বিকর্ষণ নেয়। এই তর 
পুনে দেখা গেলেও, পৃষ্ঠ এই তরঙ্গ সি. করে ন1। এই শৃন্তকেও হাটি করেছে বন 
প্র, উপগ্রহ, রব ইত্যাদি। 

কোন কোন বিজ্ঞানী এই ঘটনার মুলে ব্যাথা দিতে না পেরে বলবেন, একটা 

ইনেকটন দির চিনা করার.কোন মানে হর না, ফিজ্ানীর! তো ইলেকীদের রশি, 
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নিয়ে কাজ করেন, যাতে থাকে কোটি কোটি ইলেকট্রন । ইলেকট্রন কণিকা বা 
তরঙ্গ যে ভাবেই থাকুক না কেন, তাঁদের রশির ক্ষেত্রে গ্যামের অণুদের শ্গত. 
পরিসংখ্যানের ($190130109 ) ও সন্ভাবাতার (0:9১৪1119 ) কথা ভাবতে হবে। 
'ষে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বাস্তবে সম্ভব হয়নি, তা দিয়েও ইলেকট্রনের মত অতি কু 
কণিকার অবস্থান ও বেগকে নিখৃ'তভাবে দেখা যাবে না। তাঁই কোন কোন 
বিজ্ঞানী অত হৃষ্্োতায় না গিয়ে বিশ্বকে বলেছেন তরঙ্গ ও ক্িকার মিশ্রণ তবু 
এই কণিকা-জগতের গতিবিধি অবলগ্ধনে বোরের নেতৃত্বে হাইজেনবার্গ, 
শ্োয়েডিঙ্গার, বর্ণ, ডিরাক ও ব্রগলি গড়ে তুললেন কণা-বলবিদ্ক1! ( 0090600) 
06018810105 )। এই কণা-বলবিষ্কা সম্পর্কে বোর আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা 
করুতে গেলে তিনি বললেন, ঈশ্বর বা! প্রকৃতি পাশ! খেলেন ন। যে, যার দান ফেলায় 
এটি হতে পারে আবার ওটিও হতে পারে। 

 বন্ধতার মধ্যে যেমন আগুন জলে না, পরমাণুর ব্ধতার মধ্যে তেমনি ইলেকট্রন 
চলে না। কেন্্র ভিত্তিক বাইরের সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণে আগুন জলে বা! 
ইলেকট্রন চলে। আইনস্টাইন বলেছেন, হূর্ধের অবর্থিতির পরে নির্ভর করে 
পৃথিবী ও অন্ঠান্ত গ্রহ হূর্ধের চারাদকে ঘুরছে। সেখানে বল বা আকর্ষণ 
বলে কিছু. নাই। কুর্ষের চারিকে মহাকাশের কিছু পরিমাণ অংশ এবড়ো- 
খেবড়ো! হয়ে থাকে। দেই ক্ষেত্রে গ্রহরা সহজ পথ ধরে চলে। সেটি হল 

আবর্তনের কক্ষপথ । ১৯১৯ সালে পূর্ণ হুর্যগ্রহণের সময় তা প্রমাণিত হয়। 
বিশ্বে বস্ত আছে বলেই অবিচ্ছিন্নভাবে মহাকাশ ও সময় রয়েছে । একেই 
বল। হয় মহাকাশ সময় সম্ভতি (908০০111070 000110আ0)। আবার 
ম্যাক্সওয়েল তত্বে বল হয়েছে, কোন বিছ্যুতাধান শুষ্ঠে দৌলারিত হতে থাকলে 
তরঙ্গের আকারে বিছ্যু্টৌম্বক ক্ষেত্র ছুটি হয়। এর ফল ন্বরূপ আমরা পেয়েছি 
বেতার যোগাযোগ । একই সন্তুতির দুটি কূপ কি ভাবে সম্ভব, তা আইনস্টাইন 
তত্বীয় জ্ঞানে বুঝে উঠতে পারেন নি। মহাকাশের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ও অপরটি 
বিছ্যুঙ্োদক ক্ষেত্র ছাড়াও পারমাণবিক জগতে আরও ছুটি ক্ষেত্র আছে, সে ছুটি 
হল পরমাণু কেজীনে শক্তিশানী ক্ষেত্র ও কেন্দ্রিনের বাইরে দূর্বল, ক্ষেত্র । 
আইনস্টাইনের একীভূত ক্ষেত্রের হ্বপ্ন ধাত্তব হতে পারে এই চারটি ক্ষেত্রকে মেলাতে 

, গাঁরলে। কিন্তু একীতৃত কেন্রততব ছাড়া তা দত্ভব নয়। | 
এই চারটিকে ধরে বেঁধে এনে মেলানো বাঁয় না। এই চাঁরটির পরদ্পরের মধ্যে 


০ 


“কেনতভি্িউ পূর্ণতা শৃ্ত। কাঁজ করছে। এই চারটি প্রত্যেকের যেমন কে 
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আছে; আবার এইলব কেন্দ্রণ্ুলির একটা প্রধান কেন্দ্র আছে। এই গ্রত্যেক 
কেনের সঙ্গে প্রত্যেক কেস্তরের পার্থক্য আছে। নিউটন বলেছিলেন, যে কোন 
ছুটি বন্ত তাঁর! যে কোন স্থানে থাকুক না কেন পরস্পরকে আকর্ষণ করে একটি 
বলের দ্বারা । আইনস্টাইন এই বল বা মাকর্ষণ উপেক্ষা করে বললেন, সুর্যের 
চারদিকে গ্রহদের ঘোরার কারণ, ঘূর্ধের অবস্থিতি। ছুটি মতই অসম্পূ্ণ। 
পরস্পরের যোগাযোগের 'যান স্বরূপ ইথারের কথ বলা হয়েছিল তাঁও অসম্পূর্ণ । 
প্রত্যেকে আপেক্ষিক শুন্ততায় চালিত হয়। একট! টিল ছু'উলেও মে চলে 
আপেক্ষিক শুন্ততায়। তাকে যে শক্তি দিয়ে দেওয়া হল, সেই শক্তি পথের বাধার : 
চেয়ে জোৌরালো। এখানে চল! পাওয়। গেলেও সেই চলার যান কে হুল, আর 
সে বাধার সম্মুখীন হল কি ভাবে? 

বন্ত শ্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই শক্তিকে আমর! বুঝতে পারি। তাতে 
এটাও জানতে পারি শক্তি তাহলে শুন্ত নয়। এই শক্তি, আবার তীয় 
রপাস্মরিত হয় বহু পদার্থ, হু, গ্রহ, উপগ্রহদের বিকীর্ণ শক্তির ভাবপারের জটন্ায়। 
একে আমরা! বনি শর্মা আকাশ। চিল ছুড়ে দিলে এই শততা একমুখী হয়ে 
শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তি যে কেন্দ্রে ধর] দেবে, সেখানে বস্তুতে 
রূপান্তরিত হবে। এখানে ভাব বন্ততে রপান্তরিত হয়। গমগ্রে বন্ধ শক্তিতে, 
রূপাস্তরিত হয় সম্পূর্ণ গত্য নয়, মঙ্গে সে বলতে হবে ভাব বন্ধতে রূপাস্তরিত হয়। 
কারণ বন্তর পৃথিবী ও ভাবের আকাশ স্থায়ী । বিজ্ঞান এই আকাশকেই বাদ 
দিকে বমে আছে। পরমাণুতে যেমন. কেন্দ্রতিত্তিক ইলেকট্রন ও আকাশ আছে, 
তেমনি, সৌরসজগতে গ্রহ ও আকাশ. আছে। এই আকাশের সঙ্গে বস্তও যদি 
আকাশ হয়, উবে সেখানে এত প্রসারিত স্থান হবে ন।। তাছাড়া সেখানে কেন্দ্র 
না! থাকলে বিকর্ষণে স্থান হৃষ্টি করবে কে? সব যর বন্ধ হয়, সেখানেও দমস্তা 
দেখা দেবে? তার কেঞ্জ আকর্ষণের পর বিকর্ষণ চালাবে কোথায়? আকাশ 
রর | খাকলে সেই “সংকোচিত বন্ধ দাড়াবেই'বা| কোথায়? তাই প্রত্যেকের নি 
স্থান রাখতে বর পাশে আকাশকে ভাবতেই হবে। এই দুইকে বাধতে হবে এক 
কেলে। দেই কেনই রদ্ত হাট করে, আকাশ কটি করে| এধানে চলার 
ভা ইথারের, অভাব মিটছে, গ্রহদের. চলার অন্ত আইনস্টাইনের পরিকল্গিত 
বের চারদিকে এবড়ো খেবডো পথের অভাবও মিছে 

ইলেকট্রন বন্ধন. প্রকট অংশ। “কোটি '.কোটি ইলেকট্রদের ধার! 
আবহাওয়ার সংঘর্ধে হয় আলোর রশি). এই- শি জাবার আকাশ, হছে 
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ইলেকট্রনকে তাই আমাদের জানতে হবে। এই ইলেকট্রন ক্ষয় হলে বন্তও 
ক্ষয় হয়। যে কোন বস্ত কেন্দ্রভিত্বিক বিকর্ষণে ক্ষয় হয়। বিকর্ষণ হলেই, 
আকর্ষণ মেনে নিতে হবে পুরোনের জঙ্য। শুন্য আর বস্তু তার ফলম্বরূপ। 
একট! বোমা কাটলে বিকধণে সমস্তটাই ক্ষয় হচ্ছে। তবে তারও একটা! 
আকর্ণ. আছে। সে আকর্ষণ গ্রহণ করছে বোমার বিকর্ষণ যে স্থানকে 
আপেক্ষিক শূন্য করে দিয়েছিল সেই স্থান। 

মূল কেন্জ যদি ঠিক থাকে, বস্তও ঠিক থাকবে। পরমাণুর ক্ষেত্রেও 
তার কেন্দ্র ঠিক থাকলে প্রোটন ঠিক থাঁকবে। তার রাসায়নিক গুণাবলীর- 
ও পরিবর্তন হবে না। নিউট্ট ন কম বেশি হলেও যায় আগে না। নিউট্রনের 
সংখ্যার পরিবর্তন হলে পরমাণুটির ভৌত ধর্ম (91:)51081 7101616163) যেমন 
ভর, ঘনত্বের পরিবঙন হবে। পর্যায় সরণীতে পরমাণুটির রাসায়নিক গুণাবলী 
(0019101021 0:00615) ঠিকই থাঁকবে। যেলব মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীনে 
সমসংখ্যক প্রোটন থাকলেও নিউট্টনের সংখ্য! ভিন্ন, সেগুলোকে বলে আইসো- 
টোপ (1391926)। গ্রীক ভাঁষায় 1505 অর্থ সম এবং 10০3 অর্থ স্থান। 
এই পদার্থ গুলি পর্ধায় সরণীতে একই ঘরে অবস্থান করে বা সমস্থানিক। 

মানব সভ্যতা গড়তে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি তাগ পর্বস্ত শিল্পে এবং 
অন্যান্ক কাজে মান্য নিঞ্জের শক্তি! ঘোড়া, গরু ইত্যাদি জন্তর শক্তি, বায়ুর 
শক্তি, নদীর শৌড বা অবরুদ্ধ জলের বেগকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ শক্তির 
প্রয়োজন হয়েছে । পরে রাদায়নিক বিক্রিয়ার শক্তি যেমন, বাম্প চালিত বন, পেট্রল 
বা ডিজেল চালিত যন্ত্র পারমাঁণবিক শক্তি চাজিত যন্ত্র গ্রীধান্ত পায়। আইন+ 
স্টাইনের অস্দিদ্ধাস্ত মত এক গ্রাম কয়লার দব পরমাণুর ভরকে শক্তিতে 
রূপান্তরিত করলে যে শক্তি উৎপাদিত হয়, তা কয়লা থেকে পাধারণভীবে 
উৎপাদিত শক্তির থেকে বন কোটি গুণ বেশি। বস্ত ও ভাবের সমন্বয় ছাড়! 
শর্তি উৎপাধিত হয় না বলে পৃথিবীর সব বস্তর পরমাণু পুড়িয়ে এ শক্তি উৎপাদন 
করা যায় 'না। কিছু বস্তুকে থাকতে হবে শক্তি উৎপাদনের জন্য সংঘর্ষ 
যোগাতে । ূ 

কেন্রবাদ্বের জন্ত একটা বন্তও পূর্ণ নয়, ভাবও পুর্ণ নয়। কেন্্রভিত্ভিক 
উত্তয় মিলে পুর্ণ। উভয়ে পরম্পরের থেকে দুরে থাকমেও পরপ্পরকে আকর্ষণ 
করে। এই আকর্ষণের ফলশ্রীতি হুল গ্রহ-উপগ্রহ্র! একটু ঝুকে চলে। শুধু 
একটা ন্ত মাত্র শ্জিতে রূপাত্তরিত হতে পারে না কারে! নাহায্য না দিয়ে। 


ঙ 


৮২ আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক 


একটা বিচ্ফোরণ হৃষ্ট শুন্ততায় বাইরের আবহাওয়ার পতন যে শক্তি হৃষি 
করল, তার শক্তি অভি প্রচণ্ড। এখানে বস্ত ও শুন্ততার সহযোগিতায় শক্তি 
উৎপাদিত হল। একা বন্ত বা একা শুন্ঠতা শক্তিতে পরিণত হল না। 
কেন্দ্রের দুই গুণই শক্তি স্া্টি করল। বন দিল তাকে উতান শক্তি, শৃন্তত। 
দিল আকর্ষণের পতন শক্তি কেন্দ্রের নেতৃত্বে। মানুষের সৃষ্ট শক্তি অধিকাংশ 
পতনপ্রধান। বাঁকী সব প্রাকৃতিক শক্তি কিছুটা সামগ্ন্তপ্রধান। পুরোটা 
নয়। কারণ পুরোটার সামগ্জস্ত'খাকলে জগতে কোন সই হত না। 

বিশ্বব্ন্ধাণ্ডে বস্ত আছে বলে পতনশক্তি প্রশমিত হয়। বোম! দি না 
ফেটে "ধীরে ধীরে শক্তি প্রকাশ করত, তবে তাঁর পণ্তনশক্তি সেই বোম! হজঙ্ন 
করে নিত। এই হজম শক্তির জন্য প্রচণ্ড শক্তিতে গ্রহ উপগ্রহরা চললেও 
তারা নাশকশক্তিকে হজম করে নিচ্ছে। আবার বিকর্ধণে শক্তি প্রকাশ 
করছে। তাই আকাশ বজায় আছে। নইলে স্র্ধ বিস্ফোরণে ফেটে গেলে 
আকাশের শূগ্যতা এমন পতনশক্তি প্রকাশ করত যে, সৌর জগৎ ধ্বংশ হয়ে 
যেত। তার প্রভাব অব্্ঠস্াঁবীভাবে পড়ত অগ্তান্ তারকা রাজ্যে। কারণ 
সবারই: কৈজ্্রিক চরিত্র একে বাঁধা। আর এই শক্তি প্রকাশের কাঁজ করে 
শৃগ্ভ। শূন্যে আকধিত হয়ে অন্ত তারকারাজ্যের বন্ত' ভেদে আসত। এই 
বন্ত ও আকাশ-জনিত কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ধণ বিকর্ষণ আছে বলেই প্রতিটি 
গ্রহ উপগ্রহ হুর্ঘ অণুপরমাঁণু নিজের নিজের লীম! নিয়ে বেঁচে আছে। তাই 
সে চুপলেও যাচ্ছে না, বিস্ফোরিতও হচ্ছে না। প্রত্যেকের মধ্যে তাই বন্ত- 
শক্তির চরমে আকাশ হচ্ছে, মেই আকাঁশ পতনের ফলে বন্ত হচ্ছে। যেহেতু 
নব বন্ক হলে তাদের প্রসারণের চুপসে যেতে হত, ভাই আকাশকে বজায় 
রাখতে হচ্ছে, সব আকাঁশ তাদের বিদক্ফোরিত হতে প্রসারণ দিলে বিস্ফোরিত 
হতে হত, তাই বস্তকে বজায় রাখতে হচ্ছে । 


লাত 
আইনটাইনের প্রথম জীবন.কেটেছে যেমন বাঁধাবিপ্ভির উত্তেজনার, পরবর্তী 
জীবন কেটেছে ভেমনি' লম্মানও ৈ-হল্লোড়ের উত্তেজনায়। উত্তেজনার উত্তাপ মানুষকে 
কখনও গভীরে আঁনতে পারে না। বিজ্ঞানী মাত্রই জানেন, উত্ভতাপের কাজ থিকিরণ . 


আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক ৮৩ 
করা। সমাজের ক্ষেত্রে সেন্টার তেমনি কাঁজ করলেও উদ্ভ্রান্ত লোক মেপ্টার থেকে 
দূরে এসে বিকীর্ণ পারিপার্থিক রশ্শির জটল্লায় নাস্তানাবুদ হরে পড়ে। সাঁমান্সিক 
চাপে তিনি ঠেকে অনেক শিখলেও ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি ধর্মেরও 
কাছাকাছি এসেছেন অনেক সময়, কিন্ত তার কেন্দ্রে যেতে পারেন নি। 

আমি এখানে ধর্ম বলতে যৃতি পুজার কথা বা কুমংস্কারের কথা বলছি না। 
বিনি একে স্থির হতে কর্তব্য পালন করেন তিনি ধান্মিক। এই হিদাবে একজন 
বৈজ্ঞানিকও ধার্মিক | একটা কর্তব্য পাঁজন করতে হলে পূর্বে বিচার বিতর্ক করে 
নিতে হয় অন্তত মনে মনে, তারপর প্রচলিত ধর্মকেও সেই বিচারের দ্বারা সংস্কার 
করতে হবে। যদি কেউ মনে করেন এ ধর্ম বাদ দিলেও চলে, তবে তারা ভূল 
করবেন। তারা যে সমাজে বাপ করেন, দেই সমাজের অধিকাঁংশ লোৌক নেই 
ধর্ম নানা ভাবে পালন করে চলেছে। পৃথিবীর হাজার হাজার বছরের ইতিহাসও 
ধর্মগরন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আপনার এখানে উচিত দেই ধর্মে ঢুকে তার 
ইতিহাপ, বিজ্ঞান, সমাজ চিন্তা ইত্যারদিকে নূন ব্যাধ্যায় মানুষের ভেতর প্রচার 
করা। নান। চিন্তার ঝড়ে বিজ্ঞানীর! সেই কেন্দ্রে ডুবতে পারছেন না| । উত্তেজনায় 
ভেমেই আছেন। সেখানে তাই আপেক্ষিকতাবাদ কাজ করলেও, কেন্্রবাদ' 
কাজ করছে না। কেন্রবাদ একে বাওয়া। আপেক্ষিকতাবাদ দুয়ে)যাওয়া। 
ছুয়ের মধ্যে তুলনা না হলে আপেক্ষিকতাবাদ হয় না। দেই তুলনা যদি 
কেন্দ্রতিত্তিক হয়, অনন্তের অখণ্ড! বজায় ধাকে। কারণ যে কোন বস্তর কেন্ত্রের 
চরিত্র এক। কেন্দ্রকে মেনে হুই ভাবলেও অনন্তের ক্ষতি হয় ন|। 

আসলে আইনস্টাইন কেন্দ্রের ঈশ্বরে আসতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি ঈশ্বরকে 
বলেছিলেন ইউনিভার্গাল গড। এই ইউনিভার্সাল গডভেই একক ক্ষেত্রতত্ব বা 
ইউনিফায়েড ফিল্ড হিওরি। ঠ স্কানে সবার মিলতে হলে বাইকে নানা পথে 
শান] বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এসে মিলতে হয়। তেমনি .ধায়িক বিজ্ঞানীদেরও 
মিলতে হবে ধর্মের বাধা এবং বিজ্ঞানের কিছুকিছু অনুমানের বাঁধা অতিক্রম করে 
এক স্প্টোরে। 

মশে রাখতে হবে বিজ্ঞানের ধর্ম আমাদের হাজার হাজার বছরের পিতৃ- 
পিভামহদের ইতিহাস ধরে রাখেনি, ধরে রেখেছে ধর্মের বিজ্ঞান। নারকেলের 
ছোবড়ার মধ্যে ছুথান৷ রুটি ও এক গেলাম সরবৎ থাকে। অর্থাৎ ছোবড়ার 
মধ্যে অন্'অল থাকে,। দে ছোবড়ারও আবার ছোবড়। নয়, তার- মধ্যে আছে 
এমা বন্ধনের দড়ি। ভাতে আধুনিক জগতের উপযোগী কাপড় ন। বোনা গেলেও, 


৮৪. আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশীল বিতর্ক 


বোনা যায় চটের মত কাপড়। কাপড় শিল্প উন্নত হওয়ায় ছোবড়ার কাপড়, 
পরিত্যাগ করা 'ষেতে পারে। ধর্মের কুসংস্কারে দরিজ্্র অশিক্ষিতরা গুরুদের 
হাতে শোধিত হয় বলে এই কুসংগ্কার অবশ্তই ত্যাগ করতে হবে। 

, প্যারাসাইকোলজি ব৷ পরামনোবিষ্। অনুযায়ী অনেকে বলেন, মনের জোরে: 
পাহাড় ভেজে দেওয়। বায়। এই কথা বিজ্ঞান সম্মত নয়। তবে মনের ইচ্ছায় 
বে গ্রচেষ্টা চলে, ভার দ্বার! গাইতি দিয়ে পাহাড় ভাজ! যায় ।. একে অতীন্দরিয় 
কাজ বলে না, ইন্জিয়ের কীজ বলে । এখানে চিন্তা বস্ত না হলেও ঘটনাটা বাঁন্তব। 
আলোর পরমাণু না থাকলেও তার উৎমে তেলের পরমাণু আছে। আবার লুল্ 
জলকণ। আকাশে গিয়ে বরফ হুগ্টি করে। আবার মাকিন স্পেল্যাব_-১ 
মহাশুন্তে ভারী জল দেখতে পেয়েছে। কথা বললে, মানুষ কানে শুনতে পায়। 
হাওয়া নানা দিকে চলে। সেই হাওয়ার মধ্যে অতি হুশ্ম কণ!। আছে, যা 
আমাদের ইন্দ্রির় ধরতে পারে না। ইলেকট্রনিকের শুক্মতার কথাও অনেকে 
জানে না। এসব ঘটনা পঞ্চেন্জ্রিয় ধরতে পারেনা বলেই অতীন্দ্িয় কাঁজ বলে ।, 
তাই অী্দ্িযত। অবাস্তব কিছু নয়। 

ধাকে আমরা অতীন্ধির ঘটনা বলি, সেখানে আমরা পৌঁছাতে পারিনি বলে 
ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলন আনতে পারছি না। তবে বিজ্ঞান ইলেকট্রনিক ব্রেনের 
সাহায্যে সেখানে যাচ্ছে। ধর্মও সেই পথের পথিক । কিন্তু ঠিক স্থানে পৌছাতে, 
পারেনি বলেই ধর্ম কোন গাঁইতি না নিয়ে মনের জোরে পাহাড় ভাঙ্গার কথা 
বলে চলেছে। 

“ধর্ম ধৈতবাদী ও অঠৈতবাদী। অধৈৈতবাঁদীরা এক ঈশ্বর্ক মানে। সেই 
এক ঈশ্বর দৈতবাদীদের কাছে পুরুষ ও প্রক্কতি। বৌদ্ধ ধর্ম তো! ঈশ্বরই মানে' 


না। বিজ্ঞান বন্তবার্দী। সে প্রয়োজনের জদ্য যা.কিছু আবিষ্কার করছে তাকেই 
বিশ্বাম করছে। তবে লক্ষণীয় যে, সে আজ অধবৈতবাদে যেতে চাইছে একক 


ক্ষেত্রতত্বের মধ্যে দিয়ে। সবই কল্যাণের জন্ত। কেউ যর্দি ভাল কাঞ্জ করে, 
পবাই তাঁকে ভাল বলে। এধানে সবার মতবাদ একস্থানে মিলিত হয়। তবে 
কেন বিজ্ঞান ধর্মের ভাঁটাকে বেছে নেয় না, ধর্ম বিজ্ঞানের ভালটাকে বেছে, 
নেয় না? সবাই তো! একই নিয়মে শোনে, একই নিয়মে দেখে, তবে কেন মনের 
এন. বিভে। 

কালো . চোখ দিয়ে আমর! আলো! দেখি। কালো চৌখ দিয়ে কালো? 
আবহাওয়ায় অন্ধকারের ভেন্র দিবে আমরা দুরের আলোকে দেখি। এই 
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আবহাওয়ায় ষর্দি অন্ধকার না থেকে এ আলোর চেয়ে আরও উজ্জল আলে! থাকত, 
তবে দুরের আলোকে দেখতে পেতাম না। দূরের আচলাকে দেখার চোখ কাছের 
'আলো নিজের দ্বিকে টেনে অন্ধ করে দিত। দুরের আলোর কাছেও এই অন্ধচোখ 
অন্ধকা রাচ্ছন ৷ মধ্যের উজ্জল আলে দুয়ের মধ্যের যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়ে 
নিজের দিকে টেনে নিয়েছে । যেমন করে অনেক হম্দরীর মধ্যে বিশেষ সুন্দরী 
সবার দৃষ্টিকে টেনে নেয়। 
আমর! কালোর মাধ্যমে দেখি বলেই আলোকে দেখতে পাই, নান! রঙকে 
দেখতে পাই। কালোর মাধামে আমরা লাদাকে সবচেয়ে ভাল দেখি। এই 
সা্দীকে দেখা গেলেও সাদ! কিন্তু মাধ্যম হতে পারে না। সাদা কালে ছাপ! 
পর্দার আড়াল দিয়ে দেখলে কালে ছাপার মধ্য দিয়ে বাইরের বন্ত যতখানি স্পষ্ট 
দেখ! যায়, সাদার মধ্য দিয়ে চাইলে ততখানি স্পষ্ট দেখা যাঁর না। এখানেও 
কালো! রঙ মাধ্যম, সাদা রঙ দর্শনীয়। কালো ছাড়া অন্যান্ঠ রঙও দর্শনীয়, তবে 
সাদার মত নয়। 
আবার এক পৌঁচ কালোরও সব রকে ঢাকতে পারে, কিন্তু অন্ত কোন রঙ 
তেমন ভাবে কালোকে ঢাকতে পারে না। কালোর গুরুত্ব অতি গভীর! “ছবি 
আঁকতে গভীরতা বোঝাতে পাশে নানা রঙের কাঁজ করতে করতে গভীর প্রদ্দেশ 
'কতে হয় কালো রঙ দিয়ে। অন্বক্কাপ আকতেও। কালোরঙের কাজ করতে 
হয়। গভীরতা আকতে গাঢ়ত। অনুযায়ী কালৌর দিকে যেতে হয়। গভীরতায় 
উজ্জ্বল লাদা রঙ চলে না। নাঁদা রঙ চলে উচ্চতা বোঝাতে, কালো। রঙ চলে 
গভীরতা বোঝাতে । এই কালো ও সাদার মধ্যে সব রঙের স্থান । 
গভীর জগতের মান্য তাই একক ক্ষেত্রতত্বের গভীর কেন্দ্রে ষেতে পাবে, 
রঙের দেশের মাহুষ তা পারে না। কালোর গভীরতা, সেপ্টারকে পাঁওয়া 
যাবে। গভীরের কালো! রঙ এবং অন্ধকার, যেমন নিশ্্গ তেমনি উর্ধের সাদাসহ 
অন্তান্ত রঙ চঞ্চল। কালে! সব রঙের জনক জননী । সেপ্টারে তাঁর! এক হয়ে 
থাকে । তাই কেউ, বলে তাকে মহাপুরুষ, আবার কেউ বলে তাকে পরমা 
্রককৃতি। ছুয়ের অর্ধ/সত্য মিলে সেন্টার এক। এই এক কেন থেকে আকর্ষণ 
বিকর্ধণের ছুই রূপ পুরুষ ও প্রকৃতি। তাঁদের থেকেই অসংখ্য রূপ পেয়েছে 
শব ব্রন্ধাণ্ড। তার্দের পরম সেপ্টার পরমাত্মা, আর বিশ্বরদ্ধাণ্ডের বছর সেপ্টার 
হুল জীবাত্মা, ভাবাত্মা, বন্তর আত্মা। সবই মূল পরমাত্মার থেকে পাওয়া, 
'একক ক্ষেত্র তত্বের, সেন্টার থেকে পাঁওয়া। এরা ছোটি হলেও একের বাজি 
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মেই পরমাত্মা থেকে পাওয়া । পরমাত্া! যেমন নিজের মত কাজ করে, এরাও 
তেমনি 'নিজের মত কাজ করে, তাতে পরন্নাত্মার বিরোধী হয়৷ উচিত নয়। 
তার জন্ত চাই শিক্ষা । | 

ধাতু থেকে আলোর আঘাতে ইলেকট্রন ছুটে গেলেও দে আবহাওয়া 
অনুযায়ী নিজের গতিতে চলে। আলো! ও ইলেকট্রনের গোড়ায় একই গতি 
'কাজ করছে, তবে তাদের গতি ক্ষমত|। অনুযায়ী আলাদা । এই গতির জন্ত 
পরমাত্মার বিরোধিতা হয় না, তবু বু বৈচিত্র্যের জন্স হয়। পরমাত্মা তো 
বলেছিলেন, আমি বন হব। বছ হতে গিয়ে বিবর্ধণে বনু পূর্ণতার ফল 
ত্যাগ করতে হচ্ছে। এই ত্যাগ থেকে শক্তির বিকর্ষণ, আলোর বিকর্ষণ। 

বহু হওয়ার জন্ত সে সেপ্টার-ভাগুদের ছোট হতে হয়েছে, যাতে পূর্ণ হয়ে 
উপছে পড়ে নৃতন নূতন হৃষ্টির জন্ত ক্ষুত্্র ভাগুদের দান করতে পারে। দান 
করলে আআঁবার পুরণ হতে হয়। নিজেকে পুরণ করতে আকর্ষণে আবার তাদের 
পরিত্যক্তকে টেনে নিতে হয়। কেন্দ্র কি তবে অন্তের বস্ত নিয়ে ভিখারী 
হয়েছে) তাও না। সবই তো তারই গুণ। তাকে ভিত্তি করেই তো 
আকর্ষণ বিফর্ষণ চলছে। ধার ও শোধ দেওয়ার সেই মালিক। এই কাজ 
চাঁলানোর জন্য পদার্থের রসায়ন ও রলায়নের পদীর্থ সৃষ্টি করা হচ্ছে বিক্রিয়া 
দিয়ে। বিক্রিয়ায় ভাও পূর্ণ হয়ে উপছে পড়ছে, আবার তাই অন্যত্র গিয়ে অন্ত 
বন্ধ হুষ্টি করছে। 

গভীরতা ঠাণ্ডা এবং কালে৷। সে সেপ্টারে বাধা বলেই তীব্রতাঁয় বিদ্ধ 
হয়েও অনড়। একট আপেলকে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে ভোতা। অস্ত্রে শক্তি- 
প্রয়োগ করেও বিদ্ধ কর! যাবে না । বার বার শক্তিতে সে চঞ্চল হয়ে দুলতে 
থাকধে। শক্তিতে সে ভাঙ্গলেও বিদ্ধ হয় না। শক্তির সে চাঁই তীরের তীক্ষুতা।। 
ধন্নুকে সেই তীর যুক্ত করে শক্তি প্রয়োগ করলে অতি সহজে বিদ্ধ হয়ে বাবে। 
তাঁতে কিন্তু পূর্বের মত আঁপেলটি চঞ্চল হয় না। অল্প চাঞ্চল্যেই কাঁজটা' 
হয়ে গেল। তীরটি আরও শরু ও তীক্ষ হলে আপেলটি আর কম চল 
হত) তা পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র ভাবপারের কণার এত তীক্ষ হলে আপেলটি 
মোটেই চঞ্চল হত না। সে বুঝতেও পারত না যে, সে বিদ্ধ , হয়েছে। 
. এই বিদ্ধ হওয়ার তীবরত! আঁবহাওয়! হজম করে নেয় বলেই আগেল স্থির 
দেই স্থিরভাই কেন্দ্রের থাকে । এখান থেকে অঙ্ক কষলে অঙ্ক নিভূল হতে 
বাঁধ্য। গান্াজে একটা কে ধরে, দেখান থেকে হিমাঁৰ কযলে তুল হতে 
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বাধ্য। কারণ মে কেন্দ্রে তে স্থিরতা নাই।: আইনস্টাইনের চতুর্থ মীত্রাও 
দেখানে নিতৃ্প হতে পারে ন|। 

শক্তির সঙ্গে ভীক্ষুতা যোগ থাকে বলেই, বেডে হাত কাটা মাত্র যন্তণ 
বোঝা যায় না। দেই তীক্ষৃত। যদি হাজার গ্তগ বেশি হয়, তা মৃত্যুর কারণ 
হয় না বরং জীবনের কারণ হয়। দে তীক্ষতায আর শক্তি দিতে হয় না, 
প্রকৃতির শক্তি তাকে চালায় । যেমন হাইড্রোজেন বেলুন আকাশে তেদে 
ওঠে, 'জলের নীচে ফুটবল ডূবিয়ে ছেড়ে দিলে ভেদে ওঠে, নিউট্রন! যেখানে 
পেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে ইত্যার্দি। আবার আমর বাইরের সঙ্গে আকর্ষণ 
বিকর্ষণের তীক্ষ খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি বলেই বেঁচে থাকার চেতনা পাই। এই 
ভীক্ষতায় আমরা ব্যথ! না পেয়ে আনন্দ পাই । এই শক্তির উৎস যেমন সেই কেন্ত্র 
আপেলে' তীর ছোড়ার তীরন্দাজের শক্তিরও উৎম সেই কেন্ত্র। তীরন্দাজ 
যদ্দি বলে এ শক্তি তাঁর নিজের, সে কথা মানতে হবে কারণ তাঁর নিজের কেন্দ্রীয় 
ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্বের মূলে যে পরম ব্যক্তিত্ব কাজ করছে, 
তাকে আমর! দেখতে না পেলেও বুঝতে পারি। সেই অধৃশ্ই অদৃষ্ট। এই 
অনৃষ্টের লিখনকে বিজ্ঞান অন্ীকার করতে পারে না। 

যা বিজ্ঞানীদের অধৃষ্ট তাকে ধরার জন্ত তো বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে অকরান্ত 
পরিশ্রম করে চলেছেন। তাদের ধর্মগুরুর| অস্বীকার করতে পারেন না। 
ঘবাই অনিশ্চয়তার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই ভরিস্যৎকে বিজ্ঞানীর! দেখতে 
না পেলেও আযানাজি বা, শক্তি বলে মানছেন, ধর্মগুরুরাও তাকে দেখতে না 
পেয়ে মহাঁশক্তিরূপী কালী বলে মানছেন। তাকে পবাই শক্তি বলছেন। 

যে অসীষ্ন শক্তির খোজে ভবিষ্যতে এগিয়ে চলেছি গবষেণাগারে ও মন্দিরে 
লাধনা! করে করে, সেই শক্তি কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে সর্বক্ষণ কাঁজ 
করে চলেছে। অর্থাৎ সেই শক্তিকে ধরার স্থযোগ দিতে সেই শক্তি নিজেই 
কাজ করে চলেছে।. সেই শক্তি তো আবার অতীত থেকেই এসেছে। অতীত 
বর্তমান ভবিষ্যৎ আঁমার্দের মধ্যে সর্বসময় বিরাজ করছে। একটা লোকের 
অতীত বর্তমান বিচার করে তার লক্ষ্য কি বিচার করলে তাঁর ভবিস্তৎও জানা 
পত্ভব। তবে পুথাহপুতখ জান! সম্ভব নয়। 

িন্বের নেতৃত্বে ভবিত্তুৎ গড়ে ওঠে। বর্ধি তার অৃষ্টে একজন সৃহীয় হয়ে 
এসে দৃষট হয় ভাও,কিন্তু নিজের মন্ত্র তাড়নায় চেষ্টার ফলে। জ্যোতিষীর) 
বিজ্ঞানের দাহায্য নেয় ন| বলেই বিজ্ঞানীদের কাছে হেয় হয়ে আছে,।, চেষ্টার 
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ফলে দহাঁয় জাঁসতেও পারে, না আপতেও পারে, এইটাই অনৃষ্ট। কোন্‌ পরমাণুর 
কি গুণ, তা পারিপান্থিকের আকর্ষণ বিকর্ষণে শ্রীরে প্রকাশ পার়। শরীরে 
ভার সেইমত পথ বা দাগ থাকে। শরীরে তাদের পরিবর্তন দেখা! যাবেই। 
মাছবের পূর্বপুরুষ জীবর! সম্বরত্থের পরিবর্তন পেলেও উন্নতির জন্ত ইস্রিয়দের 
পরিচালনায় যেভাবে শরীর চাঁলন| করেছে, খাস্ খেয়েছে বংশাহুক্রমে দেইভাঁবে 
শরীরের পরিবর্তন হয়েছে । শরীরের রেখা! টি হয়েছে । এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে 
মানব জাতির ভবিস্তৎ। মীন্ুষের দেই পূর্বপুরুষরা কিভাবে কাঁজ করত তা 
শরীরের রেখ! বিচার করে বলতে পাঁর। যায়। এই মানব জাঁতির ভবিষ্যতে 
চলতে 'আরও কি কি কাজে কোন কোন অঙ্গ চালনা হচ্ছে, তাও দূর 
ভবিষ্যতেও বলতে পারা বাবে রেখ। দেখে । 

ব্যক্তির জন্মের সময় কোন কোন ক্ষত্রের প্রভাঁব নিশ্চয় পড়ে । আমরা 
তো নক্ষত্রের নীচে বাদ করছি। শুধু আমরা কেন ূর্ঘ গৃহ উপগ্রহদের 
মধ্যে প্রভাব চালাচা্সির প্রভাব কীটাণুদের মধ্যেও পড়ছে। এসেই প্রভাবে 
শরীরের মধ্যে আলোড়ন চলছে । মস্তিদ্কে আলোড়ন চলছে। কেন্ত্রতিত্তিক 
পাকস্থলির খাস্করসে পু হদপিণ, মস্তিষ্ক ইত্যাদি কর্তব্য পালন করছে। মেই 
মন্তিফ্কের চালনায় মানুষ ভবিষ্যৎ গড়ছে । দেখতে জানলে সে রেখা হাতে 
পায়ে কপালেও দেখতে পাঁওয়। বাঁয়। অবিজ্ঞানী জ্যোতিষীর তা দেখতে 
জানে না। জ্যোতিবিজ্ঞানও তা জানতে চেষ্টা করে না । অথচ তার! শ্বীকার 
করছে সবার প্রভাব সবার মধ্যে পড়ে। 

জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখিয়ে পাঁথর নিলেও কাঁজ হয় না। তাতে স্টারের 
গ্রভাৰ পড়লেও, দে ভবিষ্তৎ পাণ্টিয়ে দিতে পারে না। হয়তে। ব্রেনে কিছুটা 
প্রভাব ফেলতে পারে, ইল্পেকট্রনিক ব্রেনের কায়দায় । আগলে ব্রেনের আজ্ঞা 
কাজ না করে, পাথর নিবে বনে থাকলে শুধু হতাঁশাতেই তুগতে হবে। 
জ্যোতিষীরাও বিবেক অন্ুযারী কাজের কথা বলে না। তাদের বক্তব্য, পাঁধর 
দিলেই ভবিস্যৎ উদ্জ্র্গ হয়ে উঠবে? তাঁরা ঈশ্বর ন হয়ে কি করে জানল যে 
খঅমৃক গ্রহের প্রভাব অমুক পাথরে পড়ে, অমুক পাথরে পড়ে না? আমলে প্রভাব 
প্রতিফলিত হয় ব্রেনে। 

সমতার গ্রভাব অনেক । আমরা পৃথিবীর আবহাওয়ার শক্ত হয়ে গড়াতে 
পারি মহাকাশে পাঁরি না কেন? অথচ এ ই স্থানে শক্ত হয়ে দাড়ানোর কোন 
খুণট নাই। সবই দল্গব গঙ্গা ধারার জন্ভ। ধু বাইরে নয, আমাদের শরীরের 
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অধ্যে থেকেও মে কাজ করে চলেছে। ধর! যাক লমিক। রসের কথা। এই রস 
থাকে গ্রাণ্ডে। এই লিক] বা লিম্প হুক্মতাঁর জন্ত চামড়া! ও চামড়ার নিচের সব 
স্থানেই বইছে রক্ত ঈংবহনতগ্ত্রের পাশাপাশি। এই লদিকা বা লিম্পেরও, 
'ল্িকাতন্্র আছে । তা! দেখতে সেলাই করা লেসের মত। এই লপিকা রস 
দেই স্বচ্ছ নালীপথে শরীরের স্থানে স্থানে গ্রাপ্ড তৈরি করেছে। রক্তের চেয়ে 
এই রস সুক্ষ বলে তার রঙ পীশুটে হলদে । এই ভাবে ক্ষমতা অনুযায়ী রঙ 
সাজানো দেখা যায় সূর্ঘ কেন্দ্রিক রামধনুতে। সবই কেন্দ্র ভিত্তিক হওয়ার ফলে 
এক অন্ের সুক্ষররপ । এই স্ুক্ষরূপ আবার অন্যের স্ুলবপ। 
রামধহুর রঙগুলো! বাইরে প্রভাব ফেলছে, হুর্ধের শি গ্রহণ করে। 
শরীরের কোথাও কেটে গেলে রক্ত পড়ে। লসিকা রসের সঙ্গে থাকে বিশেষ 
ধরণের কোষ । নেই কোষ রক্তের সাদা কণিকাকে দাহাঁধা করে, যাতে এ ক্ষতে 
কোন বীজ্াণু এলে মেরে ফেলতে পারে । এই বীজাণু যাতে শরীরের ভেতর 
গ্রধেশ করতে পা পারে, লিক চালায় তার জন্তও আপোসহীন সংগ্রাম । 
তাদের মেরে ফেগাঁর গ্ত গ্লাণড দৃর্গেও চলে অবিরাম যুদ্ধ। এই সরষের দানার 
অত ছোট দুর্গে তৈরি করে তারা এক ধরণের শ্বেত-কণিকা, যার নাম লিম্পোমাইট। 
এর! যুদ্ধে বড় ভূমিকা নেয়। 
বগলে গলায় কু'চকিতে ও অস্ত্রের গ্রাণ্ডে থেকে লঙ্গিক৷ সমস্ত শত্রুকে ছেঁকে 
ফেলে দেয়। গে রক্ত সংবহন তকে জন্ম নিয়ে এসে ছাকনির কাজ সেরে আবার 
সেখানে ফিরে গিয়ে রক্তে মেশে। গ্রহ উপগ্রহদের মধ্যে যেমন যোগাযোগের 
কাল্পনিক জাঙ্গ আছে তেমনি শরীরের সর্বক্ষেত্রে আছে লিকার জাল। দেই 
'জাল মার] শরীরের প্রোটিনদের বেঁধে রেখেছে। 
লিক! গ্রন্থির লিক! নালীগুনো৷ প্রো্টিনগুলৌকে আকর্ষণে শুষে নিয়ে রক্ত 
সংবহন তত্ত্রের রক্তের মত তারাঁও চলতে থাকে শরীরের কেন্দ্র পাকস্থলীর দিকে । 
পেটের অস্ত্রের হজম রমকে ভার! বদলে দেয় আর সেখানে যে দুধের মত দাদা 
গ্বেহ জাতীয় নিরধান হুট হয় তাঁও শুষে নিয়ে নিশবে রক্তআোতে। লপিকা এই 
নির্ধাস ও প্রোটিন নিয়ে লসিক1 নাঁলীর দেওয়ালের গায়ের ভাঁথের ঠেলায় একমুখে 
চলতে চলতে হতপিণ্ডে পৌছায়। সবই চল স্নাস নেও ও ছাড়ার গ্রারণ ও 
অংকোচনের ফলে। এই ভাবে জনক! চালাতে চালাতে ,লমিকা৷ নালীগুলো৷ 
একটার সঙ্গে একটা মিশে যহাধমনীর গায়ে জড়ার। সেখান খেকে মহাধমদীর 
সংকোচনে প্রমায়ণে এগিয়ে যায় হদপিণ্ডের উপরের বড় শিরায়। এইভাবে 'তাঁরা 
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হজম করা ভাল জিনিমগুলে। রক্তে মেশায় শরীর গড়ার জন্ভ। আমলে 
পাশুটে হলদে রস লদিকা হল শরীরের ছ্কন্দি। কোন রকমে যদি এক 
ধরণের সরু সুতার মত কৃমি লগিকা নালীর পথ বন্ধ করে দেয়, তধন লদিক! 
মাংস পেশতে ঢুকে মোট! করে ফেলে। তাহলে বোবা যাচ্ছে এই ক্ষার 
জাভীয় গাশুটে হলদে লমিক কী সুন্দর ভাবে শরীরে পমতা৷ রক্ষা করে 
চলেছে। 

গ্রহ উপগ্রহদের ভেঙরের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে শরীরের ভেত্তরের ক্রিয়া কাণ্ডের 
কত মিল। এখানে রসায়ন বিস্তার গভীরে গেলে পদার্থ বিদ্তায় যাঁওয়। যায় 
পদার্থ বিষ্ভার গভীরে গেলে রপায়ন বিষ্ার গভীরে যাওয়া বায়। আধ্যাত্ের 
পরমাত্ম। ও বিজ্ঞানের পরম কেন্্র একই চরিত্রের । তাই বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও 
ভেবেছিলেন একক ক্ষেত্রতত্বের কথা। তাই বুঝি নিউইয়র্কের রীভার 
সাইউ গীর্জা ধর্মী স্বীকৃতির জন্ত তার প্রতিমূতি স্থান পেয়েছিল । সেখানে 
বিজ্ঞানকে, কত সন্মান জানাল ধর্ম। শুধু আইনস্টাইন নন, সেখানে চোদ্দজন 
স্থবিখ্যাত বিজ্ঞানীকে স্থান দেওয়। হয়েছে । এক্ননিভাবে বিজ্ঞানীদের গবেষণ- 
গারে কি স্থান হবে পরমাত্ম। বিশ্বাী ধর্মগুরুদের? সেখানে কি গবেষণা 
হবে পরম।ত্মার ত্বরূপ নিয়ে? 

ধর্মের কুসংস্কার সান্প্রদীয়িকত! টেনে আনছে । তা রোধের চেষ্ট। না করায় 
কুনংস্কার জেকে বসছে। তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে পৃধিবীর প্রায় লর্বত্র। 
এই পাঁপ দূর করতে কেউই এগিয়ে আমছে না] সবাই পাশ'কাটিয়ে চলে 
বাচ্ছে। বহু জ্ঞানী গুণী পৃথিবীতে জদ্মেছেন। তাদের গুণের অপব্যাখ্যা 
হবে বলে তাঁরা সাম্প্রনারিকত। নিয়ে মাথা ঘামাতে সাহদ পান না। আবার 
দীয়মারা গোছের মুখে মৃছু প্রতিবাদ জানিয়ে কাঁজ সেরে যাচ্ছেন বাতে 
অনান্প্রদ্দাতিক ব্যকিদেরও শ্রদ্ধা সংগ্রহ করা যাঁর। পৃথিবীর বেশির ভাগ 
লোর যে এই নাশ্রদায়িক ব্যাধিতে ভুগছে, সেদিকে তাঁরা নজর না দিয়ে 
গুটিকরেক লোকের উপকার করে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ায় স্থান করে 
নিয়েছেন । তাদের পাপের ফল উত্তরহথরী হিসাবে বিশ্বনাগরিক আইনস্টাইনকেও 
দুগুতে হয়েছিল । 
. * এই পাশুরদাঠিকভার বশে হিটলারও লক্ষ লক্ষ ইছদীকে মেরে ছিলেন। 
এমনকি আইনস্টাইনের উপরও কড়া নর, রাখ! হয়েছিল। তিনি” বখন 
ইউরোপ. রে গ্লেলেন, সেখানেও তীকে,. সন্দেহ, কর! হয়েছে, বখম 
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আম্বেরিকায় গেলেন তখনও তাকে লন্দেহ কর হয়েছে। অবশ্ত শেফ 
মেশ (তিনি আমেপ্সিকাঁর নাগরিকত্ব পেলেন। এই বিপদে পড়ে তিনি বুধলেন 
যে, আগলে তিনি একজন বিজ্ঞানী নন, জার্মান নন, ইচ্দী মাআ। এত বাঁধা 
বিপত্তির জন্ত তিনি আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশিদুর এগুতে পারেন নি। এত 
সাম্প্রদীরিকতা থকতে বিজ্ঞান কেন সবাইকে একে বাধতে সচেষ্ট 
হচ্ছে না? 

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বিশ্বের পা্রদায়িকার কাছে হার মেনে ছিলেন। 
সাম্দায়িক হিটলারকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি পরমাণু বোমা-উৎপাদনে 
উত্নাহ দিয়েছিলেন। আবার সেই পরমাণু বোমার ভয়াবহ রূপ দেখে তা 
প্রতিরোধের জন্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন। এই দুমুখো চরিত্রের 
জন্ত দীয়ী শুধু আইনস্টাইন নন। সমস্ত বিজ্ঞানী, সমস্ত ধামিক, সমন্ত 
রাজনীতিজ্ঞ | আগলে মূলে কারে। বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভী নাই। 

অগ্নিশিখাকে ফু দিয়ে বাড়িয়ে তোলা যায়। ইচ্ছামত তাকে এদিক 
ওদিক করা যায়। আবার হাওয়! চালিয়ে নিভিদ্বেও দেওয়। যায়। এখানে 
অগ্নিশিখাকে কাজে লাগাতে হাওয়ার মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই । এই মাত্রাজ্ঞানে 
অগ্নির দ্বার! স্থায়ী কাজ হয়। কিন্তু তাকে ফু" দিয়ে বরাবরের জন্ত বেঁকিয়ে 
রাখা যায় না। ফু শেষ হলেই আবার শিখ সোঁজ! হয়ে দাড়ায়। এই 
শিখাকে ফু" দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া গেলেও, বেঁকিয়ে রাখা বায় লা। তেমনি 
মানুষকে মেরে ফেল। গেলেও আদর্শের কথায় সৎ করা যার না। পৃথিবীতে 
কৃষ্ণের জন্ম হল, বুদ্ধের জন্ম হল, যীশুর জন্ম ছল, মোহম্মদের জন্ম হুল; চৈতত্তের 
জন্ম হুল, কিন্ত মানুষের মধ্যে স্থায়ী সততার জগ্স হল না। কয়েকজন লোক 
সৎ হয়ে সবাইকে সৎ করতে পারে ন1। 

তার্দের উদ্ভরম্থরী গুরুর সততা। দীন করবেন বলে হাঁজীর হীজাঁর কোটি 
টাক৷ ব্যয় করে মন্দির গীর্জ। মজিদ্ব গড়ে গেছেন। তাতে বিনা উৎপাদনে 
শুধু মৃদ্রাম্কীতি বেড়েছে মানু মারার ছুতিক্ষ আনতে । নানা সম্প্রদায় বেড়েছে 
মাসে মানুষে বিভেদ আনতে। তবু মানুষ গৎ হতে পারল ন1। উত্তরস্থ্রী 
গুরুরা মনতস্ত্ব দানের নমে পয়গা পাচ্ছেন, কিন্ত মনুস্তত্ব দান করতে পারছেন 
না। আসলে তীর! শহুত্বত্ব বিক্রি করতে চাঁন, তাই তার বিনিময়ে দামের 
প্রশ্ন" ওঠে। ধম নিয়েও তাঁরা! মমুসতত্ব বিক্রি করতে পারছেন না।' ডাই 
এদাম দামও নয়। কাকী দেওয়া পরস!। এই পয়দায় আগুনের শিখার মজ 
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চরিত্রকে চিরদিনের মত নিভিয়ে দেওয়া যাঁয়, কিন্তু চিরদিনের মত বেঁকিয়ে 
দেওয়া! বায় না। তাই পৃথিবীতে , মহাপুরুষের সংখ্যা বাড়লেও মান্ষের 
'নুতত্ব বাড়ে নি। ূ 

ফুলের কাজ গন্ধ বিত্তার করা। সেই গন্ধ দিয়ে ফুলকে পাণ্টিয়ে দেওয 
ায় না। আদর্শ মাুষের তেমনি একটা গুপ। তার সৌরতে মানুষ মোহিত 
হতে পারে, কিন্তু মানুষকে পাল্টিয়ে দিতে পাঁরে না। তাই স্থুসভ্য মানুষ 
আজও সৎ হতে পারল না। বস্তর যেমন এক এক পরিবেশে আকর্ষণে বিকর্ষণে 
-গুণ পান্টায়, মানুষের চরিত্র তেমনি নানা! পরিবেশে পরিবতিত হয়। 
একট! মানুষ যখন কোন মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী শোনে তখন সে পিজের 
বখাপর্বন্ব দান করে দিতে পারে। পরের মুহতে তার কর্মক্ষেত্রে যখন ঘুস 
খাওয়ার যোগ আসে, তখন-সে ঘুম খেতে ছাড়ে না। একটা সাধারণ মানুষ 
মদ খেলে তার পরোপকারের কথা মনে হয়, আবার আদর্শের নেশাডেও 
পরোপকারের কথা মনে হয়। ত| হলে মদ ও আদর্শ দুটোই নেশা । ছুই 
নেশা! থেকে সে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আঁপবে স্বার্থপর হয়ে উঠবে। ধরে 
নেব সাধারণ মানুষ আলে স্বার্থপর । তবে কি ঈশ্বর তাদের স্বার্থপর করে 
তৃষ্টি করেছেন? তবে ঈশ্বরের মহত্ব কোথায়? 

সাধারণ মানুষের স্থায়ী চরিত্র মদদ ব৷ আদর্শের ভাঁবালুতায় নাই। তাঁর 
স্থায়ী চরিত্র আছে ্বার্থপরতাঁয়। কোন্ন অভিনয়ে যদি শোষক শোধিতের 
উরিত্র ফোটানো! হয়, তবে যার স্বার্থে শোষণ প্রয়োজন সে দেখবে কি ভাবে 
শোষণ, করেও শোধিতের হাত থেকে বাঁচা যায়। যার স্বার্থে বাচা প্রয়োজন 
ধনে দেখবে কি ভাবে রুজি রোজগার ঠিক রেখে শোষকের হাত থেকে বাঁচা 
যায়। অবশ্ত ছুই পক্ষই জানে শোষণ কর! অন্তায়। আসলে সমন্ত ন্যায় 
অন্যায়কে নিয়ন্ত্র করে শ্বাথ। তাই অভিনয়ের সরে আদর্শের বুলি আউড়ে 
াহবা পাওয়৷ গেলেও ধর্ম নেতার! মানুষের চরিত্র পাণ্টিয়ে দিতে পারেন না। 
সেই আদর্শ সমাজের শরীর মার্জন! করে দিতে পারে দাত্র। তাই বর্তমান 
সপ্ভাতা! মার্জনার চাঁকচিক্য ছাড়া আত্মিক বিপ্রব স্ানতে পারে নি। 

মানুষ আত্মার স্থানে ঘা খেলে আর অভিনয় থাকে ন!। ' অভিনয় দের 
নানা জনে নানা রক উপলব্ধি নিয়ে আত্মিক ব্যথ1 নানা! জন পেলেও এক 
ঝঙ্ম হবে। বিষের জালাও দবার কান্চে একরকম। দেশে যখন শোষণের 
কারণে দ্ৃতিক্ষ আগে তখন লবাই একাত্ম হয়ে বিপ্লব করে। বিপ্লবে জয় 
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হলে আবার শোষকরা! নেতৃত্ের নামে ক্রমে ক্রমে শূখল পরাতে থাকে । এমনি 
ভাবে পৃথিবীর সমস্ত বিপ্রব হাতবদল হয়ে গিয়েছে। যদ্দি হাতবদল না! হত» 
সমাজের নিচু স্বার্থ মহত স্বার্থ হয়ে উঠত। আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিককেও 
এক মুখে কখনও পরমাণু বোমার ন্বপক্ষে কখনও বিপক্ষে বলতে হুত না। 
গোড়ায় গলদ জিয়িয়ে রাখ! হয়েছে বলে মাহ্ষকেও মিথ্যা কথা বলতে হয়। 
ত1 হলে এই মিথ্যার হাত থেকে জগতকে বাঁচানোর পথ কোথায়? 

পথ আছে বিজ্ঞানের কেন্দ্রবাদে, ধর্মের কেন্দ্রবাদে, গণনীতির কেন্দ্রবাদে। 
প্রত্যেকের একটা করে ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র থাকলে +তাদ্দের মূল পরম কেন্দ্র সবকিছুর 
উৎম। মূল কেঞ্জে সব এক ব্র্মের মত গজ্ঘবদ্ধ থাকলেও তাঁর বিচ্ছুরণ নানাদিকে 
নানা স্বার্থে নান! চরিত্র প্রকাশ করে। মনের বিচ্ছুরণ তাই হাতের কাজে 
পাঁই, কাণের শোনার কাঁজে পাই, নাকের স্্াণের কাঁজে পাই ইত্যাদি। 
শরীরের গবকিছু লঙ্ঘবন্ধ হয়ে আছে মনে। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙগ গুলো 
বাদ দিলে মনের অন্তিত্ব নাই। মন ঠিক না থাকলে চোখের দেখামত হাত 
কাজ করতে পারে না। গভীরের স্বার্থে আঘাত না করলে স্থায়ী পরিবর্তন 
হয় না। 

জগতের যতকিছু স্থায়ী পরিবর্তন, গভীরের আত্মার স্বার্থের পরিবর্তনের- 
জন্ত লম্তব হয়েছে। পরমাণুর কেন্দ্রের উত্তেজনায় যেমন শক্তি পাই, শরীরের 
কেন্দ্রের উত্তেজনায় তেমনি শক্তি পাঁই। তারু জন্য শরীরকে ক্ষয় হতে হয়. 
শরীর দুর্বল হলে স্টেরয়েড গ্রহণ করে শক্তি নিওড়িয়ে প্রকাশ করি। ফলে 
ইয়তে। লিভারের ক্ষতি, মুখের স্ফীতি এবং অণ্ডকোষের সংকোচন ইত্যাদি রোগ 
দেখা দিতে পারে। এই গধধ পেশীতস্তকে শুকিয়ে যেতে: সাহাষ্য করে। 
মেয়েরা যর্দি এই ওষুধ নেয়, তাদের হরমোন পুরুষালি হয়ে ওঠে, শরীরে 
অবাঞ্ছিত লোম দেখা! দের, গলার শ্বর ভারী হয়ে ওঠে। মাঁকিন, 
দেশের বছু খেলয়াড় শরীরে উত্তেজনা! আনবার জন্য এই হরমন গ্রহণ করে। 
নান! ভাবে দেখান গেল কোন পরিবর্তন আনতে হলে আগে শরীরের মধ্যে আনতে 
হবে, বাইরের আদর্শে ত| সম্ভব নয়। বাঁইরের চাঁপ মালমসল! দিলেও ভেতরের 
ঠেলা দির্জের মত করে প্রকাশ করে। কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে প্রকাশ কম বলেই 
লব ধরে রাখতে গেরেছে। তরলে পাঁরে কম, গ্যাসীয়তে আরও কম। 

গভীরের স্বার্থ মহৎ গুণ। স্বার্থকে নিচু করেছে, বর্তমান রে 
অর্থনৈতিক শোধণ। দেখানে গণইডিক দাম্যবাদের বিজ্ঞান থাকতে প 
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না। -ধরাঁধাক একজন কারখানার মালিক দশজন শ্রমিককে খাটিয়ে তার 
উপযুক্ত পয়সা না দিয়ে বেশি লাভ করছে। এই শোঁষণে শ্রমিক ও মালিককে 
মিব্রতায় বাঁধ! যায় না। কারখানীকে নিজের ন| ভাবায় শ্রমিক উৎপাদন 
কমাতে থাকবে । ফলে মালিকের লাভ ঠিক রেখে শ্রমিকের হাতে পয়সা 
কম আদতে থাকবে। ক্রমে" উৎপাদন আরও কমতে থাকায় শ্রমিকের 
এয়ের গলে সঙ্গে মালিকেরও আয় কমতে থাকবে । তবুও লাভের জন্য 
রাজনৈতিক ট্রেড. ইউনিয়ন থাকলে শ্রমিকদের মোকাবেলার জন্য তাদের 
নেতাদের অনুগত করতে ব1 কিনতে মালিকের আরও কিছু টাকা বেরিয়ে 
াঁয়। মালিক এখানে ষত্তই লীভ করুক আয় তাঁর কমতেই থাকবে শ্রমিক 
অসস্তোষের ফলে। এক্ষেত্রে ধামিক হয়ে যদ্দি বলা হয়, ঈশ্বর মালিক 
হয়ে শোষণ করছেন, আবার শ্রমিক হয়ে শোধিত হচ্ছেন, দেখানে আমাদের 
কি করবার আছে? বিজ্ঞান এই নমস্ত। থেকে দরে যেতে পাঁরে না । সে রাজনীতি 
“ছেড়ে অবশ্যই গণনীতি ধরবে । 

এমন কারখানা চাই, যেখানে আয়ের অংশ শতকরা হিদাবে মালিক ও শ্রমিককে 
ভাগ করে দিতে হবে। মালিক তার উপযুক্ত প্রাপ্য পাবে, শ্রমিকও তাদের 
উপযুক্ত প্রাপ্য পাবে। এই ঘিওরিতে চলতে পারলে সবাই সেই কারখানার 
অংশীদার হতে পারবে। পাইকারী দৌকানেও সমঘ্ত ক্রেতা লাভের অংশ 
'পাঁবে। এইভাবে চঙ্গলে নিচুত্তরের সবাই সমান দীষে মাল কিনতে পারবে। 
একে বলে 'ক্রেভা-মাঁলিকান! পমবায়। এই সম্বন্ধে 'দলারিষ্ট রাজনীতি বনাম 
ভোঁমোখিত গণনীতি? গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচন! কর! হয়েছে। 

এই চিন্তাধারা মানুষকে মনুস্তত্ব দান করতে পারে। ধাম্নিক মানুষ তখন 
কর্মক্ষেত্রে ঘুস খাওয়ার হ্থযোগ পাঁবে ন! আজকের মত। এমনি দুই চরিত্র 
.নাঁ থাকার মাহুষ দ হবে। মানব সভ্যতার তখন শুধু বাইরের ওঁজ্ল্য বাড়বে 
না, ভেতরের ওজ্জল্যও বাড়বে । তাই বৈজ্ঞ/নিক কেন্জ্রবাদ ছাড়। সব আদর্শ 
মলাহীন। জগতের মহাপুকুঘরা সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্ত কত মহৎবাণী 
রেখে গ্েছেন। আজ তা মানুষকে উন্নত করতে তো! পারছেই না। বরংতা 
:শৌষপের হাতিয়ায় হয়ে দাড়িয়েছে গ্দির, গীর্জা, মসজিদ ইত্যাদি ধর্স্থানে। 
কেঞ্জবাদে কিন্ত মেই শোষকর] পালক হয়ে উঠবে, মহাপুরুষদের বাণী সার্থক করে 
তুলতে। তখনই একক. মে্রততব সগ্তব হবে) 

এই একক ক্ষেত্রতত্ব একক' কেজ,জখ্থের উপর দির বরে। চিক 
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'সেপ্টার শক্তি, ধর্মের আত্মশক্তি, এবং গণনীতির সমশ্া কেন্িক শক্তি । মানুষ 
যে মিথ্যা কথা বলে, সে ঘা চায় তা পায় না বলে। ভার আত্ম! বা খেয়ে বাঁচতে 
চায়) তা শোধকেরও প্রয়োজন । শোষকের এই প্রয়োজন মেটানোর জন্ত শোষক 
শ্রমিকের আত্মাকে বিশ্ব করে না বলেই তাদের মধ্যে এত শঠতা, মিথ্যাচার । 
এই আত্ম বড় বড় মহাপুরুষের বাণীতে ভোলে না। বড় বড় ধর্মপ্ররুর যতই 
মানুষ তৈরি করার স্তোক বাক্য দিয়ে বাঁহব। পেয়ে অমর হয়ে থাকুন ন। কেন, 
সে কথা জীবাত্মার অবমাননার আগুনে আজ পুড়ে গিয়েছে। যাদের আত্ম! সমন্ধে 
জ্ঞান নাই তারাই বলে আদর্শের দ্বার! মানুষ বড় হয়। স্বার্থ মূপত সৎ। 
্বার্থপরতাও মৎ। ন্বার্থপরতার ভেতর পাপ' ঢুকে গিয়েছে আত্মম্থার্থকে ছেড়ে 
বড় বড় বাণীর পথ ধরে এগিয়ে চলার পরামর্শে । তাই একটা পথ স্থা হয়েছে 
নীচ স্বার্থ। এই পাপের বেশির ভাগ দায়ভার শোষক সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যায়। 
সেখানে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন খাষের আদর্শের বাণী আস্তরিক ভাবে বললেও ফুৎকারে 
উড়ে যায়। 

পরমাণুর তেজ প্রকাঁশ পায় আঘাতে । মানুষের জীবনের প্রকাশও 
অমস্যার আঘাতে | সমস্তা! না থাকলে আমর! একপাও চলতে পারি না। মানব 
সমাজ সমস্যায় চলতে চলতে সভ্যতা ত্ষ্টি করেছে । একটি মানুষের যেমন একটা 
আত্মিক চোখ আছে, প্রত্যেকের টা মানব সমাঁজেরও একটি পরমাত্মিক 
চোখ আছে। মেই পবার চোখকে দেখাষ্টী অধিকার না দিয়ে একটা সরকার 
বা একট। মালিক একচেটিয়া অধিকাঁর পেলে প্রত্যেকের চোখের গুরুত্ব থাকে না। 
সেখানে শৌধণ অথবা চুরি হতে বাঁধ্য। সেই চোথই যদ্দি না থাকে আদর্শের 
বুলি দিয়ে মানুষ তৈরি করা যায় না। যদি সব কারখানার মালিক কর্মচারীদের 
লভ্যাঁংশের মালিক করে, মালিকানার চোখ অর্থাৎ তাদের আত্মিক চোখ উৎপাদন 
বাড়াবে। চুরি কমাবে, মুঁজিক গহ সবাই লাভবান হবে। এমনি প্রতিটি 
দরকারে, প্রতিটি কারখানায় প্রত্যেকের স্বার্থের চৌখ থাকলে ঘুদ ও চুরি খাঁকতে 
পীরে না। তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বার্থের চোখ কাঁজ করবে। মাঁজিকের ভেতরও 
তথন শোষণের ইচ্ছা! থাকবে না। সে তখন স্বার্থ রক্ষা করবে কর্মচারীদের স্বার্থ 
, কাজে লাগিয়ে । এই স্থদৃঢ় ভিত্তির পরে দাড়াতে পারলে মহাপুরুষদের সব আদর্শ 
কাঙ্ধে লাগবে। সব ্ার্থ তখন আত্মিক মহ স্বার্থ হবে। আদলে নীচ রথ 
প্রকৃতির "কি নয়। / স্বার্থে ময়লা মিশিয়ে তাঁকে নীচ করা হয়েছে। যে শ্বভাব, 
অপরাধী, দেও তখন বার চোথকে ফাকি দিয়ে চুরি করতে পারবে না!। চুরি করে 
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বাড়ি করলেও পাড়ার লোক তাকে ধরে ফেলতে পারবে। নিজেদের চোঁখ 
থাকতে পুলিশের চোখের উপর নির্ভর করলে চুরি কমবে না। জনগণকে কাজ 
বুঝে নিতে হবে। তখন জনগণও আইন হাতে তুলে নেবে না তাদের দেখার 
চোখের অধিকাঁর পেয়ে। আত্মকেন্দ্রের অধিকার পেয়ে। এই অধিকার ন। দিছে 
সরকার যদি বলে, আইন হাতে তুলে নিওনা, সরকারকে মাহীষ্য কর, মে কথার 
কোন দাম থাকে না। কারণ ক্ষুধা আদর্শ মানে না। সবাই তো আর. 
মহাপুরুষ নয়, যে.খেতে না৷ পেলে ভগবানের বিচার বলেই মেনে নেবে। 

দুধের কড়াইতে মুদু জাল দিয়ে উপরে পাখার হাওয়৷ দিয়ে রাবড়ি কর! 
হয়। তেমনি দমাজ নামক কড়াইতে শোষণ রূপ আগুনের জাল দিয়ে মহাপুক্তঘদের 
বাঁণীবপ হাওয়া দিলে ধনীর উপভোগ্য রাবড়ি হঙ্টি হতে পারে। তাতে প্রকৃত 
শোষণ মুক্ত আদর্শ মানুষ সঠি হতে পারে না! এই মানুষ রাবড়ি-খচ্চরর! চার না 
বলে তঙগায় আগুনের জাল দিয়ে রেখেছে । সেখানে তাঁর! কোন মহাপুরুষের 
দাম দেয় নাঃ শোষণের ক্ষেত্রে ছাড়া । ছুই স্বার্থ থাকলেই একে অপরের শত্রু 
হয়ে ওঠে। সেখানে আনন্দ থেকে হৃষ্ট কোন মানুষের আনন্দ থাকে না একটা ভারী 
সুস্থ মানুষ নিজের শরীরকে ভার মনে করে না। তার শরীর মানেই স্থায়ী শক্তি।, 
দুর্বল মানুষের শরীর কৃশ হলেও ভারী মনে হয়, কারণ ভার শরীর বস্ততে স্থায়ী: 
আনন্দের শক্তি নাই। 

সাধারণ মানুষ শোষণে রোগগ্রন্ত হওয়ায় শোষণ রুখবার মত! হারিয়েছে ।, 
তারা শুধু মহাণুরুষের বাণী কানে শুনে গ্রচারকদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে শিল্া্ধ 
বরণ করে নিয়ে বন্ধিত্ব ্বীকাঁর করে। মহাপুরুষের বাঁণীকে ছোট করছি না।. 
মুক্তির বাণীগুলে! শোকের বইতে থাকলে জরাগ্রস্থ বন্দী মানুষের কি কাজে 
লাগতে পারে? তাই বড় বড় মন্দির, মসজিদঃ গীর্জা! ইত্যাদির আদর্শের বাণীর 
দ্বার শোঁধণ চললেও মানুষ গড়া যাচ্ছে না। এসব প্রতিষ্ানের জ্টারা মানুষ 
গড়তে চেয়েছিলেন। তাই তাদের শ্রদ্ধা! না করে পারি না। নেই শ্রদ্ধা। এখন- 
শোঁষকের উপকারে আসছে। | 

অর দান, বস্ত্র দানের চেয়ে আদর্শ দান সব চেয়ে বড় দান। শোষকরা 
আমাদের পেই শ্রেষ্ঠ দান দিচ্ছে, কিন্ত তার আগে দান গ্রছণ করান ্মমত।, 
কেড়ে নিয়েছে । চোখ কেড়ে নিয়েছে, যাতে তাদের উপর নির্ভর করে থাকতে 
পারি। চুরি করলে কিন্তু তাদের চোখ দেখতে পাবে ।. যদি আমরা. 
ক্ষেপে গুঠি, তখন বল! হয় আইন হাতে তুলে নেবেন ন|। শ্বীকার করি লে. 
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আক্ঞাও পালন করা উচিত। সবার মঙ্গলের আইন একজনের হাত দিযে 
আসা উচিত। কিন্তু আমর! চক্ষৃহীন হয়েছি বলে দে আইনে আমর! শোবিজ 
হতে বাধ্য। এই যড়যন্ত্র ধরতে না পারলে বড় বড় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করলেও 
মান্য স্যাষ্ট হবে না। মালিকের মত শ্রমিকেরও আগে চোখ খুলে দিতে হবে। 
সর্ষের যেখন স্বকীয়তা! আছে, ঘূর্ধকে নির্ভর করে যে গ্রহ! ঘুরছে, তাদের 
সর্ব স্বকীয়তা. দিয়েছে, দ্বাধীনত। দিয়েছে । সেখানে হুর্ধ হাত দেয় না। 
তাই গ্রহরা নিজেদের ক্ষমতা মত সেই স্বাধীনতার বাণী মেনে চলেছে। পণ 
পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই নিজের নিজের কৈজ্ড্রিক নিয়ম মেনে চলেছে। মানুষ 
সেই নিয়ম মেনে চলতে পারছে ন! বলে প্রকৃত মানুষ হতে পারছে না। 

সবার আঁত্বকেন্জের আকর্ধণে শ্বার্থ আছে বলে সবাই শ্বার্থপর। সবার 
আত্মকেন্দ্রের বিকর্ষণ আছে বলে সবাই ত্যাগী । যেমন আমরা নিশ্বাস গ্রহণ 
করে স্বার্থপর, প্রশ্বাস ত্যাগ করে ত্যাগী । এই ছুই ন1 হলে যেমন জীবন বীচে না, 
এই দুই নাহলে তেমনি সমাজ বাঁচে না। মালিক নিশ্বাদে শোষণ করছে, 
প্রশ্থাসে শ্রমিকদের দিচ্ছে। শ্রমিকও নিশ্বাগৈ,টাক! নিচ্ছে, গ্রশ্থীসে শ্রম দিচ্ছে + 
দোকানের ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যেও এই সম্পর্ক বিষ্তমান বলেই সমাজ বেঁচে 
থাকে। যে লোক বেলী খেয়ে সেই আন্দীজে মলত্যাগ করে নাসেরোগী। 
এই রোগীর সংখ্যা মালিক পমাজে বেশি দেখা যায় বলে, শ্রমিক সমাজেও দেখা 
দিয়েছে। নিশ্বাসে প্রশ্থামে যেমন জীবজগৎ রক্ষা হ্য়, মালিক শ্রমিকে তেমনি 
শ্রম অগৎ রক্ষা হয়। সেখানে মাঁলিকও আলাদ। নয়, শ্রশ্মিকও আলাদ। নয়। 

আজ 'মালিকজগৎ বেশি খেয়ে সেই মত মানুষকে দিচ্ছে ন! বলেই তারা 
রুগী হয়েছে। তাদের চালিত সমাজে মানুষ এমন বিকল হয়ে পড়েছে যে, রুফ, 
: যীশু, মোহম্মদ, আইনস্টাইনরা মে রোগ সারাতে পারছেন,ন!। মৃত্যুর মৃহূর্ত 
ডাক্তার কোন কাজে লাগবে? ' ডাক্তার দেখানে হার স্বীকার করতে বাধ্য। 
ভে্মনিভাবে আজ ধর্মগুরুদের মঠ মন্দির গীর্জা মসজিদ অকেজো হয়ে পড়েছে। 
তাদের শিশ্রাও তাই ঘু খেয়ে পাপ করে। পরে ধর্মস্থানে গিয়ে ভাবে সৰ 
পাঁপ বুঝি চলে গেল। যেমন মৃত্যুপথযাত্রী রুগী ভাবে ডাক্তার আসায় বুঝি 
সব রোগ চলে গেল। মৃত্যু সে স্তোক বাক্যে কর্ণপাত করে ন1। যার! এই 
গাপ নমাঁজের শোষণের জন্য গ্রহণ করেছে, ভারা বদি মেই পাপ শ্থালনের জন্য 
'গঞ্জায় “গান করতে বায়, পাপ তখন গাছে উঠে বলে থাকে । তারা বখন দার 
পেরে ভী্জায় ওঠে, তখন আবার সেই পাপ ছাড়ে এসে বসে। এর হাত থেকে 
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বীচতে? হলে প্রথম থেকে সমাজকে তৈরি করে সেই সমাজে চলতে হবে। মৃত্যু 
কালে ঈশ্বরকে ভাকার' কথা মনে থাকে না, বর্দি না প্রথম জীবন থেকে অভ্যান 
.করা। বায়। পাঁপ যে আমাদের শধ্যাপ্তর । আজ সে লব থেকে বড়গুরু। 
ধর্মীয় গুরুর উপদেশ একান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।, শব্যা 
গুরুর উপদেশ বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নাই। পমাজের শষ্যায় অন্ত কান যে 
মাথার বালিশে ঢাকা থাকে। এমনিভাবে স্বামী স্ত্রীও উভয় . উভয়ের শব্যা 
গুরু সংসারের ক্ষেত্রে। ্‌ 


আট 


মহাযুদ্ধের দময় আইনস্টাইনকে চাপে ফেলে তীকে নিয়ে রাজনীতি চলতে 
লাগল । তখন তিনি খিশ্বনীগরিক. নন, একজন ইহ্দী মাত্্র। এই ইহুদীদের 
বিশ্বধাতকতীয় বীশুধষ্ট করুণ বিদ্' হয়েছিলেন । এই সব.নিয়ে ধর্ম ও রাজনীতি 
তাকে খুচিয়ে খু-চিয়ে মানিক জরাজীর্ণ করে তুলেছিল। পূর্বে তিনি গান্ধীজীর 
(মার খেয়ে মার না দেওয়।) অহিংদ রাজনীতিকে বিশ্বাস করতেন, পরে 
বিপদে পড়ে দে নীতিতে তিনি বিশ্বাস রাঁথতে পারলেন না। জার্নানির ছিটলার 
যেখানে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে যাচ্ছেন, দেখানে আমেরিকাকেও সেই পরমাণু 
অস্ত্র তৈরি করতে হবে। এখানে হিংসার নামলে অহিংলা চলে না। ত৷ 
দুর্বলতারই নামান্তর । 

এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৩১ পালের ২রা আগস্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজ-. 
ভেলটকে ধ। লিখেছিলেন তার সারমর্ম হল এই, মহাঁশফঃ এনরিকে ফেি এবং, 
লিও জীলার্ড যে বিষয়ে গ্বেষণ। করছেন, তাঁর তথ্য আমার নিকট পাঠানো 
হয়েছে। তাঁতে বুঝতে পারলাম যে, ইউরেনিয়াম মোঁল অনুর ভবিস্ততে একটা 
এগুরুতপুর্ন শক্তির উৎস হতে পারে। এবং তার শৃক্িকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষ। 
কর! দ্লরকার। তা, প্রয়োজনে লাগকে, এখনই রাষ্ট্রে পক্ষ থেকে কাজে হাত 
দেওয়া উচিত। গত চার নাসে ফাচ্ছের জোলিও এবং আমেরিকার ফেন্রি 
৪. ীনার্ডের . গ্রবেষণায় দেখা গিয়েছে : যে বৃহৎ পরিমণ ইউরেনিহীম পিতডে 
পরমাণুর কেন্তিন শৃংখল, ত্রিয়।. দফল। হতে পারে। গার দ্বারা ্রচুর শ্‌কি 
এবং রেডিয়ামের লমান নূতন মৌল ছি হবে। 


আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক ৯১ 


এই ঘটনা! বোম! তৈরিতে পাহাধা করবে। এখন অবশ্তী ত1 জোর করে 
বলা যাচ্ছে না। এই ধরণের একট। বোমা যদি জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে ফোন 
একটা বন্দরে বিক্ফোরিত করা যায় তবে সঙ্গ বন্দর ও তার আশপাশের 

অঞচলগুলে ধবংসত্তপে পরিণত হবে। | 

আমি শুনেছি যে চেকোষ্লোভাকিয়া দখল করে জার্মানি ওখানকার খনিজ 
ইউরেনিয়াম বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছে। এই ইউরেনিয়াম না বিক্রয়ের কারণ 
আছে। মনে হয় জার্মান রাষ্ট্রের উপসগিবের পুত্র' ফন ভিন্তাকার বার্সিনের 
কাইজার ভিলহেম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থেকে আবার ইউরেনিয়াম'বিষষ়ে 
গবেষণা করছেন। | ইতি আপনার একান্ত বিশ্বাসী 

এ, আইনস্টাইন 

১৯০৫ সালে আ্যালবার্ট আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে প্রথম 
গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই নিবদ্ধেই তিনি একটা গাণিতিক স্তর 
দিয়েছিলেন। সেটি হল 8৮1005। এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল পরমাণু শক্তির 
ইঙ্গিত। 

পরমাগুতে শক্তি থাকলেও" পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ পরমাণু বার! গঠিত। 
বিজ্ঞানীদের মতে পদার্থের ওজন আছে, ভর আছে এবং বিষ্ুতি আছে । এই 
পদার্থ তিনভাগে বিত্ত বধ £ কঠিন, চর ও বারবীয়।_ 

সোনা, রূপা, লোহা মৌলিক পদার্থ। এদের অন্ত কোন পদার্থে ভাগ 
করা যায় না। জলকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ভাগ করা যায় বলে যৌগিক 
পদার্থ'।" কারণ জলের সৃষ্টি এ ছুই পদার্থের সংযোগে সম্ভব হয়েছে 

পরমাণু হল এমন অবিভাঙ্য কণা যা সাধারণ রামায়নিক বিক্রিয়ার অংশ 
গ্রহণ, করতে পারে। তারা পদীর্থের বা মৌলের রাঁদায়নিক ও ভৌত ধর্ম 
বজায় রেখে চলে । 

পরমাণু তত্ব অনুযায়ী ধনাত্মক কেন্ত্রীনের চারদিকে ঘূর্ণায়মান খনাত্মক্‌ 
ইলেকট্রনগুলি দ্বারা পরমাণু গঠিত। তাঁর ভাড়িতিক গ্রশঘন থাকার কারণ, 
সাধারণতঃ কেন্তরিনের মোট ধনাত্বক আধানের সঙ্গে ইলেকইন সমূহের মোট 
খণাত্বুক আধান পমাঁন তালে ক্রিয়াশীল । কেন্দ্রকে প্রোটন থাকে । হাই- 
ড্রোজেন পরমাণুর 'বেলায়' দেখা যায় ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে প্রোটনের ভর: 
১৮৩৬ গুণ ভারি। কেম্ত্রকের অপর একটি উপাদান থাকে তার নাম নিউউ্রন। 
তাঁর ধঁড়িতিক আধান না থাকবেও ভার ভর প্োটনের সমান 
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লাধারণত; দেখা ধায় প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান হলে পরমাণু 
ভাঁড়িতিক ভাবে প্রশম হয়। আরও বল! যায় পরমাণু তাঁড়িতিক ভাবে প্রশম 
বলেই ইলেকট্রন ও, প্রোটনের সংখ্য। সমান। হাইড্রোজেনে একটি প্রোটন 
একটি ইলেকট্রন, অস্সিজেনে আটটি প্রোটন আটটি ইলেক্রন। 

আয়ন বল! হয় ধনাত্মক ৰা খণাত্মুক পরমীধুকে । এই আয়ন, হাইড্রোজেন 
বা অক্সিজেনের মত লমান সমান ইলেকট্রন প্রোটন থাকে না। তাঁরা সংখ্যায় 
কম বেশি থাকে । পরমাণুর পরিচয়ে প্রোটনের পরিচয় হয়। তাই পরমাণুতে 
প্রোটনের সংখ্যাকে পরমাণু সংখ্যা (/190010 10010৩1) বলে। আধুনিক 
পর্যায় লরশিতে এই সংখ্যা নির্দেশ করে মৌলের স্থান ও ধর্ম। পরমাণুর ভর 
সংখ্যা পাওয়া যায় প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার ফোগফলে । যেমন অক্সিজেনের 
আটটি প্রোটন ও আটটি 'নিউই্ন থাকায় সংকেত হবে ৮*১৩৬। মোটামুটি 
পরমাণুর ব্যাস ১*--৮ সেমির কাছাকাছি । কেন্ত্রকের ব্যাস ১*--১৩ সেমির 
কাছাঁকাছি। পরমাণুর সমগ্র ভরের ৯৯.৯৭% ভাগ কেন্দ্রীভূত থাকে কেন্দ্রকে । 
ডালটনের মতে সাধারণ রাদায়নিক বিক্রিয়াঁয় পরমাণু অৰিভাজ্য থাকলেও 
কেন্রীয় বিক্রিয়ায় তার বিভাজন সম্ভব । 

গুটিপোঁকা। যেমন নিজের লালায় উৈরি গুটিতে নিজেই বন্দী হয়ে পড়ে, সেই 
গুটিকে ছিড়ে না দিলে সে শক্তি থাকতেও বেরিয়ে আসতে পারে না । তেমনি 
পারমাণবিক কেন্ত্র আকর্ধণ বিকর্ষণের ক্রিয়ায় তৈরি কেন্দ্রকে বন্দী হয়ে পড়ে।, 
মেই কেন্্রককে আঘাত না করলে শক্তি মুক্ত করতে পারে না। বশর সঙ্গে কেন্দ্র 
এক যোগে হৃষ্টি হয় আকর্ষণ বিকর্ণ প্রব্রিয়ায়। তারাই টি করে প্রোটন, 
কেজ্জক, নিউট্রন, ইলেকট্রন । বদি চাপের প্রভাবে কেন্ত্র না থাকত, তবে এসব 
বন্ধ ছুটি হত না। -তবে পুরে পরমাণুটাকে কেন্ত্র করে আবহাওয়া আকর্ষণ 
বিকর্ষণ চালাতে থাকত বতক্ষণ ন! মৃত পরমাণুটি কেন্দ্রভিদ্িক আকর্ধগ বিকর্ষণে 
ছীবিভ হচ্ছে। মুত ভারকাঁদেরও এইভাবে একদিন জীবিত হতে হবে বিক্ফোরণে, 
না হয়. নিজেকে বহিরাকাঁশের আকর্ষণে বিকর্ধণে ক্ষ হয়ে বিলিয়ে দিতে হবে 
'অক্মা্ত জ্যোতিফদের হুটির কাজে । এই নিয়ম সর্বর চলে। এই কেন্তরই খর, 
'আর সবাই চঞ্চল ও শস্থামী। কেন্্র ও বন্ধ একসঙ্গে জাগলেও, ক্জেস্থির 
থাকে বন্ত'ঙাকে ছবির থাকলেও নানা রূপে অস্থির থাকে। 
| -পেক্ষিক গর, নির্ভর, করে ছুটি লম আরতন বন্তর ঘনত্বের পা্ধব্যের 
উপর:  ছলকে ভি, ধরে: জগরেক্ষিক ধু মাপা হয়।. আপেকিক করছের। 
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যান এক অপেক্ষা কম 'হুলে" বস্তুটি লেস থাকে, এ পেগ বশ হল 
জলে ডুবে ধায়। 

আপেক্ষিক তাপও বিজ্ঞানের একটা! বিষয়। এই বিষয় নিয়ে অনেকে মাথা 
থামিয়েছেন। আইনস্টাইন কোয়ান্টাম তত্বের প্রয়োগে কঠিন পদার্থের 
আপেক্ষিক তাপের তাত্বিক স্থত্র দেন। তাতে বল। হয়েছেঃ চরম উষ্তার উপর 
আপেক্ষিক তাপ নির্ভরশীল এবং চরম শূন্য উষ্ণতায় আপেক্ষিক তাপওশৃন্ট 
হয়ে যায় তার তত্বে বলা হয়েছে, কঠিন পদীর্ঘের সমন্ত পরমাণুর কম্পাঙ্ক 
সমান! কিন্তু আইনস্টাইনের শৃত্রের কিছু' ব্যতিক্রম দেখা যায়, অতি নিন 
উষ্ণতায়: হৃক্্ম পরীক্ষায় আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ে। ১১১২ সালে পি, ভিবাই 
বজেন, কঠিন পদার্থের বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন কম্পাঙ্কে আন্দোলিত হয় এবং 
সেই সব কম্পাঙ্থ স্থিতি-স্থাপক ধর্মের ছার! নিয়নরিত হয়। 

এমনি আপেক্ষিক গুরুত্ব, আপেক্ষিক তাপ কৃত্রিম ভাবে নির্ণয় কর1 গেলেও, 
তার ক্রবত্ব নাই। কারণ যে কোন একটা বন্ত ধরে নির্ণয় করায় একক 
ক্ষেত্রতত্বের ক্ষতি হয়। সেন্টার ভিত্তিক চিন্ত। করলে এইমব আপেক্ষিক গুরুত্ব, 
আপেক্ষিক তাপ, পারমাণবিক গুরুত্ব ইত্যাদি ভালভাবে বৌঝা সম্ভব । . প্রারুতিক 
কেন্দ্রভিত্তিক কাজে এই সবই আপনা থেকে ঘটে চলেছে । এই নিয়ম ধরলে 
নান! মুনির নানা মতও আর থাকে না। 

কেন্দ্রতিত্তিক কঠিন পদার্থের বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন কম্পাঙ্কে চলে । যদি 
ন! চলত তবে মব বস্তই একই বস্ত হয়ে যেত। পরমাণুর মধ্যেও কম বেশি 
পরমাণু না থেকে একই রকম পরমাণু হত। রসার়নশান্কে পারমাণবিক গ্ররুত্ব 
বলে একটা গুরুত্ব পূর্ণ ধর্প আছে। মেগডলিয়েফ গ্রত্ব অন্যায়ী পর্যায় 
সারশিতে মৌলের স্থান নির্ণয় করেন। কোঁন একটি মৌলের ওজনকে প্রমাণ 
(8191৫810) ধরে অন্ত যে কোন মৌলের ওজনের সঙ প্রমাণ বা স্ট্যাগুডার্ড 
পরমাণুর ওজনের অনুপাকে রলে পেই মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব বা ্যাটমিক 
ওয়েট। . এখানে একের লঙ্গে অন্থের গুরুত্ব বোঝা গেলেও তাদের সু সেন্টারের 
সম্পর্ক বোধা যাচ্ছে। প্রতিটি বস্তর গুরুত্ব তো৷ সেপ্টারের পরে নির্ভর করে। 

মেক্টা্ে আখান্ত .করলে পরমাণুর শক্তি বে ক ভীষণ তা বোবা!যার। 
সেই পরমাণু বোমার জিগীর গৃথিবীকে আজ তীত দন্ড করে তুলেছে। এই 
'বোমা ফাটালে বি ক নাগাসাকি ও হিরৌসীমার ধবংমন্খপ- দেখে ভার 
ববাদিকট! বোবা িঁযোছিল। কত লোক সেই বিক্ফোরণে লগে দে 1 গল, 
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কঙড লোক বিকলাজ হয়ে ব্যর্থ জীবন যাপন করল, কউ লোক ক্যানদারে প্রাণ 
হারাল, কত গর্ভবতী নারীর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগে মার! গিয়েছিল, যারা 
জগ্মাল-'তার! বিকলাজ হয়ে জীবন যাঁপন করতে লাগল । এই শক্তি এত বিধ্বংসী 
ছিল যে, মাটি থেকে আকাঁশ পর্ধস্ত সব মিলেমিশে অগ্নি গোলকে পরিণত হয়ে 
ছিল। আকাশে তার ধ্বংলকারিত। ছড়িয়ে পড়ার ফলে বহুদিন যাঁবত 
পৃথিবীর কেন্ত্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে মারণ কার্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। 

আজ পৃথিবীর ভাগারে এত পরমাণু বোম! জম! হয়ে আছে ফে, তাদিয়ে 
বন্ছবার পৃথিবীকে ধ্বংস করা মেতে পারে। অন্তান্য অন্তর আত্মরক্ষার জন্ত 
ব্যবহার. করা গেলেও এই অস্ত্র আত্মরক্ষায় ব্যবহার কর যায় না। এই 
বোম! যেই ফেলুক না কেন তারও ক্ষতির হাত থেকে বাচার উপায় নাই । 
যারা এই অন্তর জমা করে রেখেছে, ভাদের উদ্দেশ্ত পৃথিবীকে ধ্বংদ করা, যুদ্ধ 
কর। নয় । যুদ্ধে ছুই পক্ষ জয় পরাজর ভাগ করেনেয়। কিন্তু পরমাণু বোমা 
ফেললে জয় পরাজয় থাকে না বলেই তা যুদ্ঠু নয়। তাতে মানুষের প্ররুত 
শক্তি পরীক্ষাও হয় না। যে কেউ এই বোমা ফেললে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে ধাবে। 
মাহষের মভ্যতাও ধ্বংস হয়ে যাবে। আইনস্টাইন ভাই বলেছিলেন, পরবর্তী 
যুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হলে, মানুষ আদিম যুগের তীর ধ্ঠক নিয়ে 
যুদ্ধ করবে। 

এত শক্তি তো৷ ক্ষুত্র পরমাণুর কেশ্রোই লুকিয়ে থাকে । সেই শক্তি ইলেক- 
ইউকে চালাচ্ছে । ইলেকউ্ন এত ক্ষুত্র যে কেন্দ্রের শক্তি তাকে ঠেলে ৫রখেছে। 
তখন, ধেশি উদ্ধত হয় না বলে ইলেকটন বেরিয়ে আসে না। অর্থাৎ শীতলতা- 
অনি গ্াঠনিক ক্ষমতা কাজ করছে আপেক্ষিক শুগ্ঠতার সুগম পথে । কেন্ত্র- 
ভিদ্বিক চল! আছে বলেই ইলেকট্রন গোলাকার পথে চলছে। তার সঙ্গে 
তাল রেধে কাঞ্জ করছে অবশ্ত কেন্দ্রভিত্তিক বাইরের চাপ | সেই প্রতিসূহর্তের 
'পনেংসে 'ছ্বুরেই চলেছে । আকর্ষণের লীতলঙ] বস্ত গঠনের মালমসলা যোগাড় 
করে দেক়। বিকর্ষণের উষ্ণতা! বন্ত গঠনের মালমসলাকে স্থান দিতে অগ্রয়ৌজনীয় 
'বন্ত বের করে দেয়। এই গঠনের 'শীলতাই আমাদের জীবন ধারণের রসদ 
গ্রহ করছে, আবার সে ধ্বংসের রসদ শাষ্টি করছে। তাই ইলেকট্রনে,আমর! 
বিদ্যুৎ পাই আবার বোষাও পাই। 

আইনস্টাইনের হৃত্রে বল! হুযেছে, বন্দী করে রাধা শক্তি হল ভর। এই 
শি মৃত করা যেতে গারে। জীলার্ড দেখালেন ভ| প্রমাণ করে). প্রচ 
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শক্তির উৎদকে উদ্ঘাটন, করলেন ইউরেনিয়ম মৌলের পরমাপুকে বিছুর্ণ করে। 
আইনস্টাইন চেয়েছিলেন বিশ্বশাস্তি সেই বিশ্বশাস্তির সহায়ক হতে পারত এ 

পরমাণু বিস্ফোরণ, কিন্ত সেদিকে মান্য বেশি নজর ন! দিয়ে ধ্বংসের দিকে 

নজর দিয়েছে । এই বাপারে তিনি রূুজভেলটের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি 
বলেন, হিটলার পরঙ্াণু শক্তির কথা জানতে পেরেছে বলেই আপনাকে 
পারমাণবিক বোম তৈরি করতে চিঠি দিয়েছিলাম । এখন দেখছি এর ঘারা 
সাধারণ লোকের মুত্যু ছাড়া লাভ হবে না। রুজভে্ট তখন আশ্বাম দেন, 

বিজ্ঞানীরা! যদি এই প্রলয়ঙ্কর বোম! বানাতে পারেন, তবে সেই ধোম! সাধারণ 

মানুষকে মারবে না। কিন্তু মেই আশ্বাসবাণী বানচাল হয়ে গেল। ১৯৪৫ 
পালে হিরোঁপীমা ও নাগালাঁকিতে সেই মাঁফিন বোমা পড়ল। তাই আইনস্টাইন 
বলেছিলেন, যদি আবার নৃতন করে জীবন শ্কু কর! যেত, তবে তিনি বিজ্ঞানী 
না হয়ে ছুতোর মিস্মী হতেন। 

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাতত্ব থেকে জানতে পার! ধায় কর ও শক্তির 

মধ্যে সূলত কোন পার্থক্য নাই । পদার্থ হল শক্তির ঘনীভূত রূপ, শক্তি হল 
পদার্থের প্রসারিত ভাঁবকণা। এই ভাবকণা ভাঙ্গলে হয় ভাবাকাশ যার হদিশ 
আজও বিজ্ঞানীরা পাননি। তাবৎ বিশ্বজগৎ এই পদার্থ ও ভাব দিয়ে গঠিত। 

শক্তি তাদের পরম্পরের বাহক | এই জগৎ আবার ছুই ভাগে বিভক্ত । একটা 

জীব-জগৎ, অন্থাটা জড়-জগৎ। জড়-জগৎ নিজেকে বুঝতে না পারলেও, ভার 

মধ্যে কৈশ্্িকভাব কাজ করে চলেছে। এই কেন্দ্রকে বল! যেতে পারে বন্তর 

আত্ম।। জীবের কেন্দ্রকে বলে জীবাত্ম। |. সবার মূলে এক হয়ে কাজ করছে 
পরমাত্ম । | 
এই জড়-জগৎ সম্পর্চিত বিজ্ঞানকে ভৌভ-বিজ্ঞান বলে। তার এক শাখাকে 

বলে পদার্থ-বিজ্ঞান। আজ কেন্দ্রতত্বের ফলে পদার্থ বিদ্তাতেও জীবতত্ব ঢুকে 
পড়েছে। ভার নাম জীবপদার্থবিদ্তা ব1 81155109। বিশ্বজগৎ জোড়া তাদের 
কার্ধকলাপ দেখে নান] পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করে গেছেন । নানা কারণে 

ভাদের কতকগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হয । সেন্থানে জড়িয়ে যায আর এক তত্ব। 

এইভাবে বিজ্ঞার্নারা 'একক ক্ষেত্রত্ত্বে আসতে চেষ্টা করছেন । এই ধরনের 
পদধাথ বিস্তাকে বিশুদ্ধ পদার্থ বিস্ত। বলে। পধার্থ বিস্তার গ্রয়োগ বেখীনে মাুষের 
'প্রযৌডধনরে ভিসি করে, সেখানে তাঁর নীম দেয় হয়েছে ফলিত পার 

বিদ্বা। পদার্থ বিস্তার অধিকাংশ শাখায় আবার ছুটি করে প্রপাখা। আছে, ভার 
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হল বিশুদ্ধ ও ফলিত। অবস্ঠ ভারা পরস্পরের পরিপূরক ' ফলিত বিজ্ঞাদের 
সাগিতে বিশু বিজ্ঞান উন্নত হয়, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান উন্নত হলে ফলিত বিজ্ঞান উদ্নত 
হয়ে গু । 

পদীর্থ মাত্রেরই চরম গতি বা স্থিতি কিছু নাই। তাঁদের গতি ও স্থিতি তাই: 
প্রমীণ কয়া হয় অন্য বন্তর গতি ও স্থিতি দেখে। সেখানে আপেক্ষিক গন্ভি ও 
স্থিতি পরিকল্পিত হয়েছে । 

নিউটনের তিনটি গতি সুত্রে বলা হয়েছে, রম্থর জাড্য, বলের স্বরূপ ও পরিমাপ, 
্রিরা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক, ভরবেগের নিত্যতার কধা। বলবিষ্তার মধ্যে 
কার্য এবং স্িতিশক্তি ও গতিশক্তি আলোচিত হয়। প্রবাহী পদার্থের (তরল ও 
গ্যাসীয় ) গতি ও স্থিতি বিষয়ে আঁলোচন! কর! হয়েছে উন্গতি বিষ্যা ও উনৃস্থিতি 
বি্ভায়। তাদের মধ্যে দেখানো] হয়েছে প্রবাহী পদার্থের ভাসমান বস্ত্র সান্ধ্য 
অবস্থা, গ্রবাহী* চাঁপ ইত্যাদি 

প্রতিটি কণারই ত্বরজব্ূপ আছে। আপেক্ষিকতাতত্বের উপর তিত্বি করে 
গড়ে উঠেছে যে বলধিস্তা, তাতে আলোচনা করা হয়েছে আলোর গতির সঙ্গে 
অন্যানট বন্তর গতির তুলনার কথ! । নিউটনীয় মহাকর্ষ ৃত্রে প্রকৃতির বহু ঘটনা 
জান! গেলেও আইনস্টাইনের শত্বে তা আরও পরিষ্কার হয়েছে। (এই তত্ব 
বল! হয়েছে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র হল এই, স্বান সময় সম্ভতিতে.(38০916 
৩01100010) অনিয়ম শত হ্য় যেকোন বস্তর উপস্থিতির ফলে। একেই বলে 
মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের মধ্যে বিরাজগ্বান অন্ত বস্তর ক্ষেত্রের দ্বারা 
প্রবাহিত হর, অবস্ত প্রথম বস্তর মহাকর্ষ বল দ্বারা হয় না। এই নিয়মেই ফেলা 
হয়েছে দুরের মহাকর্ষ বলের ধারণ]। 

বর্তমানে তাপশক্ির স্বরূপ গতীরতত্ব (17610 1:6015' ধার! ব্যাখ্যা করা 
হয়ে ধাকে। সেখানে বজা হয়েছে, যে কোন ব্তর মধ্যের অণুগুলি সব সময় 
আজম গরিসম্পর। তাদের এই অক্রম অর্থাৎ বিশৃঙ্খল গতির জন্য তাঁপশক্কি 
শবকাশ পায়। এই ভাপ শক্তির জ্ত দায়ী বিশৃঙ্ধল গতি। কার্ধের সঙ্গে তাপের 
পমতুল্যতার. কথ! বলা হয়েছে গতিবিদ্তার প্রথম দুত্রে। তাঁপ-গতি বিভা 
তীর ভবে, বলা হয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে শৃংখলার চেয়ে বিশৃঙ্খল! বেশি কান 

সঙ্যবদ্ধ বস্ত্র পরষ্পার থেকে বিচ্ছি্ট কর! হয়, তখে তার! গতির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল 

ব্ |: পরে তারা বিশুঙ্থলতার চরমে গ্রিরে পৌঁছালে গযব বন: গব 
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বন্ধর কম্পণের উপর শব নির্ভর করে। শবদবিস্তায় এই কথা বল! হয়েছে। 
বাস্ক বা অন্ত কোন মাধামের ভেতর দিয়ে এই শব গেলে, সেইসব মাধ্যন্ের 
কণাগুলোও কাপতে থাকে। এই শব তরঙ্গ কাণে এলেও আবার কর্ণপটহ. 
কাপতে থাকে। এই কম্পনই মস্তিষ্ককে সব জানিয়ে দেয়। 

'আমাদের শৌনার উপযোগী শবতরজ হল মোটামুটি গেকেণ্ডে ২০ থেকে 
২৯,৯০৬ হাৎজ। এই কম্পন আরও বেশী হলে আমর! শুনতে না পেলেও 
তার অনেক ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। তাকে বলে [0108802010 2৬5 ব 
শক্দোত্তর তরল । শর্ব সোজা পথে চলে। উৎম থেকে তা৷ ক্রম গ্রসারতার 
শাখা প্রশাখায় চলে বলেই যে কোন স্থান থেকে শোনা যায়। শাখা প্রশাখা 
হলেও তার গতি মোজা। তাই মাইকের আওয়াজ সৌজান্থর্জি চলে তবে. 
হাওয়া এদিক ওদিক করে দেঁয়। আবার পাহাড়ে বা দেওয়ালে ঘা খেয়েও 
প্রতিধ্বনিত হয়। পাহাড়ের বা দেওয়ালের যে দিক ঢালু থাকে, সেদিকে স্ব 
পিছলে গেলেও শব্দ গেখান থেকেও সোজা চলে। পৃথিবীর কেন্দ্রতিত্তিক 
আকর্ষণ বিকর্ণ চললেও প্রভাব চারদিকে পমান বলেই শব সোজা চলে। 
কিন্তু তরঙ্গ প্রমাণ করে সেই চারদিকের ধারার সংঘর্ষ 

বায়ুর মধ্য দিয়ে শব গ্রৃতি সেকেণ্ডে চলে ১১২ ফুট (£)) এই শব্দের 
প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শুনতে হলে শব তর্জকে মোট ১১২*+ ১৪ বা ১১২ চলাচল 
করতে হবেন শ্লর্থাৎ গ্রত্িফলকের কমপক্ষে দূরত্ব হবে (১১২-+২ )বা ৫৬ 
ঠি। তাই ঘরে বমে দেওয়ালে প্রতিফলিত শব আলাদাভাবে শুনতে পাই ন|। 
এখানে প্রতিফলিত শব্ধ চলার মত আপেক্ষিক শুষ্ঠতাঁর পথ পায় না। এই 
শত আলোর ক্ষেত্রেও চলে। 

সর্বগুণে আবহাওয়া লমান প্রবাহিত বলে সবাই পথ করে চসতে পারে। 
বে পথে আলো চলতে পারে, মে পথে শা চলতে পারেনা। অথচ সবার 
উপযোগী পথ আবহাওয়ায় তৈরি করে নিতে হয় নিজের নিজের শির মাপ মত। 
বাটির আকারের পাত্রে চারদিক থেকে শব ঢুকে সেন্টারে সংগঠিত হয়ে প্রতিফলিত 
হলে সেটার শক্তিতে তা৷ বহুদূর প্রবাহিত হয়। দেখানে পথের আপেক্ষিক 
ুন্ততার অভাব হয় না। উত্তাপ ও আপেক্ষিক নিয় উত্ভীপের দিকে যায়। তার 
ফোন ব্যতিক্রম নাই। 
 উ্রজাদিক ডোন্ট] ($০15) লরল ভোন্টির কোষ তৈরি.করেন। জাতে 
একটা ধাঁচের পাবে লখু লালফিউরিক জ্যালিও প্রয়োজন হয। 'লেই ব্য্ালিচে 
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একটা! ভামার, অপরটা! দস্তার পাঁত এমন ভাবে আংশিক ডুবিরে রাঁধতে হবে 
যে, বেন সেছুটির মধ্যে পরম্পরের ম্পর্ণ না লাগে । তারপর বাইরে জেগে থাকা 
তামার ও ঘবন্তার পাত দুটিকে তামার তাঁর দ্বারা যুক্ত করলে তড়িৎ কোষ 
(81501110 ০০1] ) সৃষ্টি হয়ে বায়। তখন কাচের পাত্রের সালফিউরিক আযা'সিডের 
দিকে তাকালে দেখা যাবে দশ্তার পাত থেকে তামার পান্ডের দিকে ধারা বয়ে 
আসছে। এখানে এইটাই প্রমাণিত হল দস্তা, তামা, আযাগিভ সবার মধ্যে ধারা 
গ্রবাহিত হতে পারে ঠিকমত ব্যবস্থ। নিলে। আমর] জানতে ন! পারলেও লবার ' 
মধ্যে পথ আছে। সেই পথে চলাচল করে প্রকৃতির নান! ধারার নান! উপাদান। 
আকর্ষণ বিকর্ষণ চালানোর জন্ত এই পথ হাতি হয়েছে । 

এই নিয়মেই আলো বস্তুর ভড়িচ্টৌম্বক তরঙ্গ । বেতার তরল, গাম! রশ্শি, 
এক্সরশ্মি সবাই এই নিয়মে চলে | তফাৎ তার্দের মধ্যে শুধু তরঙগের। আলোর 
তরজদৈরধ্য এক্সরশ্ি ব1 গামারশ্রির তরঙদৈধ্য থেকে অনেক বেশি, আবার 
বেতার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তুলনায় অনেক কম। আপেক্ষিকতাতত্বে বল হয়েছে, 
বস্তর বেগ কখনও আলোর বেগের চেয়ে বেশি হবে ন1। আবার কোয়াণ্টাম তত্ব 
অন্থুারে আলোর কপারও একট] রূপ আছে। এক একাট কণ! বা ফোটনে 
ষে শক্তি থাকে তা আলোর কম্পাঙ্ক ও একট! গ্রবকের গুণফলের সমান হয় । 
একেই বলে প্রাঙ্কের বক। প্রকৃতপক্ষে সব চুদ্বকত্বের পেছনে তড়িৎ শক্তি কাজ 
করে, আবার তড়িৎ শক্তির পেছনে চৌক শক্তি কাজ করে। ম্যাক্সওয়েলের 
চারটি লমীকরণে বলা হয়েছে তড়িতাধান, তড়িৎ প্রথাহ, তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌদ্বক 
ক্ষেত্রের নধ্যে সবন্ধ থাকে । 

পর্দীর্ঘ বিদ্যার ছুটি উত্তেজক বিষয় হুল কণ! পদার্থ বিস্তা ও প্লাজা পদার্থ 
বিস্তা। উচ্চ শত্জিশানী কণাত্বরক যন্ত্রে বু মৌল কণার সন্ধান পাওয়! যাচ্ছে, 
.ভাদের করেকটি বেশ ক্ষণন্থায়ী।. কণাগুলোর মধ্যে কৌন সঙ্গতি আছে কিনা 
নেই মত সাজানোর চেষ্টা চলছে । যতই চেষ্টা চলুক কেন্দ্রকে বাদ দিয়ে সবকিছুর 
 ব্যাধ্যা গনন্ভব। 

জলে এক এক জীব ভেসে চললে এক এক তরঙ্গ হয়। তার! অন্তত্র চললে' 
রদ হয় না, হলেও খুব গামান্ত। জলের উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে জলে 
তরফ এগিয়ে চললেও প্রতি মূহূর্তে জলের ধর্মে পিছিয়ে আসছে। তাই জ্যারোচ 
শব্ৰ কারে! কোন নিজদ্ধ তরদ নাই। চলার বেগের জগ্জ তরজারিত হয়।. এর 
সবলে কাজ করছে উৎস বা৷ সেন্টারের ঠাক্ির আপেক্গিক পুর্ণত! ও-তার নষ্ট চগ্লার. 
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পধের আপেক্ষিক শৃন্ঠতা। আঁবহীওয়াতে সবদিকের ধারা আছে, তাদের সংদর্ধে 
ভরজ হৃষ্টি করতে সহায়তা! করছে আলো! ইত্যাদির গতিশক্তি ও শারীরিক ঠেলা। 
কোনকিছু তরঙ্গের জন্য চলে না, ইথারের জন্ত চলে না। চলে সেন্টার শক্তিতে। 
চলার পথে বাধাই তরজ সৃষ্টি করে। 
তরঙ্গের মুল কথা গতির মুখে বাধা। এক কেন্দ্রের ধারা অন্ত কেন্জর 
যার। এই ধারা অন্ত কেদে যে স্থান দখল করে সেই স্থানের পূর্বের বস্ত ধারা 
হয়ে আর এক কেন্দ্রের প্রয়োজনে বেরিয়ে ষায়। এই ভাবে সবার সঙ্গে সবার 
বিনিময় চলছে । বস্তুর পরিবর্তন ঘটছে। এই ভাবে বিশ্বদ্ধাণ্ডের সবকিছুর 
পরিবর্তন ঘটে চলেছে। জলে হাত দিলে ঠাণ্ডায় হাত প্রভাবিত হয়) সঙ্গে সঙ্গে 
হাতের উষ্ণতায় জলও প্রভাবিত হয়। বিশ্বতদ্ধাণ্ডে এমনি ভাবে সবার সঙ্গে 
(সবার সম্বন্ধ স্থির হয়ে আছে। এই ক্র্ধ এক আলাদা ভাবে জেগে নাই, সেও 
সবার সম্পর্কে বাঁধ! হয়ে অছে। একক ক্ষেব্রতত্ব মানতে হলে কূর্ধের একটা 
পরিবর্তন হলে অনন্তের কোন প্রত্যন্ত দেশের একট! পরমাণুরও যে পরিবর্তন 
ইচ্ছে, | মানতে বাধ্য । 


নয় 


হাইড্রোজেন বেলুন আকাঁশে দুলে ছুলে উঠতে থাকে । . এই দোল্লার কারণ 
হল আবহাওয়ার বাঁধা । সে আসলে উঠছে কিন্তু আপেক্ষিক শুন্ততায়। আমরা 
পৃথিবীর আবহাওয়ায় চলাফেলা করছি, আপেক্ষিক শৃন্ততার দিকে, আমরা 
অজানাকে জানতে চাই তাও আপেক্ষিক শৃন্থতার বন্ত। জানার আগ্রহ যে চাপ 
টি করে, সেই চাপের.তুলনায় জানতে চাওয়া বন্র পথ আপেক্ষিক শূন্য । 

বিশববরদ্কাকে যদি চেপে লীমার মধ্যে আনি, হূর্য গ্রহ উপগ্রহদের মধ্যে যে 
ব্যবধৃন আছে, ত| কমতে থাকবে শুন্ঠতাকে নিড়িয়ে দিয়ে। জল ও গ্যান 
শৃষ্টতার মধ্যে যে সব শক্তি প্রকাশ করে আছে মে শক্তি বেরিয়ে আসবে শুন্যতার 
মজে সঙজে। সমস্ত মিলিত পৃ্ণত| জব ছেড়ে দিয়ে কাঠিন্যে. পর্ধাবসিত হবে” 
বিশবতক্ষা্। তবু চাপের অপাম্যে কেন্দ্রে আবহাওয়ার ধারা ঢুকে যায় 

কঠিন হওয়ার পথে হুর্ষগুলি কাছাকাছি আনবে । বদ্দি কোন কোন ছোট. 

দর কোন .মহানুর্ষের চারদিকে গ্রছের। মত ঘুরতে থাকে তার! মেই 'মহাকুর্ষের 
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: খ্ুকে পতিত হতে খাকবে। -পাধারণ সর্ষের গ্রহযাও, গার বুকে পতিত হতে 
খাকবে। গ্রহদ্বের বুকে উপগ্রহয়। পতিত হতে থাকবে, 'পর়মাণুয় প্রোটনের 
বুকে ইলেকট্রনরাও পতিত হতে থাকবে । প্রোটনও ভেঙ্গে পড়বে তায় বেস্ত্ে।, 
সব মিলিয়ে একট! নিরেট- বিশাল বস্ত বের করে দেওয়া! অসীম শুন্যতীয় পতিত 
হতে থাকবে অসীম যুগ ধরে। 

শূন্যতার শুধু চলতে দেওয়া! আর পড়তে দেওয় ধর্ম। এই চলা ও পড়া 
নিয়েই তো৷ সবাইকে খণ্ড খণ্ড করে তাদের যধ্যে ঢুকে বিশ্ববরদ্ধাণ্ডকে চালাচ্ছে। 
কেন্্ুকে ভিত্তি করে বন্ত শুন্য হয়ে অন্যত্র যাচ্ছে, সেখানে শুন্য বন হওয়ার 
পর বন্ধ আবার শূন্য হবে আসছে। | | 

বস্ত না থাকলে শূন্য কাকে চালাবে? ব্ধর সেন্টার ন! থাকলে তার তৃ্ 
ছুত কি করে? শুন্য ও বন্ত কিছুই হুট হত না! সেপ্টার ন৷ থাকলে। গ্রহর! যেমন 
সূর্ধের চারদিকে ঘোরে, নূর্ধদের তেমনি মহীনূর্ধের চারদিকে ঘোরার কথ! । ন! 
থুরলেও অন্বিধ! নাই। মহান্্ধর 'কাজ চালাচ্ছে বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের সবার মিলিত 
কেন্দ্র আকর্ষণ বিকর্ষণ দিয়ে। নূর্ধ এখানে বড় কথা নয়, গ্রহ এখানে বড় কথ লয়, 
বড় কথ! হচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্র অভাবে সুর্ধ গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে ন]। 
অপন্ভব কাজ হলেও কেন্্র না হলে বিশববদ্ধা্তকেও চেপে সীমার মধ্যে আনা 
যায় না। " 

কিন্তু অসীমকে যে বাঁচতে হবে। অমীমকে সীমার মধ্যে যে আনবে, 
ভাকেও যে অসীমের চেয়ে বড় এবং শক্তিশালী হতে হবে ।. বা! অসীম, তার চেয়ে 
আবার বড় কি হবে? অসীম থেকে কিছুকে বড় হতে হলে অসীম কথার 
ধারণাই থাকে না।' অমীম ও অনীমের চেয়ে বড় এই ছুটি বস্ত কল্পনা করতে” 
গেলে ছুই ভাগ করতে হয়। ভাগ করতে গেলেই তার! লসীম হয়ে বায়। বন্ধ 
২৪ শুন্যকে দুই ভাগ করলেও সসীম হয়ে যায়। বন্ধ ও শুন্য মিলে সেখানে 
অসীম, সেখার্নে বস্তুকে চরণ করে যে প্রনারিত গ্যাস পাওয়া বাবে (গ্যাম তো! 
পরমাপুদের বিচ্ছিন্ন রূপ), তাকে আরও চুর্ণ করে ভাব পারে আনলে পট হবে 
শৃন্য। এই শন্যের সঙ্গে ্বাভাবিক শূন্য মেশালে স্থান হবে না এই অসীমে। 
তাইসে অমীমতা সন্ভব..নয়। অসীমের এই লীগ! কল্পনা করা বার মা। 
খাবার বিশবদ্ধাওকে শৃপ্যতা মুক্ত করলে সবচেরে ছোট হয়ে সসীম হয়, তা৷ কন 

কর! গেলেও বাতাবে মানব দর । তাতে শুনঠ বন্ত ভাগ হয়ে গেলে অসীগতা থাকে 
দী। আসলে চরম ভীষকে ধ্ততে আমতে হবে, চরম নিরেট -বন্থকে ভাবে 
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আসতে হবে । অসীমতা এখানে গ্রসারতা নর, শৃঙ্ঘলত। তাহলে চিরদিন বিশবরদ্ধাতডে 
এখন বা! আছে, তাই চিরদিন থাকবে । 

মহাবিশ্বের প্রত্যন্ত সীমায় প্রচণ্ড উপ ছোট তারকার মত জ্যোতক্ক 
আছে, তার প্রচণ্ড উত্ভাপের কারণ বিজ্ঞানীরা ধরতে পারছেন না। হয়তে! 
ভ| মহাসৌর জগতের কেন্দ্র, নইলে ভারা কূর্ষের চেয়েও বেশি উজ ও উত্তপ্ত 
হয়ে থাকে কেন? তাই বলে গ্রহের কেন্্রুকে শুর্ষের চেরে বড় হতে হবে তার 
কোন "মানে নাই।' আকর্ষণ বিকর্ধণের তীক্ষুতার জন্য গ্যাসীয় আবহাওয়! 
কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গিয়েছে । তাই ছোঁটও অত উজল দেখাচ্ছে। এ ছোট 
তারকার মত বস্তর কেন্দ্রের চেয়ে আমাদের হুর্ধের কেন্্র আরও দুর্বল । তাই 
গ্যাসের আচ্ছাদনে কেন্দ্র ছেয়ে আছে। পরমাণুর শত বিল্ফোরিত হলে এই স্ৃর্ঘ এ 
ছোট তারকার চেয়েও ভরশক্তি প্রকাশ করতে পারে । কৃষ্ণ গহবরের আকর্ষণের 
জের হয়তে! ছোট তারকায় বিবর্ধণে প্রকাশ পাচ্ছে। বিশ্বতদ্ধাণ্ডে কোন কিছু 
মরে নংকোচিত হতে থাকলে, তাঁর যে পরিত্যক্ত স্থান পড়ে থাকে, তাকে তো 
পূর্ণ করতে হবে। অনন্ত তাই আলাদা আলাদা ভাবে শুন্তত! পছন্দ করে স্তা» 
পূর্ণতাও পছন্দ করে না। তা! পূর্বে বলেছি। ছুয়ে মিলে তাই অনস্তকে পূর্ণ 
হতে হয়েছে একের অস্ততে র্ুপাত্বরিত হয়ে । 

এই শৃন্ত লুকিয়ে আছে গযুসের মধ্যে বেশি, আকাশের মধ্যে আরও বেশি । 
পূর্ণতা লুকিয়ে আছে কঠিন মধ্যে বেশি গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে আরও 
বেশি । দেখা যায় উভয় উভয়ে মধ্যে আদ্কে কম বেশি। গ্রহ উপগ্রহর। 
ঘোরে শুন্যতার ফলে, পরমাণুর ইলেকট্রনও ঘোরে শূন্যতার ফলে। কঠিন 
পদ্দার্থে খরমাণুদের ইলেকট্রন ঘুরলেও অণু নিজে স্বোরে না, বন্ধ নিজে ঘোরে নাঁ। 

পৃথিবীর শক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা অণুয়ারী গ্রহ যে দূরত্বে দাড়িয়ে আছে, 
কোন শির তেমনি দুরত্ব বদি এ বস্ত জড়াতে পারে, ভবে মে ঘুরতে থাকবে। 
পৃথিবীর সঙ্গে তার বসার সেই সম্পর্ক নাই। পরমাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সেই 
মম্পর্ক নাই বলে পরমাণুর ইলেকট্রদ ঘোরে। তাছাড়। কোষ দিয়ে যেমন 
আমাফের শরীর তৈরি হয়, ইট দিয়ে বাঁড়ি তৈরি হয়, তেমনি পরমাণু দিযে বন্ধ 
তৈরি হয়, গ্রহ তৈরি হয়। 

পরমাণুর সঙ্গে পরমাধু যোগ করলে ফে বন্ত হয় পরমাণুর কেন তাদের 
ঘোরাতে পারে ন1। সেই বস্তুর উপযুক্ত কেন্্র চাই। উপযুক্ত আকর্ষণ বিকধগ 
চাই। গাড়ির চার ঘোরে। লেই'চাকারগ্ষে আরও কবেকাট. 'চাক! বায়াই 
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করে জুড়ে দিলেদে আর ঘুরবে না। তাকে ঘোরাতে উপযুক্ত শক্তির প্ররোজন 
হয়। সব মময় এই উপযুক্ত শক্তি থাকে না বলেই আমর! পৃথিবীতে বাস 
করতে পারছিঃ কৃশ্থর হতে পারছি) নইলে আমরাই পরমাণু হয়ে ছিন্ন 
ভিন্ন. ইয়ে' যেতাম। পৃথিবীর কেন্ত্রতিত্তিক যেমন চলন আছে, তেমনি 

স্থিতি আছে। 
.. শিরমাণু ও সৌর জগতের চরিত্র প্রায় একরকম, অণু ও বন্ত জগতের চরিত্র 
আর এক ব্কম। প্রথম চরিত্রটি বেশি শুন্যতা প্রভাবী বলে ঘোরে। ঘুরতে হয় 
একটা বন্তকে তাই দে বস্তও। ছ্বিতীয় চরিত্রটি বেশী পূর্ণত। প্রভাবী তাই তার 
মুল চরিত্র স্থারিতবপূর্ণ। তাঁর মধ্যে বস্তর প্রভাব বেশি নে শূন্ততার প্রভাবে 
অস্থায়িতবপূর্ণ। 

আকর্ষণ হোক আর বিকর্ষণ হোক কেন্দ্রভিত্তিক শক্তি নব সময় কাজ 
করে চলেছে। তাঁদের চলার পথে আপেক্ষিক শৃন্ঠতা কাঞ্জ করে চলেছে। 
আলো আ্াপেক্ষিক শৃন্ততায় চললেও, সেই আপেক্ষিক শৃন্ততার মধ্যেও 
অতি হা! ধরণের শৃল্ততা, পূর্ণতা কাজ করছে। এই কারণে আলোর 
তরঙ্গ সৃতি হয়! একটা (তীর ছু'ট গেলে তীরের কাঠিন্তের জন্য তরঙ্গ বোঝা 
যায়না। কিন্ত পে তরঙ্গ হাতটি করে 'চলে শরীরের জন্য। আলোক কণিকা 
বলেই তার! নিজের! সেই তরঙ্গে তযঙ্গারিত হয়। শক্তিতে আলে চলেছে। 
তবুও আপেক্ষিক শুনাতারও আপেক্ষিক মুদ্ধ শক্তি বাধ! দিচ্ছে। নেতাকে 
ঠেকাতে না পারলেও বাধ! দেওয়াই তার ধর্ম। বদি তাঁর বেগেই কোন কিছু 
চলে সে বাধা দেবে না। তার চলার পথে সে অশেষ চলবে। আলোর চলার 
পের চারধারে আকর্ণ বিকর্ধণ চললে গতি অন্যাঁয়ী। গতি তীব্র হলে আলে! 
পাশে বেশী. বিকবিত হয় না। কম হলে পাশে বেশি বিকর্ষিত হয় গতি অনুযায়ী 
বহিরাগত চাঁপ কমে ফাওয়ায়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই পাশের বিকর্ধিত আলোক 
কণিকাই মেরুতে আকবিত হয়ে ঘূর্ধ ছাড়াই রাতের অন্ধকারে আলে! দেয় 

এখানে কণিকার চেয়ে তরজের প্রভাব বেশি। 
. তীব্র শঁলো হলে প্রতিক্ষণেই পাশের চাপ গিলে ধরে, যাতে শক্তি বেশি 
পিছিয়ে, আদতে না পারে। সাঁপ জলে তরঙ্গ তুলে চলে, জলে বাঁধা পাওয়ার 
ফলে। তবু জর কেটে ম্্প নিজের শক্তিতে তরজারিত হয়ে এগিয়ে চলে । 
এগিয়ে .চর্মার প্রতি মূহর্ভে জল তার গতিকে গিলে ফেলে, যাতে বেশি পিছিয়ে 
 শাসতে 'ন. পারে) তাই এই গিলে খাওয়! চলার বাঁধ! দিলেও চলার সারিত 
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আনে। এই গিলে খাওয়া! আমাদের 'খাস্ গেলার মত, অন্ননাঁলীর সংকোচন 
ও প্রসারণের মত। এই চলাঁও ভরঙ্গকে খানিকটা! সাহাষ্য করে। 

নানা বস্ত ধারার সংঘর্ষ, গিলে খাওয়া নীতি, গতি ও গতির লম্মুখের আপেক্ষিক 
শৃন্ততার আপেক্ষিক বস্ত, শরীরের আয়তন, সবাই মিলে তরঙ্গ হৃট্টি করে। 
সাপের মত তরঙ্গ তুলে চল! শব্দকে, আলোকে চলতে সহায়ত! করে। 
... কঠিন পদার্থে রঙ মেশালে তেমন ভাবে মেশে না, যেমন ভাবে মেশে 

জলে। এখানেই রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম খুজে পাওয়া! যাবে। 

কঠিন পদাথে রঙ যেশালে রঙ দমানভাবে মেশে না। পদার্থ জগতে তাই বন 
পদাথের স্বাতগ্্য বজায় থাকে । জলে রঙ মেশালে স্বাতন্ত্র্য বায় না থাকলেও 
রঙ ও জলকে সহজে আলাদা কর! যায় যর্দি আলাদা করা না যায়, তবে বুঝতে 
হবে রাসায়নিক সংযোগ ঘটেছে । উভয়ের পারমাণবিক কেন্দ্রের মিলন ঘটেছে। 
তখন আর কেন্দ্রের চলন ছু পদীর্থের দ্রিকে যার না। ছুই বস্ত্র কেন্দ্রের চাকা 
এক সঙ্গে মিলে নৃতন একট! পদার্থে অচল হয়ে যাঁর । তখন ভার কণা হবে 
সেই নতুন পদার্থের কণ!। 

তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটাতে হলে ছুই পদার্ধের মধ্যে মধ্বন্ধ থাকবে 
স্বী পুকুয়ের সন্বন্ধের মত। সমান পদার্থের আকর্ষণ বিকর্ষন সমান হওয়ায় 
কাছাকাছি আসতে পারে কিন্তু কেন্দ্রে কেন্দ্রে মিশতে পারে না। কেন্দ্র সব সময় 
পূর্ণ আছে, তবু বাইরের চাপে আরও কিছু ধারাকে স্থান দিতে হচ্ছে অর্থাৎ 
আকর্ষণে ভরতে হচ্ছে বলে বিকর্ষণে ছাড়তে হচ্ছে। ছুটি সমান কেন্দ্র হলে 
উভয়ের কণার] সমান হওয়ায় কেন্দ্রে াওয়া আদার চাহিদা! থাকে না। ছু 
ঘমান কেন্দ্রের হুম্মম মোট! নান! কণ! থাকলেও সুন্ম কণ! সুক্মম কণাকে রুখে দেবে, 
মোট! কণ! মোটা কণাকে রুখে দেবে। তাই স্র্ধের সঙ গ্রহ ম্িশলেও অন্য একটা 
ঘমাঁন মাপের কুর্ধ মেশে না। হৃর্ধের গায়ে এসে গ্রহ পড়ে না উভয়ের পরম্পরের 
বিনিময়ের বস্ত থাকলেও । সবগুলি এই চরিত্রের নয়। 

হর্ষ বা আছে হূর্ধের উপযোগী, গ্রহে যা আছে গ্রহের উপযোগী । উতর 
উভয়ের রসদ যুগিয়ে চুক স্ষটি করে চলেছে। মাটিতে একট! বাশ পুতলে 
তোল! যায় না। মাঁটি তাকে চেপে রাখে বা আকর্ষণ করে রাখে। পৃথিবীর 
এই মাটির হি হয়েছে আকর্ষণের সংগ্রহের ফলে। পৃথিবীর দেক্টারের আকর্ষণে 
দেই আকর্ষণ আবহাওয়াতে ছড়িয়ে আছে পূর্বোক্ত কণাদের দ্বারা. তাই. 
তার পৃথিবীকেন্ছ্রিক আকর্ষণ আছে, পৃথিবীর বিকর্ষণ আছে, তাই আবহাওয়ার 


১৯ আইনস্টাইনীয় বিজানের বিশাল রিতর্ক 
বিকর্ষণ.আছে। যার লুক্ষ ধারার ঠেলা হাইড্রোজেন আঁকাশে ওঠে। : এই 

বিকর্ষণ মাটির মধ্যেও আছে, বার ফলে ভারা ০ আবহাওয়াকে 
ঠেলে রেখে আকাশ কৃষ্টি করেছে | 

হাইড্রোজেন আকাশে উঠলেও অন্য বন্ধ আকাশে উঠতে পারে না। 
হাইড্রোজেন যে হুক্তার শুন্যে চলে, আলে! তার চেয়েও ুক্মতাঁর শৃন্যে চলে । 
তাঁর চেয়েও হৃম্মরতা। আছে জগতে, যা আরও ভ্রুত চলে । বিরোধী ধারাকে 
ছেঁকে তার স্া্ট। দে ধারা আপেক্ষিক গুলার ফাঁক দিযে এগিয়ে চলে। স্থুল 
ধারার মধ্যে ফীক থাকবেই ।. দেই পথই আপেক্ষিক হুক্তার পথ । তত স্চ্ 
সাঁধীরণ আলোক কণ! হতে পারে না। 'সে পথে চলে আলোক শক্তির চেয়েও 
লুল শক্তি । সেই শক্তির কণার] সেখানে তরি হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে আস! 
শক্তি ক্রমে কমে গেলেও সেই আপেক্ষিক শূন্যতার হুক শক্তি তাঁকে সাঁহাষ্য 
করছে। শেষে আর এই শান্ত থাকে না। আরও ৃক্ম শক্তি সৃষ্টি হয়। আলোক 
কণা! শক্তিতে চললেই আরও ুক্কণা সৃষ্টি হতে থাকে। সেই লুক্মকণা 
আপেক্গিক শুব্যপথে আলোর চেতে আরও ক্রগামী শক্তির ধারা হয়। 
সব. শূন্যতায় বন্ত থাকে । এই শৃনযাতা যত আপেক্ষিক হতে থাকবে তত 
স্তর কণ! শুক্ম হতে থাকবে । তাই আলোক কণ! ষে নুচ্তায় চলে, আরও 
ক্র শক্তি সেই শূন্যতার মধ্যে পথ করে নিলেও তাঁকে অতিক্রম করে নিজের, 
হুঙ্কার পথে আসবে । তারও আলোর গতির মত শেষ হতে হবে। সেখান, 
থেকে আবার আরও সুক্ষ শক্তি যখন কাজ করেঃ তখন আলোক কধিকার 
শক্তি আর চলতে পারে না। একটা দাধারণ চাকা যে শক্তিতে যতদুর যায়, 
তাঁতে বলরেয়ারিং লাগানো! থাকলে সেই শক্তিতে আরও বেশিদুর যাবে। এই 
নীতি: হাবিশ্বেও চলছে। | 

বিশবদ্ধাও অনস্ত হলেও একঢাল! এক গ্রপের অনস্ত নয়। কেন্দ্রভিত্তিক 
আকর্ষণে ধিকর্ধরণে নানা স্তর লয় ও হ্ষ্টির উপযোগী ভাঙগন চলেছে, গঠদ 
চলেছে। আপেক্ষিক, পূর্ণত! বন্ত হয়ে আপেক্ষিক শূন্যতার পথ ধরে এক বন্ধ 
গড়ছে, অন্য বস্তুকে আঘাত দিয়ে ভাঙছে। বিশ্বতরদ্ধাণ্ডের মূল রহম্ত এই। 
রুফ্চ'গহ্যরের. গ্রাস ভাই হৃটটির কারণ হয়। দেখানদে কেউ বদি প্রশ্ন করে, 
বিশ করের আলোর.বা. তেজ তাঁর চেরে বেশি তেজ কি করে হয় একট! 


ছোট তারকার 1. 
এর: উদ্ধরঃ বেশি তেরি বন্ধ কের বেশি কাছাকাছি থাকে বলেই বেশি 
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দুরে চলার শক্তি পাওয়ার ফলে বেশি সংঘর্ষের লঙ্ুখীন হয। কেঝের থেকে 
দুরে যে কণিকা আছে, সে বদি আরও দুরে. যায, তবে সে বেশি মবর্ষের 
মুখোমুখী হতে পারে না কেন্দ্রীয় শির স্ক্নতায়। এখানে দূরত্থের হিসাব 
হবে কেন্জ্রের বিকর্ষধী শক্তি থেকে। এই অবস্থার পর কণিক। আকাশ 
স্তরে রূপাস্বরিত 'হবে। : আবার নিকটত্ব নির্ভর করে আকর্ষণী শক্কির 
উপর।.. এই অবস্থার পর কণিক|' বন্ধর স্তরে রূপান্তরিত হবে। 
এই ছুই চরিত্র ছাড় বিশ্ববদ্ধাণ্ডে আর কিছু নাই। পতন মানেই 
কেন্দ্রের দিকে পতন, উথান মানেই কেন্দ্র থেকে দুরেচলন। যে কেন্দ্র থেকে 
দুরে চলছে, তাঁর কিছু অংশ সংঘর্ষের চাপে কেঞ্জে ফিরে এলেও কেনের শক্তির 
উপযোগী কণার এগিয়ে যাচ্ছে অন্ঠ কেন্দ্রের আকর্ষণে আবদ্ধ হওয়ার জন্য | 
এই চলা প্রথম কেন্দ্র থেকে দুরত্ব হি করছে, সে সঙ্গে দ্বিতীয় কেন্দ্রের সঙ্গে 
ক্রমে নিকট সম্বন্ধ তৃটি করছে তার কেন্দ্রভির্তিক আকর্ষণে পড়ে। এই বেজ 
প্রথম কেন্দ্রের মত কাদের ঠেলে পাঠালে অন্ান্ত জ্যোতিফদের কেন্দ্রে ধর! 
দিতে চার়। 

এই শৃঙ্খলা চন্্রশেখর সীমাকে অতিক্রম করে, রুষঃ গহবরকেও. (জিন 
করে। এদের আকর্ষণের ফলে শক্তি-বিকর্ধণের আলো প্রকাশ পায়। যখন 
সেই শক্তি ছেড়েও আকবিত কণার্দের আর ঠাং দিতে পারে না, তখন তৃটি 
হয় বিগ ব্যাং। ঠাঁই দিতে না পারার বিস্ফোরণে নতুন নতুদ সৌরজগতের 
সৃষ্টি হতে থাকবে। এইভাবে ঘুরেফিরে মহাবিশ্বশক্তি-কোষ কাজ চালাচ্ছে। 
একেই বলে অনন্ত বিশ্বের জনত্ত কাজ। এই কেন্দ্রবাদ ছাড়া আপেক্ষিকতা 
বাদ দিয়ে অনন্তকে প্রন্নাণ কর! যায় না। কারণ তুলনা করবার অন্ত অনন্ত 
দুটি হয় না। 

বিগ ব্যাং তত্বে বল! হয়েছে, ১৫ বিলিয়ন বছর আগে বিশ্বতদ্ধাও ছিল 
গ্যাসীয় শক্তির এক অতিকায় আধার। তারপর কোন কারণে বিস্ফোরিত 
হয়ে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। তারই ফলশ্রুতি এই বিশব্রক্জাড। এই বিশ্ব- 
বন্ধাও অনন্ত হতে পারে না। কারণ ভার সীমা আছে। 
এই ঘটনার কারণ কিন্তু কৃ গহরের কেন্দ্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তার 
.  শাকধিত 'ভরণই এই বিস্ফোরণের কারপ। এই ছুই ঘটনার মধ্যে পরষ্পরের 
| দ্ং থাকলেও এ দুরত্ব পরস্পরের দংবোগে ভরা। কারগ আগেই বলেছি, 

মছাবিশ্ব-্পতিকোফের কথ! ।: এই কোব' দবার সঙ্গ গবার সংযোগ হষটঙ্ছে। 


৮" 
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ব্চিও আকর্ষণ বিকরষণের ক্ষমড়া অনুযাদী জ্যোভিষ্কর] দূরে দূরে বাস করছে। 
ইদফ্লারেড উপগ্রহ যে তেগা নক্ষত্র আবিষ্কার' করে, ভার মধ্যে তেজছ্ির় পদার্থ 
বেশি বলেই সর্ষের চেয়ে বেশি কিরণ দিতে পারছে। নক্ষত্রের মৃত্যুতে দেখা 
যার, বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার, মত ইলেকট্রন সহ সব বস্তু কেনের দ্বিকে ভেজে পড়তে 
ধাকে.। ডাদের পুঞজীভৃত রূপই এই ভেগ! নক্ষত্র । ৷ এই নক্ষত্রের মধ্যে আকর্ষণ 
জনিত বিকর্ধণ চলতে থাকলে বিকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে ইলেকট্রনের তেজজ্রিয়তার 
সংযোগে । ফলে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণ বেশি হওয়ায় হুর্ধের শান্তর গতিকে 
হাগিয়ে দিয়েছে। নেই গতি গ্বাভাবিকভাবে বাইরে বেরিয়ে এসে স্থর্ধের চেয়েও . 
প্রচণ্ড সংঘর্ধ চালাচ্ছে । কারণ বাইরের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রচণ্ডত ব৷ মৃতৃতা নির্ভর 
করে তার চলার পরে। তাই ভেগা ছোট হয়েও তূর্যের চেয়ে বেশি আলো! 
বিকিরণ করতে পারছে । কৃষ্ণ গহ্যরের পরিকল্পন1 নার্থক করতে হলে এমনি 
উদজ্দ্রল আলোক ভ্তপ্তকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। বর্দি কৃষ্ণ গছ্বরের মত ন! হয়ে 
'সব কিছুতে স্বাভাবিক ভাবে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ চলত, তবে এই আগোক 
ত্তন্ত সম্ভব হত না। আবার ন্বাভাবিকতার মধ্যে এমনি ধরণের প্রচণ্ডত। না 
জন্মালে আপেক্ষিক শুন্তভার জন্ম হত না। সেই অশেষ নিরেট বন্ত ভেঙে অণু 
পরমাণুর হৃঠি হত না। সমস্ত চলা স্থির হয়ে যেত যহাবিশ্বশাক্ত কোষের 
অভাবে। -বেমন জল সংকীর্ণ পথে চালনা করলে যে শক্তি সি হর, সে শক্তি 
সন্্রণারিত পথে হয় না। সেই পথ থেকে মেই অল্লকে আবার সংকীর্ণ পথে 
চালনা করলে তীব্র শক্তি হৃঠটি হয়। সংকীর্ণ পথের পূর্ণতা! প্রসারিত পথে এসে 
শুর্তত। হাটি করছে। সির ধারার ফলে কঠিন পদার্থে পরমাণু ঘোরাঁনোর 
রাস্ত) হয়েই থাকে। জলে ব1 আকাঁশে ধার। পথ করে চললেও পথ মুছে বায়। 
ভাই বলে তাদের পথহীন বল] যায় না। শহাকাশেও লবার সঙ্গে সবার যোগ 
নেই পথে হয়। 

মাধারণ -কেরোপিনের ল্যাম্পে যে আলো! হয়, ভার চেয়ে বেশি আলো। হয 
কোরানিন ভেলের পাম্প করা হ্যাজাকে। এখানে দাঁধারণ জ্যাম্পের লঙ্গে 
দুর্ধের তুলনা কর! যেতে. পারে।. আর হ্বাজাকের সঙ্গে ভেগ! নক্ষত্রের তুলনা 
করা যেতে পারে। এই দক্ষত্রে পান্সের কাঁজ করছে নক্ষত্রের মৃত্যুর ধারাবাহিক 
ইলেকইন ইত্যাদি. কণারা। পরোক্ষে হলেও তার দন্বাসরি আওতা, থেকে 
আমাদের : র্ঘ মুক্ত। তাই দীর্ঘ তর অমদভাবে বেশি মাত্রায় ইলেকট্রন 
মুক্ত 'ক্রতে পাঁরে ন|। সেই: তরঙ্গ একসঙ্গে করেকাটি ইবেকটনকে বেড় দে 
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বলে বেশি ইলেকট্রন মুক্ত করতে ব্যর্থ।। ক্র তরঙ্গ এক একটি ইলেকট্রনকে 
আলাদী আলাদা ভাবে আঘাত করতে পারে বলেই দেই পর্যায়ের কী 
শক্কি বেশি বিকিরণ, করতে পারে। 

প্রচণ্ড বিকিরণে ভেগা নক্ষত্রের চারদিকে প্রচুর পাথর ধূনিকপা ঘুরে 
.বেড়াচ্ছে। এইগুলি তার গ্রহ উপগ্রহ এবং গ্রহাণু পুগ্রের কাজ চালাচ্ছে। 
এই তেজের মধ্যে গ্রহ উপগ্রহ জন্মানো! সম্ভব নয়। যে কোন গ্যাসের 
প্রচণ্ডতা প্রকাশ পার সীম্নানার দিকে। কারণ বাম্প বাইরে চাপ 
হু্টি করতে চায় শুগ্ততার এয়োজনে। তেঙ্ননি এক শক্তির সীমায় তেগা 
শক্তিপালী । প্রীন্নতী স্থান্সি বোগার্গ ঠিকই বলেছেন। ভিনি বলেছেন, & 
তারার বন্তগুলির বিকিরণ এত বেশি যে, তার হিসাব পদার্থ বিজ্ঞানে দেওয়| 
সভভব নয়। এর রহস্য খুজতে হলে আর একজন আইনস্টাইনের প্রয়োজন 
হ্‌বে। 

শ্রীমঙী বোগার্স ঠিকই বলেছেন। গভীর রহস্তে যেতে হলে পদার্থ বিজান 
ও রমায়দ বিজ্ঞান সহ সব বিজ্ঞানকে জানতে হবে'। সেখানে পদার্থ বিজ্ঞানের 
আইনস্টাইন ছলে চলবে না সব বিজ্ঞানের আইনস্টাইনকে দরকার হবে। ূ 

মিটমিটে প্রদীপের আলো তেমন ফোর্ণ থাকে নাঁ। তাই মেবাইরের 
আবহাওয়াকে আকর্ষণ করতে পারে নাবেশী। ফলে তাদের বহুমুখী চাঞ্চল্যের 
মধ্যে মু আলো বিস্তার লাভ করে বেশি। তাঁর টর্চের আলোর গতির মত 
তীব্র গতি হলে, পার্থের বহুমূখী ধার! একমুখী হরে আলোর গতির চারদিকে 
ভিড় করত। আলোর সঙ্গে তার সংঘর্ধে আলে! উজ্দ্র্গ হয়। পাঁশের ধারা 
একমুখী হওয়ায় অন্ধকার আরও গাঢ় হয়। কারণ ধারা বহুমূখী ন| হলে আলে! 
ৃষ্টি হতে পারে না। আলোর গতি যত একমুধী তীব্র হবে পাশের অন্ধকার 
তত একমৃখী তীব্র হবে। চোঁখেও তা আমর! স্পষ্ট অনুভব করি। আমাদের 
চৌথেও তাই কাঁলে৷ মণির' চারধারে মাদা! রঙ দেখতে সাহাধ্য করে। 

এই নীতি চিন্তার ক্ষেত্রেও খাটে। চিন্তার ধার! একমুখী হলে মনে চাঞ্চল্য 
কম থাকে। চিন্তার ধারা বছুমূধী হলে মন চা হয়ে ওঠে। শেষ র্যস্ত 
মাথাও গরম হয়ে ওঠে। আধুন কৃষির মূল কথা তো এধানেই। মেরু প্রদেশে 
হব ছাড়াই আলো দেখা যায়, বাকে মে জ্যোতি বলা হয়। মেরুর আবর্ষণের 
জন্চ যেখানে, গর্যের আলো আছে সেদিকে ধারা একমুখী হতে পারে না। 
এখানে ধহদূখী খাঁর! ধাকায় মেরু জ্যোতি দুটি হ। অব লুর্ঘ বেখানে 
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দিন হৃটি. করে সেন্ছিকে. অন্রান্ধ দিকের ধার! গ্রবাহিক্ছ হয়। এই ধাঁরা যাওয়ার 
(করে যে শুন্তভা টি হয়, সেম্থানে মেরুর ধারা চলে আসে। মেরুর সে শূন্যস্থান 
পূর্ণ করে বচিরাকাশ। নুর্থের প্রভাবের জন্য বিষূৰ রেখার দিকে সে চুম্বক 
ধাঁকে না।, মেরু প্রদেখের চুম্বকত্ধের কাঁরণ এইটাই । ছুই মেরু আঁকর্ষণে যা 
পাচ্ছে তা! বিকর্ষণে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে না বতিরাকাশে। ত1 চলে আসছে. 
গৃধিবীর নান! দ্বিকে। ফলে তাদের আও আকর্ষণ করতে হৃচ্ছে। ফলে ভার 
সব সময় বেশি চুম্বকত্ব কাঁ্ত করছে। 

কূর্ধ যখন পৃথিবীর দিকে আলে! ছাঁড়ে, পধিবী তখন আলোকিত 
হয়। সেই লময় রকেটে চেপে ষহাকাশে ,গেঁলে দেখা যাবে মহাকাশ 
অন্ধকারাচ্ছয়। এর কারণ কি? এর কারণ হল মহাকাশে হুর্ষের ধার! 
একমুখী । ভাই এত অন্ধকার। সেই ধার! পৃথিবীতে নেষে এলে পৃথিবীর 
বিকর্ষণী ধারার সংঘর্ষে আলো! হৃষ্টি করে। আমেরিকায় ধধন দিন, তখন: 
সেখানে বছমুখী ধারার সংঘর্ষ থাকে । ভারতবর্ষে তখন রাড হয় পৃথিবীর ধার! 
সুর্ধের ধারার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাতে পারে না বলে। ভারতে তখন গ্রদদীপ জেলে 
পৃথিবীর একমুখী ধারার' সঙ্গে বহুমূখী সংঘর্ষে পরিণত করে আলোর কাজ চালাই । 
্রশ্থীপের আকর্ষণে বিকর্ষণে আলে! ফোটে। 

আকর্ষণ বিকর্ধণের ভারতম্যে বসত তারতম্য। কেন্দ্রতিত্তিক না 
বিকর্ষণ না থাকলে কোন বস্বর স্থিতি থাকতে পারে না। বিকর্ষণ বেশি 
হলে বন্ত ক্ষয় হয় বেশি। তেল পুড়িয়ে ক্ষয় করে যে বিকর্ধণ তু করা হয়; 
- সেখানে অ্বক্সিজেন এসে শক্তিকে উদ্দিয়ে দিতে পাহাধ্য করে। সেই বিকর্ষণের 
দরুণ যে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাঁকে পৃরগ করতে ঝ|ইরের ধার! নেমে এসে সংঘর্ধ 
চালায় । ফলে হ্যাট হয় আলো। তাই বিকর্ষণ বেশি হলে বন্ত ক্ষয় হয়। 
ফলে সংঘর্ষে আলো হৃষ্টি, হয়। এমনি ধরণের দংঘর্ষ যে সব কণ। রেখে যাচ্ছে 
তারা! নিজের নিজের শ্রেণীতে ভাগ হয়নান! খনিজ ইত্যাদি হি করছে। 

: আকর্ষণ বেশি হলে বস্তর পূরণ হয়। ফলে বিনা সংঘর্ষে অন্ধকার সা হয়। 
রণ গছার আমাদের দেই শিক্ষাই দের বন্তর আকর্ষণ বিকর্ষণ গমান হলে 
বস দয় রোধ হ্য়। আকর্ষণ, বেশি হলে বস্ত পুরণ হয়। বিকর্ষণ বেপি হলে 
বধ ক্ষয় হয়। কৃষ্ণ গছ্বরের মত আকর্ষণের ধার! যখন প্রবঙ্গ হয়, রিকর্ষণের 
অভাবে চোখে তা. প্রতিফলিত হয় না। তাই চোখের দৃষ্টও সেই আকর্ষণের 
গড়ির ,সঙ্গে পায্জা দিতে-পাঁঝে না। চৌথের গতিকে সে হারিয়ে দিযে. জন্বকার 
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হাষ্টী করে চলেছে। এই আঁকর্ষণের মধ্যে পর্তন শক্তি ও আকর্ষণ শক্তি এক 
সে কাজ করছে। আলো ফোটানোর জনা সংঘর্ষের কোন কারণ খুঁজে পাই 
না এখানে। 


দশ 


পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক পদার্থ বিজ্ঞানের মত। নারীর সঙ্গে 
নারীর সম্পর্কও তাই। তবে সেখানে রসায়ন মৃদুভাঁবে কাঁজ করছে। নারীর 
সঙ্গে পুক্রুষের সম্পর্ক রসায়ন বিজ্ঞানের ম্ভ। সেখানেও পদার্থ বিজ্ঞান মৃদুভাবে 
কাজ করছে। রসায়ন বিজ্ঞানের গতি গভীরের দিকে, পদার্থ বিজ্ঞানের গতি 
প্রকান্তে। যে হেতু অন্তর ও বাহির কেন্দ্র শি সেই হেতু রসায়ন ও পদার্থ 
সম্পর্ক যুক্ত । 

প্রেমের শ্নধ্যে বিজ্ঞান কি ভাবে কাজ করছে, তা প্রতিটি বৈজ্ঞানিক অনুধাবন 
করার স্থযোগ পান। কিন্তু তারা ত| খতিয়ে দেখেন না। নারী স্থায়ীভাবে 
উন্নখ হয়ে আছে. পুরুষের মধ্যে যা আছে ভা পাওয়ার জন্ত। পুরুষও ভেমনি 
_ স্থায়ীভাবে উদ্মুধ হয়ে আছে নারীর মধো য| আছে তা পাওয়ার জন্য । শু ঢেলা 
চার জল, তেমনি জলও চায় শুষ্ক টেলাকে। এমনি ভাবে উভয় উভগ্নকে টানে । 

চিন্তার ক্ষেত্রেও এমনি প্রতিটি বানের অভাব বা শুডৃতাজনিত চাহিদ! থাকে । 
যার জন্ত মানুষ অস্থির হয়ে পরিপুরক কিছু খোজে। আইনস্টাইনের বাব 
ভালবাসতেন জার্মানির শিলার, হাইনে বা গেটের ঞ্র্পদী সাহিত্য। ম| 
ভালবাসতেন বেটোফেনের সলীত, কাঁক। ভালবাগতেন ব্যবস।। তাই এই 
তিন জনই আইনস্টাইনকে তিনভাবে প্রভাবিত করেন। বাবা ছেরম্যান তীর 
্ধে) সাহিত্য গ্রীতি তৃষি করেন, মা পলিন তার মধ্যে দগীতগ্রীতি ট্রি করেন ও 
কাকা জ্যাকব সৃষ্টি করেন বিজ্ঞানগ্রীতি। 
' তদের বাড়িতে বাবা কাকার বন্ধুবান্ধবরা এলে গান ও সাহিত্য চর্চার আসর 
বসত। পরবর্তীকালে এসব তার প্রি হলেও প্রথম জীবনে তেন প্রিয় ছিল না। 
বর তায় আকর্ষণ ছিল ধাবা কাকার বিজান সন্মত বিদ্যুৎ রাসীয়দিক কাজের 
উপয়।. তাদের ছোট কারখানায় গিয়ে: এসব দেখতেন। আর অবাক হয়ে 
কৃষ্ঠ কি ভাধতেন। পব পড়িনি ভাষায় ভালভাবে গ্রকাশও কর্পতে পারতেন নাঁ। 


১১৮,  আই্মস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল. বিভ্ক 


কারণ ভিনি কথ বলতে.শিখেছিলেন দেরিতে । এই কারণে চুল জীবনেও তার 
ভেষদ বন্ধুবান্ধব ছিল ন1। : ভাছাড়৷ তিনি খেলাধুলাও তেমন পছন্দ করতেন না। 
সার সহপাঠীরা তাকে বা করত, তিনি ইহুদী ছিলেন বলে। 

পরে একজন শিক্ষক তীর প্রতিভা বুধতে পারজেন, তর নাম হল রুয়েম। 
শেষে দেখা গেল তিনিও তাকে এড়িরে চলতে চাইতেম। তার কারণ আর কিছু 

নয়, আইনস্টাইন ঘা! প্রশ্ন করতেন, তার সব উত্তর তিনি দিতে পারতেন ন|। 
অস্তান্ত জার্মান তো তাকে ইহুদী বলে দ্বূণা করত । এই কারণে তাকে 
চাকুরিও দেওয়। হয়নি। 

.. পরে অুইজারল্যাণ্ডের বার্নে সরকারী পেটেন্ট অফিসে একটা চাকুরি পান। 
জখন তার সঙ্গে বিয়ে হয় হালগেরীর গ্রীকধর্ম বিশ্বামী মিলেতামারিৎসের সে | 
তার সঙ্গে আইনস্টাইনের পরিচয় হয়েছিল ভুরিখে থাকাকালীন এক গণিতের 
ক্লামে। তার পূর্বে অবস্ত পরিচিত অধ্যাপক উপ্টিলারের কন্ার সে তার 
দৃষ্টি বিনিময় হয়। আযারাউতে থাকাকালীন তাকে মনে নে ভালবেসেছিলেন 
আইনস্টাইন। অবস্ত তারও আগে আরও একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলেন 
তিনি। ভিনি হজেন তার বোন এলসা। সেই বোনটি আবার তারই গর্তধারিনী 
জননী পলিনের সহোদরা মাসতুতে| বোনের মেয়ে। সেদিক থেকে তিনি আবার 
আইনস্টাইনের আপন মাসতৃতো! বৌন। তার বাবার নাম ছিল রনডলফ। 
এই রুডরফ ছিলেন আবার আইনস্টাইনের এক কাকা। তার এই কাকা এবং 
বাধার! ছিলেন খুড়তুতো জ্যাঠতুতো৷ ভাই। সেদিক থেকে এলদা ছিলেন তার 
খুডতুতো রোন। : 

বা হোক ধিলেভীমারিৎসকে তিনি বিয়ে করলেন ঠিকই, কিন্তু সংসার 
চালানোর মত ক্ষমতা তার ছিলনা! । এর মূল কারণ শুধু পয়সার অনটনই নয়, 
সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ৷ ক্রমান্বয়ে তার তত্বের কেউ কেউ দাম দিলেও . যেহেতু 
তা দংসারের কাজে লাগে না, সেই হেতু তার স্থী মিলেভ! তার প্রতি সন্ত হতে 
পারলেন ন1। সংসারের সঙ্গে সেই তদ্ের সম্পর্ক থাকলে একক ক্ষেব্রকত্বের 

প্রয়োজনে হতে! ত1 কাজে লাগত। আইনস্টাইন নিজেই একট দে তব ও, 
পুংলারের উপযোগী হয়ে জর প্রিয় হতে পারতেন। আপেক্গিকতাতত্বের ছা 
। সৈদিকেও অন্ধ ছ্রিলেন। কোন তাত্ধিক যদি তার তত্ব নিয়ে একটিকে -পগিরে' 
দেতে- থাকেন, সাধারণত ভাঁতে তিনি সেই দিকে সর্প হলেও আঁর সবদিকের 
মফগত| দাবি- করতে পারেন না: .একর মেতে, যেডে হলে ছুই পা! এগিয়ে 


আইমস্টাইনীয় বিজানের বিশাল বিতর্ক ১১৯ 


এক পা পিদ্িয়ে চিন্তা করতে করতে যেতে হবে এর প্রয়োজনীয়ত! কতখাঁনি। 
লক্ষ্য রাখতে হবে বন্ত চূটি হলেও এক কেনের সঙ্গে ভাদের সম্পর্ক কোথায়। 
এই চিন্তার মধ্যে ধর! দেয় আরও খনের তত্ব। এমনিভাবে তত্ব বত মাধ! 
চাড়। দিয়ে উঠবে, তত মুখ্য তত্বের সার্বভৌম বাড়বে । নিজের চলার পথে যছটি 
সংদার বাধা হয়, রাজনীতি বাধা হয় সার্বভৌমত্ব লাভ কর! বায় না। এইসব 
সমস্। আদর্বাদ হিসাবে দেখ! দিতে পারে মৃলতত্বের পক্ষে। একটা! মাচষকে 
মূল কেন্দ্র ধরলে, তাঁর শরীর মনের জন্ত এসব দরকার হয় । এইসব সমস্ত ছুই 
পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে চিন্তা করতে হবে । 

সমস্যাকে তিনি ভয় করতেন বলেই কোন লমন্তার মোকাবেলা করতে 
পারেন নি। যাঁর জন্ত তাকে একটু আশ্রয়ের ভাগিতে দেশে দেশে. ঘুরতে হয়েছে। 
এই উদ্ধাত্ত জীবন তাঁর একক ক্ষেত্রতত্বে পৌঁছানোর বাঁধ! হয়েছিল। ভার 
পরত অধিক দম্মানের হৈহছল্পোড় তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। তার 
কাছে পৃথিবী আরও অনেককিছু আশ! করতে পারত, ত সম্ভব হল না। 

বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে' জার্মানির বাইরে গেলে আবার তিনি ফিরতে 
রাজি হলেন বারবার আমন্্রথে।. বলিনে তিনি একট! সম্মানজনক পদ পাওয়ার 
আশ্বীদ পেলেন। এই পদ নিতে তার স্ত্রী মিলেভা বারণ করলেন, তবুও তিনি 
সেই বালিনে রওদা দিলেন। আইনস্টাইন তখন তার স্ত্রী ও দুটি সন্তানকে 
ফেলেই বালিনে চলে এলেন। এর ফলে হয়ে যায় তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ । 
মান! সমন্তায় জর্জরিত আইনস্টাইন তখন তার সন্তানদের কথাও চিন্তা 
করলেন না| ' একক ক্ষেত্রতত্ব সত্বেও পাঁধনার পথে এমনটি অনেকের ক্ষেত্রে হ্য়। 
সাধন। লমন্ত চিন্তা ভাবনাকে টেনে রাখে । 

যে চিন্তাধার! মানুষকে বড় করে, সেই চিন্তার সবর্গরাজ্যে বদি সমন্তার বেনো 
জল ঢোকে, তবে ত| নিশ্চিত সাফল্যে পৌঁছাতে পারে না। তাই ছেলেবেলা 
থেকে পরিনত বয়স পর্বস্ত কখনও অর্থনৈতিক সমস্তা, কখনও রাজনৈতিক সমস্তা, 
কখনও দাশ্রদা়িক সমন্তা, কখনও সাংসারিক সমস্ত তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। 
যতই ভিনি ৰনপ্পত্তি হন, গোড়ার রস সরিয়ে নিলে বনষ্পন্তিকেও ধ্বংসের মুখে 
এয যে যেতে হয়। যেখানেই ভিনি গেছেন, সন্মান পেয়েছেন ঠিকই; দেই সন্মানের 
উন ম্তক আবার নত হযে গিয়েছে, খন টান জগৎ ত্বকে বীন্তর শক্র-বংশীয় 
বলে খালি দিয়েছে যুদ্ধের সময় জা্সানেয় চর বলে গালি দিয়েছে । আবার কখনও 
কখমও দেই জার্দাদিই ভীকে। স্থান দিতে চায় নি অনার্ধ বলে।, .ভিনি. আদলে 


১৪৬, আইদস্টাইদীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক 
গাণ্ডিত্যে আর্য ছিলেদ, 'সে জান হিটলারের ছিল না। . শ্েষ্ঠতা অর্থে আর্ধ 
বোঝার । শ্রেষ্ঠ জাতির ভেতর সূর্থ মাচুষ কিন্তু অনার্য 
_ হালিয়ে তিনি এলেন, কিন্তু কোথাও তেমন আন্তরিকত| খুঁজে পেলেন ন1। 
তখন তীর বাসায় সেই আপন মাঁসতুতে! বোন একদিন এলেদ তাঁর ছুটি কন্যা সঙ্গে 
নিয়ে আন্তরিকতা জানাডে। তিনি বললেন, তুমি থাকবে বখন নিজের বাসায়, 
তখৰ কি দরকার অন্যের বাসায় খেতে যাওয়া! । 
তৃমি'পর কাকে বলছ? তিনি তোমার বাব! হলেও, আমার তো 
কাকা। তার বাপায় খাব ভাতে আর ৫েেশি কথ! কি? আসলে আইনস্টাইনের 
তখনও আধ্ধিক অবস্থা ভাল ছিল না। হঠাৎ জার্মানিতে এসে গুছিয়ে নিতে হলে 
আত্মীয় শ্বজনের সহায়ত! সবাই কামনা করে। জার্মানি তার জম্মস্ূুমি হলেও 
আগে কোন আত্মীয় শ্বজনও তাকে তেমন চোধে দেখত না । তাঁর তত্বকে সবাই 
(ঠা করত। তীর ভাল হোক তাও কেউ তখন চাইত ন1। ভবে এখন তীর 
খানিকটা! দিন ফিরেছে। ভার নাম হয়েছে বলে কেউ কেউ নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়, 
অন্তদের কাছে তার! পরিচয় দ্য, আযালবার্ট আমাদের আত্মীয়। এ সব দেখে 
পতনে তিনি একটু হাসেন । তবে আর্ধিক ঘবচ্ছলঙ! এলে নিজের মত থাকবেন। 
তাই বোনকে বুঝিয়ে বললেন, একটু স্থিতি হলে এখানেই রান্নার ব্যবস্থা করব, 
এলসা। তবে রান্ন। করে দেবে কে? আমার এখন এই সমন্া। বৌ কাছে 
খাকলে দে ঈন্তা থাকত না। ূ 
তবু কিছুদিন তিনি এই ভাবে কাটাতে লাগলেন । ৫ নম্বর হ্বাবারজ্যাও 
রাস্তায় কাকার বাড়িতে খেয়ে এনে প্রশিয়ান একাডেমিতে কাজ করতে যেতেন। 
নিজের স্ত্রী কন্তাদের ছেড়ে এমে নিজেকে বড় নিঃন্থ বলে মনে হতে লাগল । 
শৃ্তত| মাত্রেরই বেন চৌন্কত্ব আছে। তাঁর অজান্তে হলেও সেপ্টারিজমের এই 
রে বিশ্ব ব্রক্ষাড মানতে বাধ্য । তবে কি এলসাকে"*'*". 
: "গে কথা চিন্তা করতেও লজ্জা হয, তর হ্য়। পেতো বোন। স্ে.ছুটি মেয়ে 
দিয়ে ধিধব! হয়ে পড়ে আছে কাকার আশ্রয়ে। তাঁয় পেট ভরলেও জীবনের 
লাধ আহনাদ চুয়তে! মিটছে না| আর তার,ুটি মেয়েরই বা কি উপায় হবে। 
ঘি ভার সেয়ে ছুটি ন] থাকত, তবে একটা চিন্তা! কর! যেত। কিন্ত..." 
 কিন্ধু মেয়ে ছুটির মা এলসাও তাঁকে ছাড়তে চান ন1।' দাদার কাছে আশ 
কথ! উ্ছ. রেখেও কাঁছে এলেদ। প্রথম জীবনের গোপন প্রেম বালাই হতে, 
 আাগল আবার । কিন্তু বাধা ছি করতে লাগল ভাই ধোন সম্পর্ক । আজ তীয় 
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বিশ্বজোড়া নাম, তাঁর মধ্যে অবৈধ কিছু ঘটলে মুখ দেখানো দায় হবে। ঘটেও 
গেল নেই অঘটন। আইনস্টাইন ও এলসা বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হলেন। ল্ের 
দুটি মেয়েকে আইনস্টাইন আইনত পোস্ত হিসাবে নিলেন না, কিন্ধু তার! আযালবার্ট 
' আইনস্টইনের পদ্দবী গ্রহণ করেছিল। 

প্রথম স্ত্রীর মত এলসা স্বামীকে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহাধ্য করতে ন! 
পারলেও অগ্য সব বিষয়ে তিনি নজরে নজরে রাখতেন। এই ছৃষ্ট স্ত্রীর গুণ যদি 
একজনের মধ্যে থাকত তবে আপনভোল! আইনস্টাইম জীবনে আরও দৃঢ় তিত্তির 
উপর দীড়াতে পারতেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়।' বিশেষ করে তাত্তিক-বিজ্ঞানের 
আবিষ্কার বিজ্ঞানীর সুখ দুঃখ ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল । কলমের নিব যদি 
তেমন নাসরেঃ সে নিধে বেশি দুর লেখ! যায় না। তাই প্রত্যেক সরকারের 
উচিত প্রতিভাকে চলতে সাহাধ্য করা, তার দিকে নজর দেওয়া । একটা পূর্ণা 
আলো! সব দিক আলোকিত করতে পারে। তার এক অংশ যদি ঢেকে দেওয়া 
যায়, দে দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়। 

সমাজের এই আবর্তে বিজ্ঞান আজ ধর্মের মত অলৌকিক কথ|। বলতে আর্ত 
করেছে। তাঁর! মুখে বঙ্গে প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞান কৌন কিছুকে হ্বীকাঁর করে না। 
আজ তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে আবিষ্কারকে প্রমাণ করতে। তাই আগে 
ধর্ম ও বিজ্ঞানের উচিত নিজের নিজের গলদ দূর করা । তারপর উভয়ে উভয়ের 
দৌষ ধরুক। আজ অঙ্পোকিকতাঁয় ধর্ম যেমন মানুষকে বিশ্ব! বানাচ্ছে, 
বিজ্ঞানও তেমনি কিছু অবান্তবকে মেনে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে উভয়ে এক। বিজ্ঞান 
আজ অৃষ্টকে মানে। অদৃষ্টকে _জর্থাৎ যাকে দেখ! সম্ভব নয় তাকে মানে। 
তবে কেন তারা. তার্দের দ্বশা করে ধারা আৃষ্টের উপর নিজের জীবন ছেড়ে 
দিয়েছে? 

যা গড়া হয়েছে তার আশ্রয়দাত। হল অভীতকাল। বাঁকে গড়া চলছে 
সার আশ্রয়দাতা] হল বর্তমানকাল। যাঁকে গড়া হবে তার আশ্রয়দাতা হল 
ভবিষ্যঘকাঁল। অতীত জীবনে নিজের জীবনকে গড়তে যে তুল থেকে গিয়েছিল 
ত1 বোঝ৷ গেল বগ্তমানের জীবন সংগ্রামে | 1 বর্তমানের চোখে মেই অতীতকালের 
ভূল অনৃষ্ট ছিল। বর্তমানেও বাঁ ভূল হচ্ছে তা ধর! পড়বে ভবিস্বৎ জীবন 
সংগ্রামের শেষে বার্ধক্যে। এই তুলের জন্ত দাবী অদৃষ্ঠ। দৃষ্টে বা দেখে 
বঞ্লে তুল হত দ1। অনৃষ্টে কোন কিছু করলে তুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই 
ফায়। কেউ এই তুল্রে জন্ত দায়ী করে ঈশ্বরকে, কেউ কয়ে একটা. শতকে । 
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এই অসহীয় অবস্থায় বিজান ও ধর্ম বস্তার দর্প ও নকুলের মত একস্থানে বাদ 
করতে বাধ্য । কারণ একক ক্ষেত্রতথ কারো মুখের কথা শোনে ন। 

বিজ্ঞান আঁজ বলছে, গতিকে অনীমভাবে বাড়ালে অতীতে ফিরে হাঁওয়া 
যায়। . এখানে প্রশ্ন, কার গতি কোন দিকে বাড়ীনো৷ হবে? যাঁর গ্ভি বাড়ানে। 
হবে, সে নিশ্চয় একটা কেজ্ভিত্তিক বস্ত। ঘাঁর দিকে বাঁড়ানো। হবে সেও এক 
ফেন্দরতিতিক বস্ত। সময় যে এই ছূরের মধ্যে বীধা পড়ে আছে। তা অতিক্রম 
করা সম্ভব নয়। ত| দর্শনের সত্য হলেও বিজ্ঞানের সত্য নয়। বিজ্ঞান যদি 
তাকে স্বীকার করে তবে ধর্মের অলৌকিকতাকে শ্বীকার করতে হুবে। প্রদীপের 
আলোকে মুষ্টি ভরে নিয়ে যাওয়া যার না। তাকে নিয়ে যেতে হলে জলস্ত 
- প্রদধীপকে নিয়ে যেতে হবে। তেমনি সময়কে নিয়ে যাওয়] যায় না। খস্তর সঙ্গে 
তাকে নিয়ে যেতে হয়। বস্ত কেন্্রতিত্তিক বলে অদীমতার গতি পেতে পারে না। 
বদিও সমন্ত বস্তর সময়ের শৃঙ্খলে অনন্ত ভরে আছে। তাপ এক বস্তু থেকে আর 
এক বস্ততে ধরে নেয়া যায়। আলো, সময় সেভাবে ধরে নেয়! যাহনা। সে 
তাদের নিজের নিজের বস্তুতে থাকে। সেদব বস্ত শেষ হলে তারাও শেষ হয়। 
তাপকে এক বস্ত থেকে অন্ত বন্ধতে সরিয়ে আনা যায় গরম বস্তর গায়ে ঠাণ্ডা ব্স্ভ 
লাগিয়ে । ভাতে কিন্তু গরম বস্তুর তাপ কমে বার । এক আলে থেকে অন্ত আলো! 
জাললে প্রথম. আলোর আগুন কমে না । তাশ শক্তি তাই ন1 বস্ত না আলো । 

চিন্তা ভাব পারের শক্তি । মনের চিস্তায় গবেষণার দ্বারা অতীতকে বিচার 
করে দেখতে পায় ভবিস্বথকে বর্তমানে দীড়িয়ে। মানুষ কেন্দ্রভিত্তিক জীব 
হলেও, তার. মনও কেন্জ্রভিত্তিক বসত বলে তার চিন্তার ভাবের বেঞ্জ থাকে না। 
নির্দিষ্ট দূরে সে চিন্তা লৌকিক্‌ হলেও অনির্দিষ্ট দূরে অলৌকিক । সেই অলোঁকিক 
'কথা, হুল অতীত পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া । অবস্ত অতীতকে ও ভবিস্তৎকে 
বর্তমানের গবেষণা! দ্বার! দেখা. যেতে পারে । 

চিন্তার দানা পার্থকোর জন্ত রুবীজনাথ ও আইনস্টাইন নব বিষয়ে একমত 
হতে পারেন নি। রবীঙ্জনাথ বলেছেন, মানুষের ভেতর দিয়ে সত্যের প্রকাশ 
হতে হবে।. আইনস্টাইনের মত হল, মান্য নিবিশেষে দত্যকে গ্রহণ করতে 
হবে, প্ুতিভিত সভ্য হিলারে। এই তুই গ্তের কোন একটি প্রতিঠিত সত্য হতে 
পাঁরে না) প্রতিষিপত্য পেতে ছলে দুইকে এক হতেই হবে.। মানব মানবীয় 
প্রেম, বন্ধর, গ্গে বশর 'অন্পর্ক মূলত এক কেনের নিয়ম থেকেই এলেছে।. এই 
লতযকে প্রকশি করতে পার্লে একক দ্গেঅভথ লগ্তবপর।. আইমস্টাইনের লংলার 
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জীবন কিছুটা আলোচনা কর! হল, ভার গঙ্গে গূর্ধের গ্রহ উপগ্রহ সংসারের 
যথেষ্ট মিল আছে। অথচ তিনি হূর্ধের সংসারের দিকে চাইলেও নিজের 
সংসারের দিকে চাইতে নানা কারণে অক্ষম ছিলেন। 

একদিকের প্রবল আঁকর্ষণ অন্ত দিককে ভোঁতা করে দিয়েছিল। এই কারণে 
মাছষ একক ক্ষেত্র তত্বের নির্বাণে যেতে পারে না। প্রত্যেকের নিজের নিজের 
এমন গতি আছে যে, সেখান থেকে তাকে নড়ানে! কঠিন হয়ে পড়ে। পরমাণু 
জগৎও এই নিয়মের বাইরে নয়। কোন ধাতুর উপর আলো! ফেললে যে 
ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যায়, ভার গতি একই ধাকে। আলোর প্র্েদে ইলেকট্রন 
কম বেশি বিচ্যুত হতে পারে, কিন্তু গতি তাদের একই থাকবে । তার কারণ 
আলো! সেখানে ইলেক'ন ছাড়িয়ে জানতে যতটুকু রলায়দ শক্তি দরকার তঙটুকু 
শক্তি প্রয়োগ করল। তারপর ইলেকট্রন নিজের গতিতে চলে আবহাওয়ার 
সঙ্গে তাল রেখে । আবহাওয়ার আপেক্ষিক শৃন্ততায় চলতে থাকবে হাইড্রোজেন 
বেলুনের মত। কিন্তু হাইড্রোজেনে আর ক্লোরিন গাসের মিশ্রণের কাছে 
আলে! আনলে স্বাভাবিক গতি হারিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবে । আইনস্টাইন এক্ষেত্রে 
বললেন, একটি অণু এক কোয়ান্টাম. আলোকশক্তি শোষণ করলে রাসায়নিক 
বিক্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটে। এখানে গতিশক্তি স্বাভাবিক গতিশক্ির পর নির্ভর 
না করে বিস্ফোরণে ভর করে ছুটে চলে । তখন স্বাভাবিক গতিশক্তি মন্থরতার 
জন্য বিরোধী শক্তি হয়ে দাড়ায়। এই বিস্ফোরণ শক্তি এগ্ডতে থাকে, তার ফলে 
পাশের আবহাওয়া! চেপে এসে আঘাত সৃষ্টি করে ব্েই বিস্ফোরণের শব্ধ । 

.ষে হাইড্রোজেন বেলুন আবহা এয়ার শূন্যতার তৃলনায় হাফ হয়ে উপরে উঠে 
যাচ্ছে, বিস্ফোরণে সেই শুন্ততাকে আরও বাড়িয়ে দিলে আরও শুন্ততা সৃষ্ট 
হওয়ায় বাইরের আবহাওয়! "মারও চাপ সৃষ্টি করে বিস্ফোরণ ঘটায়, পরমাণু 
বিস্ফোরণের শক্তি কতখানি হবে তা তার কেন্দ্রের উপর যেমন নির্ভর করে 
তেমনি আবহওয়ার উপর নির্ভর করে। এই কারণে শক্তি তাই পূথ্থবীতে 
একরকম টাদে আর একরকম । এখানে শক্তির হিসাব করতে রি 
নজর দিতে হবে। 

কেন্ত্র ছাড়া শক্তি দীড়াতে পারে না বলেই পরমাণুর কেন্দ্রে বিশ্ফোরণ 
ঘটানোর দরুণ ফেব্রু ছিয় হয়ে যাওয়ায় বাইরের চাঁপ পরমাগুটাকেই কেন্জা করে 
ফ্লেলে বিক্ফোরণে কোনকিছুকে বামূপুগ্ক করলে কেন কটর জন্ত. ভেতরে 
আকরপ হা হয়? গ্যাস, ভেতরের উদ্তরতায ফা! বস্ত ধার! বাইরে চাঁ সষট 
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করলেও বেরিয়ে আদা, বন্তর সান পড়ে খাকে শৃনত হয় ৷ সেই শুন্ততা ভরতে 
হলে ঠাণ্ডা অথবা ভারী বন্ড দরকার। সেই গুশস্থানে ভারী বন্ত ঢুকতে 
পারে নী। ভারী বন্তর সুক্পরূপ ঠা! হাওয়! ঢুকে যার । এই ঠাণ্ডার হুক্রপ 
চদ্ধকত্ধ। আবার হা! বন্তর শুল্রূপ, উত্তাপ, উত্তাপের হুম্ক্ূপ বিকর্ষণ। এই 
খাকর্ষণ ও বিকর্ষণের জদ্ম কেন্দ্রে। ভারাই স্থূল হয়ে বিশ্ববক্ষাণ্ড গড়েছে। 
তাদের শক্তিও এই আকর্ষণে বিকর্ষণে লুকিয়ে আছে। আকর্ষণে শক্তি বন্থতে 
ঝপাস্তরিত হয়, বিকর্ষণে বন্ত শক্তিতে রূপাস্তরিত হয়। 

আগুন জাললে আমর] দেখি আলে! বেরিয়ে আঁসছে। আমলে আগুদ 
একটা স্তস্ত। সেই স্তস্তের ভেঙর থেকে শক্তিরপে বস্ত বেরিয়ে আসছে, বা 
_ জালানী শি থেকে বেরিয়ে আসছে। দেই শক্তি স্তম্ভের মধ্যে গ্যাস হৃষ্টি করে 
সাধ্য মত বেড়ে ওঠে। যে পর্যন্ত বেড়ে ওঠে কেন্দ্রকে ভিত্তি করে সেই 
পর্যন্ত দুরত্ব ঘিরে ফেলে নিউরিয়ার্দের মত। সেই ঘেরা স্তত্তের মধ্যস্থান বাইরের 
তুননায় আপেক্ষিক শৃস্ভ। বাইরে চাপ আপেক্ষিক পূর্ণ। ভেতরের তণ্ত 
আপেক্ষিক শৃন্ততা বাইরে বেরিয়ে জাসে বলেই বাইরের ঠাণ্ডা আপেক্ষিক 
তারিত্ব প্রেবেশ করে শুন্ততা পূর্ণ করে। সেও আবার ভেতরে গিয়ে তাপে 
আপেক্ষিক শৃন্ত হয়ে বেরিয়ে আদে। তাই পূর্বে বলা হয়েছে ব্রন্ধাণ্ডের কৃষ্গহ্বর 
দেখলেই ধরে নিতে হবে অগ্ত্র কোথাও তার আলোক স্তস্ত আছে। তার তেজ 
ছুর্ধকে হার মানিয়ে দেয় । 

আগুনের স্তস্তের ভেতর ঠা ধারা চুকে এক অংশ উত্ভাপ হয়ে আবার 
বেরিয়ে আমে, অন্ত অংশ' আগুনের জালানিতে অন্ঘটকের মত আঘাত করে 
শক্তি, বের করে 'আনে। যেমন অক্সিজেন আগুন জালতে উদ্ধানী দেয় । সেই 
'জাঘাত করানোর কারগও কিন্ত আপেক্ষিক শুন্ভতা। আলোর ক্ষেত্রে সেই 
শু্থতা তেলকে বাপ করে আলোকে জালিয়ে রাখতে লাহাষ্য করে। গঙগে সঙ্গ 
বাইরের, অক্সিজেন তাপে শৃঙ্ঘল মুক্ত হয়ে আলোকে উদ্বিয়ে দিতে থাকে। 
| কাবার ইলেকটিক বাষের কাচ ভেজে দিলে চাওয়ার অক্মিজ্েনে কিন্ত তা আর জলে 
না। মেই আলোর: উপযোগী অনুতটক চাই। তাই দেশলাই কাঠি জেলে 
হাইড্রোজেনকে জাললেও সেই আগুনে আর রেশলাই কাঠিকে জালা যায় না। 
কারণ, দেখানে অস্িজেনের প্রবেশ নিষ্ধে। অক্মিজেনের অনুঘটকণধ সেখানে 
পাঁটানো। হরেছে। আলোক শত যেমন হাওয়! টানে, কালো! গহ্বর তেমুনি, 
বিগরদ্ধাও টানে। তেমদি-শক্ছির জ্ত, আলো! যেমন তেল টানে, তেমনি : কালো. 
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গহ্বর ডার রসদ টানে। অবশ এর! যাদের টানে তার অন্য অর্থে ধরা গেয়। 
তাদের সেই অভিমুখী গতির জোরে এবং । লক্ষ্যের' আপেক্ষিক, শূন্যতায় চলতে 
থাকে। | | 
প্রত্যেকের ভূমিকা সব সময় চলমান থাকে । দূর মধ্যে কেউ বলে থাকলে 
সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যেত জনগণের ভোট পেয়ে দেত। মন্ত্রী হয়। মন্ত্র খাড়া, করে 
দিলে জনগণের কাজ শেষ হয়ে যায় না। মালিক আর শ্রপ্দিক এক হয় কারখানার 
কাজ দিয়ে। তাদের একপক্গ অনড় প্রভাব বিষ্তার করলে কারখানা চলে ন! 
বলেই দুইকে এক হতে হয় কেন্ত্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ চালাতে। শুন্টভা 
পূর্ণতার পার্থক্যের জন্য তাদের শিক্ষা আলাদ। আলাদ! হবে। মালিক ও শ্রমিক 
জনগণ থেকে ওঠে বলেই শিক্ষার দায়িত্ব জনগণের শিক্ষাবিদদের পরে রাখতে হয়। 
নইলে শুধুমাত্র সরকারী পার্টির শৃখল পরাধীনতা আনতে বাধ্য। সে শিক্ষা 
বিজ্ঞান সম্মত হতে পারে ন!। 
এই নিয়ম বিশ্বত্বাপ্ডের কৃষির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । জনগণের মধ্যে যেমন, 
সমস্তার কেন্দ্র আছে, বস্তর ক্ষেত্রেও তেমনি আছে। সমস্যা মোকাবেলার জন্ত 
নেস্ত। যেমন কেন্দ্রভিপ্ডিক জনগণের বিকর্ধিত রূপ) তেমনি বস্তরও বিকর্ষণ প্রয়োজন 
হয়। তাদের বিকর্ষণই লম্গীধান টেনে আনে আকর্ষণ হয়ে। সেই সমাধান প্রবেশ 
করে জনগণের কেনে, জনগণ ত1 ভাগ করে নেয়। বিশ্বরকষাণ্ডের কাটিতেও এমনি 
চলছে । এই শিক্ষাই নিরপেক্ষ শিক্ষ] | 
কেন্জের দিকে মৰাইকে ধেতে হবে। কেন্দ্রের কাছে সবাই ছোট। খিরাঁট 
একটা পাহাড়ও চোখের কুত্ত্র কেন্ত্রে ধর! পড়ে । একট! কাচের বড় গোল পেপার 
ওয়েটেও এ পাহাড়ের ছায়। পড়বে, তবে সে ছায়। চোখের ছায়ার চেয়ে বড়। 
একটা কাচের পেপার ওয়েটে একটা জলস্ত বাধের ছার! দেখা যায়, সেখানে পাঁচট। 
পেপার ওয়েট রাখলে জলস্ত একট! বাধ পাঁচটা পেপার ওয়েটে পাঁচট। বা দেখ 
যাবে। মুল বাছের সঙ্গে তার্দের যোগ থাকলেও পরম্পরের সঙ্গে যোগ নাই। 
এখানে পরস্পরের মধ্যে ছোট বড়র আপেক্ষিকত! থাকলেও মূলের অঙ্কে আমা . 
বায় না। এতগুলো প্রশ্নের সমাধান কেন তত্ব ছাড়া আপেক্ষিকত| তত্ব 
সস্ভব নয়। 
সূর্যের কেনের কালো৷ রঙ নাগা ঘুরত্ধে হানা হতে হতে বত সবংরঙ ছি 
করেছে। : ত1 শে হয়েছে রোধ্রের লামা রঙে। অর্থাৎ দেই দাদা, রডের মধো 
সুর রঞধের বিশুঙভা আছে বলেই সাদ!। এই দাদায় হয় জুর্ধের বেগ্রোর টরম 
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প্রতিফলন রর বাইরের জাবহাখযার দে সংঘরে । তাই সাদা রঙে যে কোন 
রঙের প্রভাব .কম বলে লব রঙ ভাতে ফোটে। কালো রঞ্ডে যে কোন রঙের 
প্রভাব বেশি বলে কৌন রঙ তাতে ফোটে ন]। 

শাদা রঙ হল আলোক স্বত্তের আবরণ। বাইরের সঙ্গে বত সংঘর্ষ তাই এই 
দাদার উপর দিরে হয়। এই দাদার মধ্যে আলোর চেয়ে ভারী ধার! ভেদ করে যেতে 
পারে কিন্ত আলো! পারে না ভার আলো প্রতিফলনের ক্ষমতার জন্য । তাই টর্চের 
বাটিতে উচ্ছল সাদ আবরণ থাকায় আলো প্রতিফলিত করতে পারে যতখানি, 
অন্য রঙ তা পারে না। এই সব কারণে হুর্ধের আকর্ধণে আলোক কণিকার চেয়ে 
ভারী ধারা ছুর্ধে ঢোকে, আবার হুর্ধ থেকে আলোক-কণিকার সুল ধার! হাকা 
হতে হতে লাদার তরে এনে প্রতিফলিত হয়। দাদার প্রতিফলিত ক্ষমতা এত 
বেশি যে, তার দিকে অন্য আলে! যেতে চায় নাগ অতি উজ্জল তীব্র আলোর 
দিকে কোন রঙের আলো এগুতে পারে না তাদের রঙের স্ুলতার জন্য। সাদা 
রঙের কণা সুষম হলেও তীত্রতার জোরে অন্য রঙদের পিছিয়ে দেয়। সাদা অন্য 
রঙ ঢাকতে পারে না কিন্তু সাদা কাগজে অন্যান্য রও ভাল ফোটে। কালো 
রঙ অন্যান্য রঙকে চুরি করতে পারে ন! কিন্তু মে সব রঙকে ঢাকা দিতে পারে। 
তার! কালোকে ভেদ করতে পারে না। হ্র্ষের কেন্দ্রে বদি রামধনর দাতটা 
রঙকে চেপে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে তারা গাড় হতে হতে কালো হয়ে যাবে) 

একটা ছবি আকতেও তাই অতি গভীরতা! বোঝাতে কালে রঙ ব্যবহার কর! 
হয়। দেই গভীরতা থেকে অতি উচ্চত! বোঝাতে সাদা রঙ ব্যবহার কর! হয়। 
গোলাকার চোখের কালে! মণির দিক উচু হলেও চারদিকের নিচু অংশের গাদা 
কে যেন তাঁর থেকে উচু দেখায়। এর কারণ মণির কালো! রঙের চেয়ে 
চারধারের সাদ! রও উদ্জজল,ধেশি। ভষটবয বন্তর ছায়! তাই চোঁধের মনিতে ছোট 
হয়ে পড়ে । বিরাট পাহাড়ের ছায়াও গেখের মণির চারদিকের নাদার গ্রতিফলনে 
'ক্কালোয়, পরে, ছোটি হয়ে নেমে আসে। এই সাদা গ্রতিফলক এখানে টর্চের,. 
উজ ফাটি মত পাঁচিলের কাজ করে। 

পাটা কাচের গোল পেপার ওর়েটের পরে একট! বাষের আলোতে পাচট। 
বাধ দেখা! যায়। জালো! সব লময় উচু রিপিভারে ধরা দেয়। পট পেপার. 
ওরে পীচটি উচু রিদিভারে এক আলো পাচটি আলো হয়েছে ।. একট! পেপার 
ওয়েট ' থাকলে একটা, আঅলোই. দেখ! বেত। .. প্ীতিটি এই গোল বণ্তর উচ্চতার, 
কিজ্জলভা- বে ছটা দি করে, সেই" ছটার শূদ্যতার বাথের ছায়া ধরা পড়ে।. 
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এখানে প্রভিট পেপার ওয়েটের উচু উজ্জ স্থানের চারধারে গাঁচিলের কাঁজ করেছে 
আপেক্গিক অন্ধকার । পূর্বে বলেছি চোখের ব্লেলায় পাঁচিলের কাঁজ করে, 
আপেক্ষিক সাদা উদ্্গতা। তাই আলোর তেজের জন্য হূর্বকে আমরা দেখতে - 
পাই না। কালে! অন্ধকারের দিকে আলোর গতি বেশি । চোখের মণির 
কালোতে স্তাই অন্ধত| এনে দেয়। কাচের বলে হল তার উদ্টোটা। আলো! 
আম্মাদের চোখকে চালনা করে বলে দেখতে পাই। দেই আলো চোখে চেপে 
এলে দেখতে পাই না। এই নিয়ম মেনেই এক ট্রাব্সমিটারের তরঙ্গ বহু রেডিওর 
রিসিভাঁরে সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে। বেগে ট্রাক্টরের প্রসারিত স্তস্ত ভেদ করে 
ঢোকে । জলের পরে কোন বাড়ির ছায়৷ আলোর প্রতিফলনের ত্স্ত ভেদ করে 
চরম ঢোকে বলে বাড়ি উদ্টো দেখায়। কারণ গ্রতিফ্সনে কোন রঙের ছায়। 
ভেমে থাকতে পারে না। ভেসে থাক প্রতিফলন আমাদের দৃষ্টিকে বাধা দেয়। 
সেই বাধা থেকে ডুবে থাক! বাড়ির ছায়ার দুরত্ব জল থেকে বাড়ির দূরত্বের 
সমান । 

চোখের বলের কালে অংশ বাইরের দৃষ্টের সব চেয়ে কাছে থাঁকাঁয় লব রঙ 
দেখানেই আগে ধর! পঙ্ড়। সব রগুকে সেই কালে! মণি টানতে পারে মনের 
উদ্ধানিতে। তার চারধারের সাদা অংশ টর্টের চকচকে লা! বাঁটির মত কাজ 
করে। কোন বস্তুকে চোখের কাছে আনলে চোখের অনেক বেশি স্থানকে ঢেকে 
ফেলে বলে অনেক বড় দেখায়। একেবারে কাছে আনলে চোখের দারদা অংশ 
মার তাকে আয়ত্বে আনতে পারে না। নেই বস্াটিকে যত দুরে নিয়ে যাওয়া যায়, 
গোলাকার চোথের বলের তিত সামান্য অংশ তার মুখোমুখী হয়। বাইরের 
যোগাঁষোগে চোখের জ্যোতি তো ফোয়ারার মত ক্রম প্রসারতায় চলতে থাকে । 
ব্থটিকে বত দূরে নিয়ে যাওয়া হয় তত সে ফোয়ারার অল্প ধারার সংস্পর্শে আমতে 
থাকে । সেই ধারা কটির উৎদ চোখের অতি সামান্য অংশ। দৃষ্টির ধারা .ক্রম 
প্রনারিত বলে বস্তর সংস্পর্শ থেকে ধারা যত কমত্তে থাকে উৎসের স্থান তখন 
অত্যধিক কমতে থাকে । পরে বন্তটি আরও দূরে চলে গেলে নেই ধারার সংস্পর্শ 
আর থাকে না। চোখের উৎমেরও আর তৃমিকা থাকে না। তখনও মনের তৃমিকা 
থাকে। সেই দেখ! তখন ম্রনর দেখ! হয়।. এমনিভাবে সব ইন্জ্িয় মনে বীধ। 

| 
নখ সধ সময় ভারী, 'ভাব গব সময় হাক্কা। মন সংসায়ের ভারিদ্ছে মজলে 
আন্ক আদর্শের, বরা ভুলে বার । আদর্শের হুল দৌদ্কে ফে ভালবাসলে 
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সংসারের, চাপে সে চুগ্গিও করে। বদিওসাধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘাকলেও, 
অধিক সংখ্যক অন্যান্য লোকেরু কাছে এই ঘটনা সত্য) সাধু ব্যক্তির পক্ষে 
সংসার বিষয়ে নিক্িগ্ত থাকা দস্ভব বলে আদর্শের দিক তারী থাকে। তাই 
সবাইকে আদর্শবাদী করতে হলে সংসারের, পথ ধরে আদর্শবাদী করতে হবে । 
নইলে বড় বড় ষহাপুরুষের আমর! মর্ধাদা দিতে পারব না। এই বিষয়ে জানতে 
হলে পড়তে হবে বর্তমান লেখকের “্দলাদিষ্ট রাঁজনীতি বনাম ভৌমোধিত 
গণনীতি" পুঘ্তকখানি। 


এগারো 


িশবদ্ধাণ্ডের লমগ্র ঘটনাঁকে একটি স্ত্রে বাধতে না পারলে প্পদে পদে তল" 
হওয়ার সগ্ভাবনা! থাকবে। ধরা যাঁক 'হ্র্ষের তুলনায় পৃথিবী ছোট বলেই 
সুর্ধের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে । সেই কারণে পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ঘুরছে। 
এখানে পৃথ্বী ও চন্দ্রের মধ্যে কেন্দ্র ভিদ্তিক,আকর্ষণ বিকর্ষণে একটা গণ্ডি হৃষ্টি 
হয়েছে । আকর্ষণে উভয় উভয়কে টেনে রেখেছে, বিকর্ষণে উভয় উভয়কে ঠেলে 
রেখেছে, যাতে চ্দ্র পৃধিবীর ষাটিতে এসে না পড়ে । এই সৌরজগতে যত উপগ্রহ 
পরস্পর জড়িয়ে আছে তাঁয়াও আবার নুর্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরমাণুর মত । 

শুধের তুলনায় পৃথিবী যত ছোট পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র তত.ছোট, গ্রহাণুপুঞ্জের 
একটা টুকরো! এত ছোট যে ভূর্ধের সঙ্গে সেই ধরলে কোন তুলন! হয় না। তবু 
'ভারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্ঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানেথেকে হুর্ঘ প্রদক্ষিণ করছে। 
তীর কারণ তার! পরম্পরে আকর্ষণ বিকর্ঘণে এমনভাঁবে একতাঁবন্ব যে তাদের 
 অমগ্রের গণ কুর্ধের গ্রহের উপযোগী।হয়ে আছে। 

ওক্রহ যেদন কুর্ষের চারদিকে ঘোরে, দুধ তেমদি কার চারদিকে ঘোরে ? 

শ্রহাধুপুণ্ই শিক্ষা দেয় নর্ধের মহ পূর্ঘ না থাকলেও মহাকাশের মঙ্ঘবদ্ধতায় 
ছাঙাপধে ' কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে। ুর্যের আকর্ষণ বিকর্ষণের গণ তো তার 
কেঞ্ের জন্য। বহু র্ধের গমন্থয়ে গঠিত এক একটা ছাবাঁপথই এক একটা 
হাহা হআছে। ৷ তার চরিগ্জ মহানুর্ধের মত। 
রর সে ছোট বে বেখাদে থাকুক, প্রত্যেকে কেন্রারণে বা! কেজবাদে 
ভারদাম বার রেখ চলেছে।' ধরি কোথাও বি্রলোরণে অনিয়ম ঘটে। সমর 
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নিয়মে তা পুধিয়ে বাঁয়। কত ভিখারী দা! খেয়ে আছে। তাদের ধান্ত কি তার 
ফলে বেশি থেকে যাচ্ছে? তাযাঁচ্ছে না। অন্যে বেশি খেয়ে তা সধান রেখেছে। 
যাঁকে আমরা ত্যাগী ভক্ত বলি, সে এই ত্যাগের বিনিময়ে ঈশ্বর ধারণায় ভরে 
আছে। যাকে আমরা ভোগী বলি, সে পার্ধিব' বস্তুতে নিজেকে ভরে রেখেছে 
বলে ভগবানের ধারণাকে স্থান দিতে পারছে না। ভিধারী না খেয়ে যেঘন মরে, 
ধনী থেয়েও তেখনি মরে। 
খোজ চিলে দেখ] যাবে পর্ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকছে। কারো! একট! 
জিনিম হারিয়ে গেলে, মালিক না পেশ্গেও বস্তুটি কোথাও না কোথাও আছে। 
উদ্টে বলা যায় বস্তটি যেখানে আছে সেখান থেকে মালিক হারিয়ে গিয়েছে। 
হারানো বন্তটকে তাই পেতে হলে যাঁলিককেও হারিয়ে যেতে হবে। একটা 
বন্তকে কোথাও রেখে থু"জে বেড়ান মাঁনেই নিজেকে ২স্ত থেকে হারিয়ে ফেব্লা। 
সেই স্থানটির কথ| মনে থাকবে হারানোর কোন প্রশ্ন উঠত না। এই মন কিন্ত 
নিজের লঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ রাধে । এই মনের হুট্টি হয়েছে শরীর কেন্র থেকে বা 
আত্ম। থেকে। বৈজ্ঞানিক যদি নিজেদের আত্মকথা লিখতে পারেন, তখন নিশ্চয় 
আত্মাকে দ্বীকার করবেন ধঁমিকের মত।, এই আত্মাই হল প্রকৃত ঠিকাঁন!। 
আমাদের এই সব আত্ম! বিঙ্ববদ্ষাণ্ডের পরমার সঙ্গে যুক্ত। একথ। 
বৈজ্ঞানিকও মানবেন, ধামিকও "মানবেন । এই ঠিকানা থেকে কারে! হারিয়ে 
যাওয়ার ভয় থাকে না। এই ঠিকানাই ব্যজিত্তবের উত্। 
সব কিছু মিলিয়ে অনস্তের কেন্দ্র ভিত্তিক আকার। অনস্তের মঙ্গে যে লবার 
কেন্্রতিত্তিক পন্ধ আছে, তা জানতে পারলে মানুষ মরেও হারিয়ে বায় না। 
কারণ তখন আর ভার ক্ষুদ্র জীবন থাকে না। সে জীবন মরলে অনন্তের পঞ্ 
ভূতে মিশে থাকে । এই ঠিকানার পথ ধরে বছ দুরে নজর রেখে চললে বাক্তিগত 
মৃত্যুর কথা মনে থাকে না। তাই মৃত্যুর ভয়ও থাকে না। পাধারণ পরীক্ষায় 
দেখা যার, যে দুরের বন্ত খু'জছে, সে কাছের বস্তুর দিকে নজর দিতে পারে ন|। 
দেখার তরতম্যে বই পড়তে আলোর দরকার হয়। কিন্তু বিরাট হূর্ধকে দেখতে 
আলোর কি প্রয়োজন? 
আইনস্টাইন দূরের দিকে চেথেছিলেন বলে, নিজের সংদার ঠিকমত চালাতে 
পারেন নি। তবে সাধারণের জন কিছু বলতে গেলে কাছেও একটু ভাঁকাডে 
হয ততোই দুর এবং কাছকে এক নিয়মে না ফেগলে একক ক্ষেত তব সব ছুতে ৃ 


গার মা ॥: অনেকে চোঁধ ধায়াপ হলে দূরে দেখে, কিন্তু মে কাছের কিছু বেখণ্ডে 
রী 
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দায় ন!। -কেউ'আধার কাছে দেখে পায় কিন্তু দুরে দেখতে পায় না। কোন 
বোন জীব আঁবীর রাতে দেখতে পায় কিন্তু দিনে দেখতে পাঁয় না। এই দেখা : 
না দেখা দমনই নির্ভর করছে চোখের এবং বাইরের যোগাঁধোগের উপর। 

- অনেকে দৃষ্টির দুর্বলতার জন্ত কোন রকমে কাছে, দেখতে পায়। সে শক্তি 
দুর গ্বস্ত যায় না। শারীরিক চূর্বলতায় মনও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই মনের ইচ্ছা 
প্রবল থাকলে দুরে দেখার জন্ত চোখের ম্ফীতি হয়। তাঁতে কুচকানে| তাঁব কেটে 
যাওয়ায় চোখ উজ্জল হয়। সে কারণে দূরে দেখতে পায়। কাছে দেখতে গেলে 

ংকোচনের জন্ত চোখের উজ্জরগতা। নষ্ট হয়ে যায় বলে কাছে দেখতে পায় না। 
রাত্তকানার! দিনে দেখতে পাওয়ার কারণ, দিনের আলোজনিত দুর্বল চোখের 
স্কীতি| রাঁতের আলে। তাঁর পক্ষে দেখার উপযোগী দয়। দিনকানাদের চোখে 
দনের আলো হুর্য দেখার মত অন্ধকার আনে। কিন্তু রাতের চুইয়ে আমা 
আলোকের নিয়ণানের শক্তি তাঁর দৃষ্টিকে চাঁলিত করতে পারে। 

এই নানা ধরণের দেখা*মানুষের মনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। গরুর 
দ্ধ গরুর বাঁট থেকে পেলেও তাঁর কারণ লুকিয়ে আছে তার লারা শরীরে। 
পারা শরীরের পুষ্টতা অপুষ্টতীর কারণ লুকিয়ে আঁছে শরীরকেঙ্তরে অর্থাৎ 
পাফস্থলীতে ৷ স্ক্ষেত্রেই কেন্রবাদদ কাজ করছে। 

. গুড় দেখলেই মিট্ত্ব বোঝা যায় না| তাঁকে খাওয়ার কাঁজে লাগালে টি 
বোঝা ষাবে। তেমনি মগজ বড় হলেই বুদ্ধি বেশি হয় নাঁ, তার সে শরীরের 
ম্বন্ধ বড় বথা।, মে কি ভাবে কার্গ করছে তাঁর উপর নির্ভর করে তার 
মেধা। শরীরের স্বাভাবিকতা মেধাকে ঠিক মত কাজে লার্গাতে.পারে। আরবার 
এমনও দেখা যায়, কোন অন্থথের কারণে মেধার জড়ত্ব কেটে গিয়েছে । দেখা 
বাঁ ভার ফলে সে প্রতিভাশানী ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। . কাই বিশ্ব ্রদ্ধাও্কে 
জানতে হলে, তার একটা! ছোট -অঙ্গকে দিয়ে পড়ে থাকলে চলবে ন]। সার! 
তি সঙ্গে সস্ধ খুঁজে বের করতে ছবে.কেন্দরের পথে। 

৮ কুস্তি করতে গিয়ে শুধু শরীরের বলে জেন যায় না। তার সঙ্গে মনের বল ও 
কনর চাই। দেখানে শক্তিকে প্রয়োগ করাই বড় কথা। একটা মন্প যোাঁকে 
জাতে দা দিয়ে পেছন দিক থেকে এসে একটা ঠা দিযে পহজে ফেলে দেওয়া 
বায? দে সীঙগমাসামনি এলে ফেলে দেওয়া ধায় না। কার, তখন. “তার, 
শািকে চাঁরনী করে মনও বুদ্ধির কঈরং। মনে 'বল না ধাকলে বিরাট 
তত আকাপিক চি্কীরে জম ইন ধেঁতে পারে । 
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: আধুনিক নিউরো সায়েন্স বলছে, কোন বিশেষ রোগ মস্তিষ্কে অপাধারণ কিছু 
বিক্রিয়া ঘটিয়ে মাচ্যকে জিনিয়াম করে তুলতে পারে। ভ্যান গয়ের যদি 
এপিলেপনি ন! হত, গুবে ছয়তো তাঁর তুলিতে অমর্ন কে ফুটে উঠত না। আবার 
সেই রোগেই তিনি ৩৭ বছর বয়মে আত্মহত্য। করেন। এই সব নিয়ে আই কিউ 
বা ইনটেলিজেন্স কোশেণ্ট পদ্ধতিতে অনেক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
সেখানে নিউরন ও ফোটন থেকে মন নামক বিমূর্ত বস্তটিকে বাখ্য| কর! হয়। 

জার্মান মনত্ততধবিদ উইলিয়াম স্টার্নের পদ্ধতি অনুসারে আই কিউ ১০* হলে 
মানুষ মাঝারি বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। ১৩০ থেকে ১৪* হলে মানুষ প্রতিভাবান হতে 
পারে। এই আই কিউ যদি ৭০.এর নিচে থাঁকে, ভবে তাঁর অধিকারী মানগিক 
প্রতিবন্ধী হয়। .পৃথিবীর প্রা অর্ধেক লোক ৯* থেকে ১১* আই কিউয্বের মধ্যে 
থাকে । শতকরা ২ ভাগের আই কিউ ৭০-এর নিচে, শতকরা ১৪ ভাগের আই 
কিউ ৭* থেকে ৮৪ এর মধ্যে, অবশিষ্ট ২ ভাগের আই কিউ ১৩* এর উপর। 
যার! ইণ্টেলেকটুয়াল স্ুপীদীয়র তাদের আই কিউ ১২০ থেকে ১৩*-এর মধ্যে 
থাকে। ১৩০-এর উপরে আই কিউ হলে ইণ্টেলেকচুয়ালি ভেরি স্থপীরীয়র | 

এই নিয়ম লঙ্ঘন করেছে আইনস্টাইনের আই কিউ, শকুস্তলা দেবীর আই 
কিউ । তাদেত্ব আই কিউ বেশি ছিল না। এই শবুস্তলা দেবী মুখে মুখেই অনেক 
জটিল অস্কের সমাধান করে দিতে পারতেন। আইনস্টাইন মাত্র ১*৪ আই কিউ 
নিয়ে বিজ্ঞানে বিশ্ব জয় করে গেছেন। অথচ দেখ যায়, ধারা প্রশাসনিক কাঁজে 
নিযুক্ত আছেন, তাদের আই কিউ ১১২, করণিক ও খুচর! দৌকানদারের আই 
কিউ ১*১। * আবার দেখা গিয়েছে যাঁর! ফুটপাতের হকার, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মগারী . 
তাদের আই কিউ আইনস্টাইনের মৃত অর্থাৎ, ১৭৪। চাষীর আই কিউ ৯৫ 
থেকে ৯৭; জৌতদারের আই কিউ ১৮। বিসেতের ছাত্রদের পরীক্ষা করে দেখা 
গিয়েছে ১৪* আই কিউ নিয়েও পরীক্ষায় সফল হতে পারেনি। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিভার মূলক মস্তিষ্কে নাই! এই প্রতিভার মূল সুত্র 
আছে শরীরের কেন্্রতিত্তিক ব্যালাঙ্ষে। 1- শরীর যদি বল হয়, মন্তিকও দূর্বল 
হবে। কান যেমন শোঁদার পথ, চোখ যেমন দেখার পথ তেমনি মতিক্ক বীশভির 
রর 1. এষ পথগুলোর অস্তিত্ব যখন আছে, তখন ধরে নিতে হবে তারা কোথাও 
থেকে ফ হয়েছে | তাদের প্রতোবের্ মধ যখন সম্বন্ধ আছে, তখন ধরে নিতে 
হবে তার! একই কে থেকে এসেছে |. 

. একটা কাঁজ করতে শরীরের সব হস্তে! অল্লী বিশ্তর় হি যেমন আছে, 
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যেখানে কাঁজ করা৷ হয় গাঁদের ভূমিক| 'তেমদি আছে | বিজ্ঞান যতদিন এই 
চিন্তাধারায় ন। আসবে, ততদিন বিজ্ঞান অসীমের কথা বললেও ধর্মের মত গণ্তীবন্ধ 
হয়ে খাঁকবে। বুদ্ধি সফল হতে পায়ে ন| ভার স্ব প্রযুক্তি না ধাকলে। এই 
ছুইকে দীড়াডে হবে হৃদয়ের ভিন্বির উপর। সেখানে আই কিউ চতুর্থ মাত্রা 
মার খেয়ে যাবে। 

আইনস্টাইনের চিন্তায় পারমাণবিক শক্তি প্রথম উকি মেরেছিল। দঙ্গে 
সঙ্গে তা অন্থান্ত বৈজ্ঞানিকরা লুফে নিয়ে পাঁরমাঁণবিক বোমা তৈরি করে ফেললেন। 
দেখা গেল অন্তরের চিন্তা বাইরের প্রযুক্তিতে হিং হয়ে উঠল। তবুও তাঁর 
কল্যাণের দিক আছে। সেই কল্যাণের দিকে মানুষ তেমনি না ঝুকে মানুষ 
মারার কাঁজে 'লাগাঁনে! হচ্ছে বেশী। আইনস্টাইন তা বু চেষ্টা করেও থামাতে 
পারেন নি। এই মানুষ মারার কাঁজে বিজ্ঞান ও ধর্ম ছুই ই এগিয়ে এসেছে। 
বিজ্ঞানীর চিন্ত। প্রযুক্ত খাটাছে, ধান্সিকের চিন্ত! টাক! খাটাচ্ছে। 

পরমাণু অস্ত্র ব্যবসীয়ী দেশগুলোতে বীনুর অহিংস ধামিকরা৷ আদর্শ হারিয়ে 
অস্ত্রের প্রকল্পে টাক খাটাচ্ছে। আবার তাঁরাই বাইবেল পড়ে বীশ্ুর দুঃখে কাদছে। 
বৈজ্ঞানিকরা ধা-ই বলুন ন| কেন জ্বগন্তে এই ধরনের ধামিকের সংখ্যা তাদের 
তুলনায় অনেক বেশি। তাদের গ্রভাবও বেশি। এই ধর্ণের স্বনামে ও বেনামে 
গৃধিবীর অধিকাংশ রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে। তাই তার্দের হাতেই তাদের 
জন্তে পরিচালিত হচ্ছে বিজ্ঞান। মুখে তাই বিজ্ঞানীদের যতই ধর্ম-বিরোধী। 
কথা বের হোক ন! কেন তার! ধর্মের কারাগারে বন্দী। মুগ্ী যতই স্বাধীন ভাবে 
ঘুরে বেড়ীক তার সুন্থাু মাংস রঙ্ষকের পেটে ধাবেই। বৈজ্ঞানিকরা তেমনি 
ভাবে অনৃন্ত বখ্ধনে বন্দী হয়ে আছেন। তদের ধর্মবিয়োধী কথায় ধামিকের 
হাসির উত্রেক হয মাত্র। 

ভাই এখনই বিজ্ঞানীদের উচিত ধর্ের মধ্যে ঢুকে তাদের বৈজ্ঞানিক দবিককে র 
গুলে ধরে জনগণের মধ্যে প্রচারে নামা। কারণ, জদগণ যেদিকে, শক্তি সেই 
দিকে।' জনগণ অমর। তাই তাদের মধ্যে সৌন্রাতৃত্বের আকর্ষণ বিকর্ষণ না. . 
চালাতে পায়লে বন্ধন দশ] ঘুচবে না, অমরস্থ লার্ভও হবে ন1। অমরত্ব লাভ হলে 
দেব লা হর। কারণ কল্যাপঘনিত জনগণের স্বীকৃত অমরত্ব ব্যক্তিকে দেব, 
দরে! আহষের শোষণের পয়নীয় ধনী হয়ে ঘর্গ গড়লে সে দুল ছর্গ জনগণ দানবের 
মত জেলে দেবে। : ছাদের এই বিপ্লবকে ধর্ম লাস স্পা করলেও এবং. কোন 
ছবদায় মারলে সে রক্তবীরদের শের করা যায় দা. 
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শরীরের পত্তন হবেই, যেহেতু আমাদের শরীরে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ 
বিকর্ষণের জীর্ণ! চলছে। আবার এই জীর্ণত। না হলে বেঁচে থাকার শক্তি 
উৎপাদিত হয় না। শক্তির আনন্দ উত্তাদিত হয় না। তবে শরীরের পতনের 
বিনিময়ে আনন্দ চাইব কেন? দেখানে আমি প্রশ্ন করব, মৃত্যু জেনেও আনন্দের 
জন্ঠ মানুষ নেশা করে শরীরের পতন ঘটায় কেন? নেশায় রোগ এলে কেমন 
হয় এই আনন্দ? বস্ত যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ষ£ঠণ! ভেননি আনন্দে 
ববপাস্তরিত হ়। শক্তি যেমন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, আনন্দ তেমনি যন্ত্রণায় 
রূপান্তরিত হয়। 

এই আনন্দ রুখতে আমাদের সেই জনগণের দেবার আনন্দে যেতে হবে। 
সেই আনন্দ মান্থষের জীবনকে দীর্ঘ করে। সেই জীবনের মৃত্যু হলেও জনগণ 
সর গুণ কী্নে তাকে চিরস্মর্ণীয় করে তুলবে । এই অমরত্ব কি নেশা ভাঙের 
আনন্দে পাওয়া যায়? 

স্বুদতার একটা সীমায় মৃত্যু, নুঙ্্রতার সীমায় জীবন। স্কুল ভোত। 
অস্ত্রে কাটলে শরীরে অশেষ যন্ত্রণা হয়। নতুন ব্েংড কাটলে প্রথমে বোঝা না 
গেলেও পরে জালা করে। এই ্শ্প্রতার ধার ত বাঁড়ানে! যা, ততই গে 
যন্রণ। না দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। স্বাচের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা 
আবহা ওয় থেকে যে স্থ'চের চেয়েও জহম্র গণ সরু ধারা গ্রংণ বর্জন করি, তার জন্ত 
আমরা যঞ্্রণা অনুভব করি না। দেই ধারা আমাদের জরাজীর্ঘ করে বার্ধক্য 
_ আঙলেও দীর্ঘ জীবন আনে । আবার নিশ্বীদ প্রশ্বাদ না হলে তো৷ আমরা বাঁচতে 
পারি না। : 

এই নিশ্বাস প্রশ্থাসের নাচন আঁগাদের আননময় ছন্দের কবিতার নাচন হি 
করে। বিশ্ব ব্দ্ধাণ্ডও এই নাচদ চলছে। তাই আমর! ছন্দের কবিত! 
ভালবামি, ছন্দের গান ভালবাসি, বাকল ভালবাসি ইত্যাদি. প্রোমক প্রেমিকার 
পরল্পরের হদয় বিনিময়ের ছদ ভীলবাসি। অথাৎ তরঙ্গ ভালবামি। আলোর 
তর, বাযুর তর, শবের তর ইত্যাদি আনন্দেরই অষ্টা। এখানে ছন্দপতন 
হলে নিরানন্দূজনিত মৃত্যু অবশ্ভতাবী। | 
_ হ্ুর্ধর কেন্দ্রে ষে আকর্ষণ বিকর্ষণের তরজ কৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্ত গ্রহরা 
তরজ্জায়িত। আমরাও তরঙ্গাহিত। আকর্ষণে সে যখন নিচ্ছে, ফেপে উঠুছে। 
বিকণে বধন ছাড়ছে, সংকুচিত হচ্ছে আমাদের নিশান প্রশ্থাসজনিত্ শরীরের 
মন :বিকর্ণণে বতমুর প্রভাব ছাড়ছে, ততদুর পর্যন্ত বিরোধী ধারাধে ছে 
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নিয়ে বাধার ঠেলে দিচ্ছে। আবার আবর্ষণের লময় তাঁরা ফিরে আসে? 
এইভাবে ধের চায়দিকে' তর তৃষটি হযেছে। তার একট]. রূপ হিসাবে আমর! 
সাত রঙের স্রের রামধ দেখতে পাই। পৃথিবীর গভীরেও তেমনি মাটির নান! 
শুর দেখতে পাই। 

আমরা স্থুগ বস্ত ভাঁত বেশি খেতে পাঁর না। তার একটা মীমা আছে। 
কিন্তু আমরা নাঁকে সব সময় বায়ু গ্রহণ করছি আর ছাড়ছি। তাঁর কিন্তু সীমা 
পরিসীমা নাই। এ সবই লুক্মতার জন্ত মম্ভব হয়। এই সুন্দর ধারা আমাদের 
নাকে, কানে, লোমকৃপে, শিরায-পিরায় ছন্দে ছন্দে স্ড়ন্ড়ির আরাম দিচ্ছে। 
পঞ্চেজিয় আমাদের গ্রচণ্ডতায় মারছে আবার মৃদুতায় আরাম দিচ্ছে? ষ্ড় 
পিপুরাও এখানে রিপু নয়।। তারাও প্রচণ্ততায় ষেমন মারছে, শুক্মতার তেমনি 
আরাম দিচ্ছে । সবাই শরীরের এক কেছ্জে বাধ । তাই ষড় রিপুর একটি ন! 
থাঁকলে অন্তরা কাজ করে না। ইজ্জিয়দের ক্ষেত্রেও তাই । একটা অকেজো, 
হলেই অন্যগুলির অসহযোগ দেখা দেবে। সবাই সবার শৃঙ্খলে বাঁধা। শুধু 
গুশাবের দ্বারই কা প্রকাশ করে না। আমর যে দেখি সেখানেও কাম প্রকাশ 
পাঁর়। কারণ চোখ অপরের মঙ্গমে দেখতে পাচ্ছে। এমনি কর্ণও অপরের 
সঙ্গমে গুনতে পাচ্ছে। নাক অপরের মঙ্গমে স্রাণ নিতে পাঁরছে। আঁবার যদি 
কানে চন্দন কাঠ রেখে নিশ্বাস প্রশ্বামের কাজ চালাই আমরা গন্ধ পেতে পারি। 
সবাই কামের মত একই দিয়মে সঙ্গম চালাচ্ছে। যিনি বলেন, আমি কাঁঃকে জয় 
করেছি, তিনিও. ফুজের .গঙ্ধে, গ্রকুতির দৃশ্তে মোহিত না হয়ে পারেন না। 
হতে! তিনি ,বিকামকে অয় করতে পারেন, কাম ব| কাঁমদাকে কখনও জয়, রত 
পারেন না। ধর্মের ঈশ্বরকে বিজ্ঞানের বে্্রকে চাওয়া! তো কাম রা কামনার 
কাজ। 

একক ক্ষেত তত্বে পৌছানোর জন্য আইনস্টাইন তিরিশ, বছর লাধনা 
করেছেন! ভিনি বলেছেদ, চারটি বলকে এক করতে পারলে একক ক্ষেত্র তত্ব 
গফল.হবে।. দেই চারটি রল হল তড়িৎ চুম্বক, দুর্বল মিথ প্রবল মিথহ্রিয়, ও 
অভিকর্ম। এর মধ্যে গুড়িৎ: ও চুম্বক বল্ুকে মা্থকভাবে এক কর! গিয়েছে, 
এই/ছটি বল এক হওয়ায় গ্রাচটারঙ্গেত্রে চারটিতে াডিয়েছে। এর জন্ত ধন্যবাদের 
যোগ্য, জেমস ডা ম্যান্মতয়েল। এই. আবির ফোটনের সন্ধান পাও; 
গিয়েছিল,। কিন্ক সালাম, ভিনবার্গের থিওদিতে তেমনি খরণের,বি ছু পাও 
বায় নি) ও তা দেখ! যায়নি থাই অনেকে এই কাজকে 'ফ্ীকিবাজি 
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বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আবার এই কাজের দ্বারা মানুষের কোন 
উপকারই হয়নি। তকে কেন তাঁরা নৌবেল পুরস্কার পেলেন কেউ -ভ্েবে 
পাচ্ছেন ন!। 

তড়িৎ চুত্বক বোঝ! গ্রেল আকর্ষণ বিকর্ধণের ব্যাপার বলে। তারপরে যদি 
সালামর! দুর্বল মিথক্রিয়া যোগ করে থাকেন, তবে তা কি ভাবে করেছেন? 
সেপ্টারিজঘে জ্ঞান না থাকলে তা করা সম্ভব নয়। “গুড়িৎ চুম্বক বোঝা গেঙ্গ, কিন্ত 
তার পাশে ষর্দি পরমাণুর আকধণ বিকর্ধণের কথা বলা! যার, তবে তড়িৎ চুম্বকের 
.জুজ্গে তার সম্বন্ধ ঘটল কি ভাবে? সে মিলন তারা ঘটাতে পারেন দি-বলে 
এখন ৪ চারটি বল অনাকি্কৃত! 

.*এই চারটি এক করা সম্ভব নয় ক্ষেন্দ্রভিত্তিক মাধ্যাঁকর্ষাকর্ষণ ও 
পারবা করধাকর্ধণ ছাড়া | একটা গরুকে দেখে গরুকে চেনা যায়, এট! মানুষকে 
দেখে মানুষকে চেনা ফায়। মেই গরুট| যে কোন মানুষের মালিকানায়, তা কেমন 
করে বুঝবো? এই পারস্পরিক সম্পর্ক দেখার জ্ পার্থাকর্ধাকর্ষণ দরকার । 
নইলে গরু ও যে কোন একটা-লোককে দেখে বা আবিষ্কার করে তাদের. এক করা 
যায় না। 

ষ্দি চারটি বলের কথ! বলতে ত হয়, তার গঙ্গে যোগ করব আমি আরও একটি 
বল। এই পাঁচটি বল তড়িৎ চুন্বক, ছুর্বল মিথক্ুা, প্রবল মিথঙ্রিয়া, অভিকর্ধ ও 
পার্খাকর্ধাকর্ষণ॥ প্রথম চাঁরটিতে নিজের নিজের মত মাধ্যাকর্ধাকর্ধণ চলে। 
তারা প্রত্যেকে গরু ও. মানুষের মত আলাদা আলাদা হয়ে আছে। তাদের 
আলাদ] আলাদ! ভাবে আবিষ্কার করলে একক ক্ষেত্র তত্ব সম্ভব নয়। তাঁরাঁষে 
জমির উপর বাদ করছে মেই জমির উপর দুরের পার্থাকর্াকর্ধন দরকার । এই 
পার্খাকর্যাকর্ষণ আছে বলেই গ্রহর৷ হুর্ধের চারদিকে ঘুরছে, মানুষ ছেঁটে যাচ্ছে 
ইত্যাদি। শুধু মাধ্যুকর্ধণ থাকলে বিশ্ব্কাও জড় হে যেত.। . আর ভা! সম্ভবও 
-নয়। আকর্ষণ হবেই বিকর্ষণ চাইই চাই। 

কঠিন তরল ও গ্যাসীয় পদার্ঘদের নিজের নিজের প্রধান বৈশিষ্ট্ের মধ্যে কঠিন 
পদার্থ অধিক ্াধ্যাকর্ষণ ধর্ম, তরল পদার্থ মাধ্যাক্ষণ যুক্ত পার্বযকাঁকর্ষণ এ 
উম আর গ্যাসীয় পদার্ঘ হল পারার বণ ও উধ্ ধর্মী, এখানে মাধ্যারুতির 
প্রভা খুব সীমিত। গ্যাদীয় পরমাগদের সজযব্থত! নাই বলে গ্যাসীয় পদার্থকে, 
পদার্থ ও ভাবপারের ম্বযব্ বত হল! যায়। পদার্থের পরমাণু তাতে আছে, 
আবার ভাবপারের অমংগিত ধারা ভাতে আছে। তাকে সর্বদিক .'াকষঁদিত 
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পাত্রে রাখলে পদার্থের আকারে রাধা যাঁয়। : খঁজকে নিয় ও ার্ীচ্ছাদিভ পাত্রে 
রাখলে ধরে রাখা যায়। 

গযাদ ও আকাশ সর্বদীক আচ্ছাদিত স্থানে থাকে। পৃথিবীর এই আকাশ 
“থাকত ন! যদি তার কেন্দ্রভি্তিক আকর্ধণ বিকণের স্তর না থাকত। এক এক 
'স্তরে এক এক আপেক্ষিক শৃন্ততা পূর্ণতা ভরে থাকে | এই আকাশের শুন্থতায় 
'গ্যাসের মত পরমাণু নাই, তাই তার কার্জ চালাচ্ছে ভাব পারের শক্তি। পরমাণু 
হচ্ছ শক্তির আধার। আকাঁশের শক্তির এমনি কোন আচ্ছাদন নাই। ঈমগ্র 
আচ্ছাদনে দে আচ্ছার্দিত। অব্শ্ত মৌরজগৎকেও এক বিরাটকায় -পরমাণু 
বলা যায়। | 

জলের পরমাণুর শৃঙ্ঘলা বুঝতে পারি। গ্যাসের শৃঙ্খলা ভঙ্গুর তাই 
আকাশের মত আচ্ছা্দনে ধরা থাকে বলেই পরমাণুর মত শক্তি আহদ্ব থাকে।, 
তাদের নিশ্বাস প্রস্থাদের মত ছন্দে ছন্দে স্তর সৃষ্টি হচ্ছে আর আপেক্ষিকত। ছৃটি 
হচ্ছে। গ্যাস পদীর্ঘ ও ভাবের মীম! বলে তার ক্ষয়কারী শক্তি বেশি। জলে 
একট| লোহার রডের অধেক অংশ বেশিদিন ঢুকিয়ে রাখলে জল ও হাওয়ার 
লংযোগ স্থলে ক্ষয় দেখা দেয় বেশি। দেখানে অক্িজেন বেশি করে আঘাত কৃষি 
করে। প্রতিটি ছুই স্তরের মংযোগস্থলে এক এক প্রক্কডির আকর্ষণ বিকর্ষণের 
মীমা মেশে। বিরর্ধণে কেন্দ্র থেকে শক্তি বেরিয়ে আনার পথে এক স্থানে 
বাইরের বিরোধী ধারায় সংযোগ হওয়ায়, ছুই শক্তির সংঘর্ষে ছাকাছাকি হয়| 
সেই ছ'কনির মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে ভারা বিশুদ্ধ হয়ে। এই 
ভাবে একের বিশুদ্ধ শক্তি ও অগ্ঠের কর্কশ শক্তির স্তরে স্তরে হৃটির আপেক্গিকত। 
তৈরি হচ্ছে। 

খাই আপেক্ষিকতা.একদিদ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে.একমজে মিশিয়ে জল- 

হুষ্টি-করেছিল। পরমাণু বিস্ফোরণে ধেমদ শি প্রকাশ পাঁড। তেখনি সংযোজনেও 
প্রকাশ পার়। এই বিক্ফোরণ দুই ক্ষেত্রেই স্তরের লীমা অতিক্রমের জন্ত। জল 
প্র 'পমরও বিস্ফোরণ হয়েছিল শক্তি ত্যাগের ফলে। তার জন্তে যে শৃন্ততা ছি 
| হয়েছি, সেই শৃযতা পূর্ণ হয়েছিল উভয়ের, উভয়কে থান: দেওয়ায়। জবে তাই 
হাইটীজেন ও আব্িজেন দুই চরিত কাজ করছে। হাইভ্রোজেনের, ধম নে 
হালকা ব্হ কোবালে কনে ওঠে। অন্িতেনের ধর্মে নে পানে আবদ্ধ থাকে?, 
জলে কাই মাধাক ধের বাধা ধাকলেও অধ ময় বাপাকারে কষগ্ীত হচ্ছে 1 
লেক ফউ বৌিক পদীর্ঘ এনি দিপ্-এজি-্র্বাপ করে। কাই বোঁগিক 
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পদার্থের শক্তি কম, মৌলিক পদার্থের শক্তি বেশি। মৌলিক পদার্থে তাই বোম 
তৈরি হয়। 
জলের মেনন উপর নিচে টান আছে পৃথিবীর আবহাওয়ার. তেমনি 

উপর নিচে টান আছে। সেখানেও হাইড্রোজেন বেলুন আকাশে ওঠে, 
ভারী বস্ত মাটিতে পড়ে। এখানেও যৌগিক আবহাওয়ার যৌগিক গুণ 
কাজ করছে। যৌগ্সিকতায় পর্পরের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে। মৌঁলিকতাঁয় 
আবহীওয়ার সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে অগ্ভের নাগালে এসে যৌগিক হওয়ার 
'জগ্য। যৌগিকতারও অবশ্ত এতটা না হলেও আবহাওয়ার সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষণ 
চলে। 

লাল রঙ কিন্তু কাঁজো৷ ও সাদা রঙের মধ্যবর্তী রঙ । মাকে ভিত্তি করে আজে 
জাল, মেই করলা কালে! । অন্ত কিছুকে ভিত্তি করে আলে জগ্লেও কালে হয়ে 
যায়। প্রথমে কালচে লালের শুর, তারপর লালঃ তারপর এসে সাদা। কয়লার 
আগুন-সাদা প্যস্ত যাঁয় ন| বলেই জাল। আমানের রক্তের রঙ'লাল। পৃথিবা 
ছেড়ে মহাকাশে উঠলে জোহিত কণিকা কমতে থাকে । নাভির নিচের দিকের 
'েহাংশের রক্তও উপরের: দিকের দেহাংশের রক্তের পার্থক্য মহাকাশের 
ভারহীনতায় খুচে যায়। শরীরের রক্তের মধ্যে বিভিন্নতা না থাকলে জীবনী শির 
উৎকর্ষ কমে যায়। তাতে অবস্ত শরীরের কিছুট! ক্ষয় রোধ হয়। কারণ 
জীবনের উৎকর্ষ শরীর ক্ষয় করেই সম্ভব । এই শরীর ক্ষয়ে অন্ত জীবনের তি 
ভীবন শেষ করে,ভাল কাঁজ করলে শরীর ক্ষয় হলেও অমরত্ব পাওয়া! যাঁয়। এই 
রক্তের রূপাস্তরে সন্তান সম্ততির ধারা ভবিষ্যতের অমরত্বে বইয়ে দেওর] যায়। 
এই সৃষ্টির আনন চরম আনন্দ । 

শৃন্ততায় আবর্ষণ। তাই কালে! থেকে লালের প্রকাশ হতে চায় না। 
(সেখানে ছ্বেত কণিকার প্রাপুর্ভাব। সেখানে ৃস্ততার ঠা]! কাজ করে। গামান্য 
পাহাড়ের উপরেই দেখা যায় আপেক্ষিক শুন্ততায় জল জমে সাদা বরফ । এই 
উচ্চহার জন্ত সৈথানকার মানুষের রজের সঙ্গে সমতলের মানুষের রক্তের পার্থক্য 
আছে, প্রতিভার পার্থক্য আছে। তবে দেখানে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় ঠ৩। 
প্লারহাওয়ার অন্ত। কারণ সেখানে ঠাপ্ডার ঝুনত! রজে, মন্তিফে হুমম ভাবে কাজ 
করে চুলে ।, ভাছাড়া তাঁরা সসতলের মানুষের মত লালচে কালো নয়, বর 
চি] সা 
. . জাতির সঙ্গে জাতির ধেমদ মিপ্রণ দরকার, গ্রতিট মাষে।, শবীরে ও নীভির 
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উপরের ও. নিচের রক্তের মিশ্রণ দরকার্‌। একটা জাতিতে মিশ্রণ না হলে জগ্মের 
কুক্িগত ধাঁরায় “নানা রোগ কুক্ষিগত হয়ে থাকে ।-. তাঁতে বংশ দাশ হ়্। 
আমাদের শনীরের মধ্যেও ভেমনি বিভিন্নতার সংমিশ্রণের প্রয়োজন .আছে। 
খোঁঙ্িক বত নান! জাতির সঙ্গে যৌগিক জীবন নতুন ধারার জগ্ম দেয় 

শুধু শু্তত! বা শু পূর্ণতা সম্ভব -নয়। তাই কালোর মধ্য সাদা আছে, 
সাদার মধ্য কালো আছে। আলোর নধ্যে অন্ধকার আছে, অন্ধকারের মধ্যে 
আঁলো আছে। কারো একাঁর বেঁচে থাকার উপায় নাই কেন্দ্রতিস্বিক আকর্ষণ 
বিকর্ষণ ছাড়া । তাই চরম আলোর চাঞ্চল্য সম্ভব নয়, চরম অন্ধকারের নিমগ্রতা 
সম্ভব নয়। আরও জানতে হলে এই লেখকের 'কেন্্রায়ণে সমগ্র বিজ্ঞান! অবশ্ুই 
পড়তে হবে। 

কা; 

যা বাস্তব মত্য তাকে ধর্নও মানবে, বিজ্ঞান মানবে। তাঁই চরম পত্যে 
পৌঁছানো হবে আমাদের কাজ। সেই চরম সত্য ব্যষ্টির কাছে" যেমন সত্য 
সমট্টির কাছেও তেমনি সত্য। সমষ্টির চিৎকার যেমন সতা, ব্যগ্ির চিৎকারও 
তেমনি সত্য। তাঁদের এক গত্য চিৎকার। অনেক মানুষ আলাদ! আলাদা ভাবে 
চিৎকার করলেও আলাদ! আলাঁদ! ছুই এক জনের গল! তাঁর মধ্য থেকে 
_পিশেষ বিশেষ ভাবে শোন! যায়। এই সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক, সত্যেন বন্ধ 
সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। লক্ষ্য ছিল তার প্রবন্ধ প্লাঙ্কের সুত্র ও আলোক- 
কোগান্টাম প্রকল্প । 

আমি বলেছিলাম এক লে বছ লোক চিৎকাঁর করলেও কই শব তরজের 
চাপে এক আকার ধারণ করে। ছোট চীৎকার হারিয়ে যায, দীর্ঘ চিৎকার 
সবাইকে ভো? করে বেরিয়ে আসে। বু লোকের এক আকারের চিৎকারে বছ 
লোকের আচরণ আছে ঠিকই । সেই সম্মিলিত আচরণ দূর থেকে এক শোনা 
যায় টাও ঠিকই, কিন্তু ফত সেই আচরণের কাছে যাওয়া ধায়, ততই 
সেই ' আচরণ আলাদ! আলাদা! হতে থাকে। অর্থাৎ অনেকের চিৎকার 
'ালাদা আলাদা ভাবে চিনে নেওয়া যায়? সুগভায় ত] গ্রাটির চিৎকার, 
মমতায় তা প্রত্যেকের চিৎকার । যৌগিক হলেও জলে যেমন দেখানে| যায়, ছুই 
চরিত্রই কাজ করছে! এক গ্যাসের অগুতে তেমনি পমগ্টির আচবণ দেখা বা 
গর ঝ. লে পার্থাকর্ধার্ধ কারণে একা হয়েছে। এই একা তবসতাকেও ছেদ 
করতে পারে, শড়িশাদী ক এক চিৎকার । শক্তি এবার্নে কোয়াষ্টামকে জে 
করে আগে... ছাই ফোন ও কৌধি্টাম. একই পরী চরিত টিক বজায় রাখে? 
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কেন্রকে ন জানলে ফোটন ও কোটান্টামকে জান! যায় না) রদ্মাও 
কি ভাবে ছষ্টি হয়েছে, নানা পণ্ডিত নানা মত দিয়েছেন। কিন্ত কেন্দ্র না থাকলে 
আকর্ষণ বিকর্ষণ থাকত না। কেন্ত্র না থাকলে. আকর্ষণের পুর্ণত! ও বিকর্ধণের 
তত! থাকত না। কেন্দ্র না থাকলে পূর্ণতার বন্ত ও শুন্তার ভাব থাকত ন1। 
কেজ ন৷ থাকলে বস্ততে ভাব মিশ্রণ ও ভাঁবে বস্ত মিশ্রণ থাকত ন1। কেন না থাকলে 
এই ভাঁব মিশ্রণ ও বন্ধ মিশ্রণ বক্ষ হি করতে পারত না। কারণ শৃন্তত! ও 
র্ণত। আলাদা আলাদা থাকলে পূর্ণতার পাথরকে কাটার জন্য শুন্ততার বাটালি 
সষ্টি হতে পারত না। কেন্দ্র আছে বলে শুন্ততাকে ও পূর্ণতাঁকে আলাদা ভাব! 
যায় না। কেনের শুগ্ততা ভাবকে ঠাণ্ডা ও আকর্ষণ করে বপ্ঝ গড়ে, আবার 
কেন্ত্ের পূর্ণতা! বপ্তকে বিচ্ছুরণের জন্য উত্তপ্ত করে আঁকাশ গড়ে। এই সব পথ 
পরিক্রমায় বাঁযু শব ইত্যাদির মত আলো হৃ্টি হয়েছে, আধার স্থট হয়েছে। 

এই আধারের পটভূমিতে আলো! ফোঁটে। ফোটন কোয়ান্টাম ফোটে। 
বন্র মধ্যেই ভাবময় আলো! অন্ধকার থাকলেও আলে! দেখা যায় না। অন্ধগার- 
দেখা বায়। আলো হেখতে হলে অন্য বস্তুর শক্তি এই বগ্থতে এদে আঘাত খাওয়া 
চাই। তা হলে অন্ধকারের তৃষ্টি ব্স্বর আপন মগ্নত! থেকে, আলোর গুষ্টি ছুই 
বস্তর কেন্দ্রুভিত্তিক শক্তিরস্মংধর্য থেকে । তাই একের মধ্যে আলো অন্ধকারের 
উদ থাকলেও এক হলে অন্ধকার ছুই হলে আলো। কেন্দ্রের চরিত্রে আকর্ষণ 
বিকর্ধণে দুই থাকতেই হবে, তাই আলো! অন্ধকীরকেও থাঁরতে হবে। 

তাই অন্ধকার পাথরকে কেটে আলো! বাটাললি হয়ে মতি তৈরি করে। কেন্দ্র 
এখানে নিজে নিজেই মৃতি তৈরি করে ভগবান সেজেছেন, ব্রম্ম সেজেছেন, আত্ম 
গেজেছেদ, গড দেজেছেন, আল্প! সেজেছেন ইত্যার্দি। এই সব রূপকে আমরা 
নান! মনে নান! চোঁথে দেখে থাকি। তাজমহলের অপর পার থেকে দেখা যায় 
ষমূন! নদীতে যেন আর একট। তাজম্হছল উ্টিয়ে ঝুলে আছে। আদল 
তাজমহলের যে নব রঙ) যেই ছায়াতেও সেইদব রঙ ও সৌনদর্ঘ। " আজমহলের 
পারে গিয়ে দেখলে, দেখতে গাব হমুন্নার বুকে তাঁজমহলের. কালে! ছায়। শুয়ে 
আছে। সে ছাগাও আবার ডুবে লেই, যেমন ভোবা দেখা যায় অপর পারে 
দাছিয়ে, যে দৃষ্তে তাজমহলের হবছ রঙ দেখ! গিয়েছিল। | 

তাহলে দেখা গেল কালে! ছায়া গড়ে জলের উপরে, তথ হব রঙ লহ ছায়া 

পড়ে জলের গভীরে । প্রকৃতপক্ষে জলের গভীরে সে ছায়া যার না, দেখা যার মর. 
আমলে ভলের_ প্রতিফঠীনের «গভীরে তাকে দেখা যার়।: কালো রঙ পরটকূমি 
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সে রঙ প্রতিফলিত হয় না বলেই জলের উপরের কালো ছায়! জলের উপরেই 
সাকে । তাজমহলের পারে দাড়িয়ে জলে তাঁর যে কালো ছারা দেখা গেল; .কিন্ত 
'তাজমহলের সেই রঙিন ছাক্স পড়েনি।, তাঁজমহলের পেছনে থেকে নুর্ধ 
ভাজমহূলের আকারের আলৈ। যমুনায় ফেলতে পারেনি বলেই সেই আকার ছায়া 
হরে আছে। এই আকারের আলো! কিন্তু তাজমহলের পেছনে বন্দী হয়ে আছে। 
তবে আবহাওয়ার প্রতিফলিত কিছু আলো! কিছুট! তাজমহলের রঙ ফলায়, ৩1 
তাজমহলের অপর পার থেকে দেখা যায়। 

সেই রও উজ্জনতম হবে, যখন তাঁজমহুল্পের বিপরীত পার থেকে তূর্ব আলো! 
“দেয় সৌজান্থজি। তখন তাঁজমললের পার থেকে জলে শুয়ে থাক! ছায়! দেখ! 
বাবে, না, কারণ গেখানেও হুর্ধ মোজান্থজি আলো ফেলছে। মৌজাস্ুজি 
আলোকে যর্দি তাজমহলের কোন স্থানে আড়াল পড়ে থাকে, সেম্কান কানে 
'দেখাবে। সেই ছাঁয়। জঙ্গের ছাফাতেও দেখ! বাবে। কিন্তু মজা এই, সে 
কাকে রঙকে জল থেকে হুর্ধের আলো মুছে ফেলতে পারবে না। আলোতে 
আধার যায় কিন্তু এ আধার যায় না। এই আধার যাওয়াতে হলে 
আজমহলের সেই আঁড়ালে, যে আড়ালে, হুর্ধের +আলো পড়েনি, সেখানে 
*আলো ফেলতে হবে। 

কালো! রঙ প্রতিফলিত হয় না বলেই এমপটি হল। কালো! রঙ ঞুব। আর 
যে কোন রও পরস্পরের অপেক্ষ] চঞ্চল । যে কোন রঙে অলে। ফেললে, কিছুটা 
প্রতিফলিত করা যায়, কিন্তু কাজোকে প্রত্তিফলিত করা যায় না। কাঁলোকে 
আমর] দেখতে পাই 'না বলে কাঁলো! দেখি। ভারি অন্তান্ত রঙের মত কালো 
প্রতিফলিত হচ্ছে। এই কালোর পরেই ফোটিন কো়াণ্টামের খেল! চলছে । 

আলো -রঙকে গব সময় দেখা যায়। আলো ফেলেও কালে রঙকে দেখা যায়। 
মনে হবে তা অনেক গতীরে ঘন্ান্ত রঙের তুলনায়। আলো! না হলে তে! সব 
-কালে!। অন্ত -কোন রঙ আলে! লা! হলে দেখা যায় লা কালোর-আধিপত্যে । 
'তাজমহ্লের পেছনে আলো থাকলে বমুনায় তার রঙ পড়ে না। কালো ছার! 
পড়ে ।,. তাঁজসনহলের অস্ঠান্ত রঙ সেই ছারায় ফোটে না।; তাঁজমহলের অপয় 
পার খড় দেখলে আলে! না পড়া কালে রঙ ন্‌ সব রঙকে বমুনার জলের হলায় 
দখা, যাবে। তায কারণ, যমুনার জল. তাজমহলের, ছায়াকে আমাদের চোখে 
প্লতিষ্ীলিত করে ।- সে সর রঙকে কিন্ত উপরে শুয়ে থাকতে দেখা যায়. না। 
*বেমন কালে! ছায়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়। আসলে কিন্ধ নব বুউই জলের, 
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প্রতিফলনের তলায় শুয়ে গভীরে চরে যাচ্ছে দর্শকের চোথের প্রতিফলনের ঠেলায় |] 
প্রতিফলমৈ তাকে গভীরের দুরে দেখা গেলেও আসলে ছায়া ভেসে থাকে, আলোর 
তেজ জনে গ্রতিফলনে ছিটকে চোখে আসছে। এখানে ছায়ার দুরছ্ে চলা হনে 
হচ্ছে। গ্লৌগিক পদার্থ জলের শক্তি প্রকাঁশও এখানে খানিকট। কাজ ১করছে। 
তার সঙ্গে জলের মহ্ণতাও আছে। 

জঙ্গের প্রতিফলিত আলোতে ফোটন, কোরপ্টাম রীতি চলে না। সেখানে 
তাবপাঁরের শক্তি তাদের ভূমিকা! মেয়। মেলার মধ্যে থেকে সবার ক আলাদা 
আলাঁদ। শোন। যায়, যর্দিও দুরে থেকে তাকে একটা শব মনে হয়। বোনন মেনে 
চলে ফোটন, আলফ! কণা, ভয়টেরন ইত্যার্দি মৌল কণা । ফেন্রিয়ন মেনে চলে 
ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি মৌল কণা। ফোটন, আলফা কণা, ইলেকট্রন 
ইত্যাদি বেঁকে চলতে পারে। এখানে বোন ফেমিয়নে মিল আছে। এই ভীবে 
সবাইকে কেন্দ্র ভিত্তিক বিচার করলে একক্ষেত্রে বাঁধা যায়। পার্খাকর্ধীকর্ষণ ক্রিয়া 
ইলেকট্রনে কাজ করে। গ্লাজম! বিজ্ঞানেও কাজ করে। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া 
মেঘের মত বন্তও পার্্াকর্ষাকর্ধণের উৎপাদন। নিউট্রনও এ প্রক্রিয়ায় জমাট 
বেধেছে পরমাণুতে। তারা আবার প্রয়োজনে সবাইকে নিজের বন্ধ দান 
করে। 

সবই কেন্দ্রে অনুগামী | কেন্দ্রই লব কিছুকে ধরে রেখে একক ক্ষেত্র তত্বকে 
সম্পন্ন করেছে। গ্যাসের অগুতও গেঙ্গার হট্টগোলের মত চরিত্র প্রকাশ পাঁয়।, 
এই ধরনের হট্ রগোলেই প্লাজমার হষ্টি, যেমন সমূদ্রের টেউয়ের জন্ত ফ]ানার হুষ্টি। 
এখানে বছ চরিত্রের ক্রিয়। এক চগ্চিত্র প্রকাশ পায় তাঁর নিজের মত করে। 
বছু চরিত্রের মিশ্রণে কোয়াস্টামের এক চরিতরই প্রকাশ পায় শ্বকীয়তাঁর 
ভন্ত। . ফোটনও তার থেকে বাদ যায় না। সমাজের একটা মাচ্য মেই ধরনের 
চরিত্র থেকে বাদ যাঁয় না। 

কেন্ত্র এক এবং অনস্ত। ছুই হলেই আর অনন্ত থাকে না। ১+১ দুই হয়। 
দুটি একের মাঝখাণে মীমা টানতে হল। জগৎকে পুরুষ প্রকৃতিতে ভাগ করলেও, 
অনস্তকে পাওয়া! যায়। ধারা ঈশ্বরকে পুরুষ এবং অনস্ত ভাবেন, প্রকৃতিকে 
সেই একের মধ্যেই ভাবেন। খাঁর! প্রকৃতির উপামক তারাও পুরুষকে প্ররুত্তির 
মধ্যে ভাবেন । স্থোনে ছুই দলের মধ্যে অনস্ত নিয়ে বিভেদ থাকতে পারে ন। 
সেখানে বৈধ বড়, কি শাক্ত বড় তাই নিয়ে ধার! দলাদলি করেন তাঁরা বৈফব্‌ও 
“ময়, শান্ত নদ।: তারা কিছুই নন। তব তীর) অনস্তের অসথলারী নিজেযেক, 
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'অজাস্তেই “কিছু না? কথাতেও অনন্ত বোর্বায়। কিছু হয বললেই তাঁকে 
অন্ের মধ্যে ভাবা হয়। তার ঝগড়া করলেন বলেই ছুই দলে ভাগ হলেন অন্ত 
হলেন। অন্ত -হলেই মৃত্যু আছে। জীবনাত্ত তো ঘৃত্যুকেই বোঝায়। এই 
ধরনের সমন্ত অন্তকে নিয়েই তো! অনস্ত।. সমস্ত. অন্তের নিজের নিজের কেন্ 
আছে, ব্যক্তিত্ব আছে। ভারা! যে আইন মেনে চলে ত1 অনস্ত কেন্তরের আইন। 
তীই যে কোন কেন্দ্রই এক এবং অনস্ত | 

যে গোলায় ধান আছে, তাঁকে. ধানেব গোলা বলব। সেই ধানের গোঁলা 
থেকে সমস্ত ধান মরিয়ে তাতে যদি একটি ধান, একটি ডাল, একটা কাকর, একটা! 
লোহার টুকরো একট। গাছের পাঁতাঃ একটা মাটির ঢেলা, একট! কাঠের টুকরো, 
এমনি ভাঁবে যদ্দি অনন্ত বিশ্বব্রক্ধাণ্ডের সব কিছুর একট করে টুকরো রাখা যাঁয়, 
_ স্তবে তাকে কিমের গোল। বলব? 

নিশ্চয় তাঁকে বলতে হবে অনস্তের গোলা, যদ্দিও ৩1 সীমার মধ্যে অবস্থিত । 
তেমনি সময়, আলো, অন্ধকার কোন কিছু অন্ত নয় অনস্তের স্বত ভাবলে । 
কেউ ধর্দি বলে আলো! ছাড়া আমি কিছু বুঝি না, তাঁর কাছে আলোই অনস্ত, 
অন্ের কাছে নয়। শাক্তের কাছে প্রকৃতি তেমনি অনন্ত হলেও বৈষ্ণবের কাছে 
নয়। সবই ব্যক্তিগত ভাবের পরে নির্ভর করছে। টিউবওয়েল টিপলেই জল 

ড়ে, তাই তাঁকে টইম কল বলি না। পৌর প্রতিষ্ঠানের জল সময় মত যাতে 
টা তাঁকে টাইম কল বলি। অথচ টিউব ওরেল্সের একি ক্ষত্র হবে টাইম 
হগে। সে টাইম অনন্তের গোলায় স্থান নিয়েছে। অমীমকে তাই সময়ে বাধ। 
ষাঁয় না বলেই বিজ্ঞানে স্বীকার করা যায়না)... 
বার কাছে যেমন তার কাছে তেমন এই বিশ্ব প্রন্কৃতি।, চোখে বস্তর আলো 
এসেই ধে আমরা বন্তটিকে দেখতে পাই, ভা ঠিক দয়। তিন জন লোক সেই 
বন্টির দিকে মুখ করে থাকলেও সবাই কিন্তু বস্ুটকে দেখতে পায় না। যাঁর 
বুটিক দেখার ইচ্ছা, সে বস্থটিকে দেখছে মনের শক্তি চোখে সংযৌজিত-করে। 
ছিতীয় জন দেখতে পাচ্ছে না চৌখ অন্ধ হওয়ায় মনেব সংযোগ চাঁষড়া ভেদ করে 
আলোর গতির সঙ্গে মিশতে পারছে না বলে।, তৃতীর জন দেখতে পাচ্ছে না চোখ 
ভাল প্রাকলেও শরীরের যধ্ত্রণাকাতির মন. হওয়ার 'জন্ত। অথবা বাহিরের 'কোন 
চিস্তায় ভুবে খাকাঁর জন্ | প্রত্যেকে কিন্ত এক এক কেজিক অনস্বের অংগীদার | 
বেগুনকে' পুহীন' ও বেদানাকে দানাহীন ভাবলে চ্গয়ে না 1" প্রত্যেকের বিশেষ 
খশেধ: গুণ: ও বিচি কৈজিক বা আছো: সবই, অনন্তের ইউনিফায়েও সেন্টরি 
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দিওরিতে এক. অনস্তের বেদানার বিছিগুলোকে তু্ঘ, গ্রহ, উপগ্রহ বল! যেতে 
পারে। উপগ্রহের নিভন্থ কেন্ত্র থাকলেও গ্রহের কেন্দ্রে বাধা । গ্রহের 
নিস্ব কেন্্র থাকলেও সর্ষের কেন্দ্রে বাঁধা। স্র্ষের নিজন্ব কেন্ত্র থাকলেও 
ছাঞজাপথের কেন্দ্রে বাধা । সে কেন্দ্র বেদানার কেন্দ্রের, মত। বেদানারি 
দানাগুলো বিচিকে কেন্দ্র করে থাকলেও সমত্ত বিচি কিন্ত বেদানার 
মহাকেন্্রকে ধরে আছে। সম্পূর্ণ বেদানার কেন্দ্রকে ভিত্তি করে দাঁনাগুলে! স্থিতি 
পেয়েছে । অনস্ভের এই কেন্দ্রকে সময়ে বাধা যায় না। অনস্তের মত তাঁর সময্বের 
শক্তিও অনস্তভ| দেই অনন্তের মধ্যে সবাইকে অংশ অংশ হিসাবে দেখলেও 
কেনের বিচারে সম্পূর্ণ। দেখার কাজ শুধু চোখ করে না» চোখের পেছনে মন 
মনের পেছনে দে করে। তাঁদের পেছনেও কাজ করে চলেছে ক্রম মূলে মমাজ 
গৃথবী, হর্ষ, অথগ্ড অনস্ত। 

আসলে আমরা অথগতার অংশ মাত্র । আমরা প্রত্যেকে স্বয়ং মম্পূর্ণ হয়েছি 
অধগুতার মহায়ত1৷ আছে বলে। একটা কোষের বৃদ্ধি তাঁর সেপ্টার শক্তি অনুযায়ী 
হয়। সেপ্টার শক্তির অভিরিক্ত বৃদ্ধি হতে হলে বিভাজিত হয়ে আলাদা সেপ্টারের 
আশ্রয় নিতে হবে। ধে জীব আকারে যত বড় হবে, তার এমনি ভাবে তত কোষ 
বিভাজন চালাতে হবে। খন জীবটার বাঁড়া শেষ হয়ে যাবে সেপ্টার শক্তি ফুরিয়ে 
যাঁওয়াঁর দূরুণ, তখন কোবদের মেণ্টার শক্তি হারাতে থাকায় কোষ বিভাজন কমে 
যাবে। নাভিদেশের সেপ্টার শক্তি বাড়াতে পারলে কোষ বৃদ্ধি আরও কিছুদিন : 
চলতে পাঁরে। সেই শক্তিতে কোষের জট! থেকে দুষিত পদার্থ বেরিয়ে গেলে 
কোষ বৃদ্ধির স্থান হতে পারে। তার জন্ত মাঝে মাঝে পায়খানা পরিষ্কার রাঁধতে 
হবে। তারপর, ওষুব মিশ্রিত গরম হা! আবহাওয়ার ঘরে থাকতে হবে। "লক্ষ্য 
রাখতে হবে গায়ে ধেন ঘ।ম ঝরতে পারে। এই চিকিত্সায় দেখ! যাবে মন 
উৎফুল্প হয়ে উঠেছে। মনে হবে বয়স যেন অনেক কমে গির়্েছে। 

শরীরকেন্জ যৌবনে চরঙ্্ভাবে আকর্ধণ বিকর্ষণ চাঁজাতে পারে বলেই, কোঁধ 
বৃদ্ধি হ্য় চর্ম ভাবে। একদিন শরীর-কেন্ত্রের বার্ধক্য আগতে থাকে । সঙ্গে 
সঙ্গে 'কোধষদের দ্বকীয়ত] ও বৃদ্ধি কমতে থাকে । কোলাজেন প্রোটিন তখন শক্ত | 
ক ঠায় বর্জ পদীর্ঘ বেরিয়ে আসতে পারে না। শরীর কেনে ম্ব বাধা হলেও 
মাথার চুলের চেয়ে গৌঁফ দাঁড়ি কমছে কম ১৫ বছর পরে জগ্মী়। তবু প্রা: 
একসঙ্গে পাঁকতে থাকে একই কেছোর বাধক্যের জন্ত। যেমন. জমিতে পার না 
থাকলে বড় ফলও যখন মরতে থাকে চারা ফদলও তখন মরতে থাকে । আবার 
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গর তুলে চলে। ভার যদি কোন বাধ! না থাকত, তরঙ্গ হত না। ভর না 
হলে শব শোন! যেত না। 

'সবক্ষেতরে মাথার দিকে ঢেউ তুলে শরীর আকর্ষণ বিকর্ষণ চালার। ধর্শন 
তেমনি ঢেউ তোলে বলে বিজ্ঞান তাঁকে গ্রহণ বর্জন করে। এই নিয়মে চঙঈগলে 
জগৎ প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পাঁর্ত। বিজ্ঞানের ম্নাথ। ধর্ম দূর্শনে না খাটলে 
'আবং ধর্ম দর্শনের মাথ| বিজ্ঞানে না খাটলে একক ক্ষেত্র তত্ব সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী 
যদি ধামিক হত তবে সে ধর্ের গলদ দুর করতে পারত। আর বদি পে নাও 

পারত, তাতে টিকে থেকে দ্ঘার্থীন্বেধীর পতনে তার গদী দখল করতে পারত। 
এমনি ভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ধামিক গদদী দখল করতে পারত। তা না হওয়ার 
জন্ পর্ব ক্ষেত্রে স্বাধধাম্থেধীদের উত্তরাধিকারী স্বার্থাঃম্ববীরাই হচ্ছে। এক্ষেত্রে একক 
ক্ষেত্র তত্ব স্দূঘ পরাহত। মৃল থেকে আরম্ভ না করলে বিস্বতরক্ষা্ডের চরিত্র 
জান। যায় না। 

ধর্ম মনে করে যে, *্ছ জন্ম পার হয়ে জীব মানব জীবন পেয়েছে। এখন 
মানুষের সন্তান মাজযই' হয়। যার] বলছে, মানুষ বু প্রকারের জীব শুর পার 
হয়ে এসে মাহ্ষ হয়েছে, তাদের কথাও ঠিক, আবার যারা বলছে মামু থেকে 
মানুষ এসেছে মেকথাও ঠিক । একদল স্থন্টির গোড়া থেকে বিচার করে এগেছে, 
অন্ত দল মানব জন্মের পর থেকে বিচার করে এসেছে । সিংহ ও ব্যাস্ত্রের মিশ্রণে 
যে দিংশ্র হয়েছে, তা ছুই পক্ষই মানে। এই মিংস্র বাধও নয়, পিংহও নয়। 
এখানে কেমন করে বল! যাবে পিংস্র এসেছে পিংস্র থেকে? শারীর সঙ্গে পুরুষের 
মিলনে সম্ভাণ হয়। হাজার হাজার বছর পরে এমন একদিন আদে তাদের দারী- 
পুরুষের মিলনে মানব সন্তান হলেও পুরোনো রোগ বংশগত ভাবে এসে বংশ লোপ 
করে। তাই আদিখাপীদের সঙ্গে আধুনিক মানুষের মিলন দা ঘটলে নিরোগ- 
উন্নত মানুষ হতে পারে না। আপেক্ষিকতাবাদকে এখানে আর এক ভাবে কাজে 
ললাগানে। যার। একের পক্ষে ঘগ্ত শ্রেষ্ট হলে পরম্পরের মিলনে প্রো. সম্তান 
ছগরাঁর সম্ভীবনা থাকে-বেশি। সমানে সমানে গতথানি দন্তাবন থাকে না। 

 খর্দে বল! হয়েছে, ঈশ্বরকে গেলে, তিনি তার ভজরদের চরণে ঠাই দেন! 
তাক্পপর তাঁদের আর জগ্স হয় না। এখানে তার্দের আত্মার পুনর্জন্ম কাম্য নয়। 
মনে হয় পরে ভম্মাত্তরবাদকে ধর্ম কাম্য মনে করেছে। আসলে মানুষ সি এ 
চায় জকসাস্তরবা গৌণ বিজ্ানও এই কথ মানে। তারা স্বর্গে বাদ করতে: 
চায়. অর্থাৎ -হুখে বাঁদ করতে চায়। নখের ঘর ছেড়ে যেন অক্জ জন্ম না হয়। 
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মোট কথা সাধনার সিদ্ধি লাভ করলে আর উখান পতন হয় না। লাধনায় 
দিদ্ধি লাভ না করলে উতাঁন পতন হয়। জগ্যাস্তর হয়। আতা সেখানে বার. 
বার জন্মগ্রহণ করে। এক জন্মেই যে দুবার জন্ম হতে পারে দে কথ! ধার্মিকরা 
মানে বলেই উপনধনে তাঁদের দুবার জন্ম মনে করে। অর্থাৎ বি্ধ হতে পারে। 
তত হলেই যদি দুবার জন্ম হয়, তবে বিজ্ঞানের সাধনায় যে অধম জীবন থেকে 
উন্নত জীবনে যায় তবে তাকে দ্বিঞ্জ বলা যাবে না| কেন? তাহলে জগ্াস্তরবাদ 
মিথ্যা নয়। তবে স্বার্থান্বেষী শুল্সাস্তরবাদকে উপকিয়ে দিলে কোনদিন একক | 
ক্ষেত্র তত্বে পৌঁছানে! সম্ভব নয়। তাদের মতে পরম ব্রধ পুবর্জ় নিয়ে ভগবান 
হয়েছেন । আসলে ভগবান অবতার হয়েছেন পরম ব্রদ্ধের অনুপূরী হিগাবে। 
পেইটাই একট। জন্ম । | 

মোট কথা আমরা যেখানে ঈড়িযে আছি, সেখান থেকে কতদূর এগুয়াম বা 
পিছালাষ সেইটাই তন্মাস্তরবাদের বড় কথা । একট! ভিখারী ভালভাবে খেয়ে পরে 
স্বচ্ছল মানুষের স্তরে এগিয়ে এলে, দে যতখাঁনি উন্নত হল, মেই খেয়ে পরে থাকা 
শ্চ্ছ্ল মামুষটি যদি আরও ধনী, হয়, সেও ততখানি উন্নত হল। ভিথাবী ক্মত বড 
ধনী না! হলেও পে যে স্তরে বাঁস করত, তাঁর সুযোগ তাঁকে ততখাশি এগিয়ে এনেছে 
সে ধনী না হলেও। কোন কমে খেতে পাওয়া মাহষ রাজী না! হলেও মে যে 
স্তরে বাঁ করত, তার স্থুযোগ তাকে ধনীর স্তরে এনেছে। প্রত্যেকে একই পথ. 
অভিক্রম করে চলেছে । ঘইটাই প্রকৃত টজ্ঞানিক নীতি। সবার রাঁজা হওয়] 
সম্ভব নয়। ভিখারী কিছু লোককে হতে হবে। পথ পরিক্রমার উপর টন্নতি 
অবনতি নির্ভর করে। : 

নব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে হবে। কোন কিছুকে বিদ্ানের 
“বাইরে ভাবলে বিজ্ঞানের পূর্ণতা থাকে না। জলে স্থলে অস্তরীক্ষে সর্বত্র বিজ্ঞান 
কাজ করছে। আলো! ধেমন অন্ধকারকে সধায়, বিজ্ঞান তেমনি অবনিজ্ঞানকে 
সরায়। ধর! বাক বর্তমান সরকারের বন ক্জনের কথ1। সেখানে রাঙনীতি 
কাজ করছে বলে বন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাঁর জীবকুল নষ্ট হয়ে 
. যাচ্ছে । অভাবে পড়ে আদ্দিবানীরা আজ বন কেটে জীবিকা অর্জন 
করছে। যদ্দি তাঁদের চাকরি দিয়ে বন্ত গাছের চাঁষে লাগানে। যায় 
তাদের বেকারত্ব ঘোচে। বন সম্পূ্দ বিক্রির টাকায় তাদের. মাইনে 
যোগানোও সম্ভব হতে পারে। ফলে বন বাড়লে বন্ত জন্তও বাড়তে পারে। 
ভাতে রাঙ্গনৈতিক পাহীরাদারদের তু্সনার়' এই জন্ত্দের পাহারা অনেক ভাগ হত) 


১৪ আইন্স্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক 
: ভার! ৰ্নসম্পণ চুরি করত দা। বিন! মাইনে এমনি কর্মগরী সত্যি ছুর্ণভ । এই 
লক্ভত| দেশবাসীর কাছে বিশ্যে প্রয়োজন । আজকের রাজনীতি সে জন্ধদের রক্ষা 
না করে সরল আদিবাসীদের বিষাক্ত করে তুলছে। . ভাই বন চুরির দীপটে শেষ: 
হয়ে বাচ্ছে। 

এই ধরনের চিস্তাধারাঁকে ধর্মও বিশ্বাম করে, বিজ্ঞানও বিশ্বাস করে। যা ত্য 
তাকে মানতেই হবে। এখানে যারা! কিভেদ সাষ্টি করবে তারা বৈজ্ঞানিকও নয়, 
ধাত়্িকও নয়। এই চিন্তাধারা মলাহ্ষ ভাঁগ হলে দরিদ্র চাধী মামল। করতে গিয়ে 
কোন স্বার্ধান্বেধী উকিলের খগ্নরে পড়ে সর্বস্বত্ত হবে, ভন্ত্রলোক চাষ করতে গিয়ে 
অভিজ্ঞতার অভাবে লাগ গরুর পেছনে সব খোয়াবে। সবাই সব কাজ 
করলে বেকার সমস্ত বাড়বে । সমস্ত কাজ একের পক্ষে সম্ভব না হলে, 
সব কিছুকে অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে জানতে হবে। সব কিছুকে জানতে হলে 
একক কষে্রঙত্বকে জানতে হবে। একক ক্ষেত্রতঘকে জানতে হলে কেন্দ্রততবকে 
1নতে হৰে। 

কেজ্জতত্ব জানলে নব জান! হয়ে যায়! তবে সেখানে ভ্বানা আর হওয়া এক 
জিনিস নয়। উকিল আইন জানে বলেই উকিল। উকিল এখানে একাধারে 
জানা সার হওয়া। আইন জানলে উকিল. হওয়। গেলেও উকিল সাজা শিখে 
হয়। নইলে আইন ব্যবসায় জমাতে পারবে না।. আবার অনেকে আইন না 
জানলেও আইনজ্জের অভিনয় করতে পারে। দে আইনজ্ঞের ভূমিকায় থিয়েটারে 
অভিনয় করলেও নিজেও জানে, মে আইন জানে ন! বলেই আইনজ্ঞ নয়। 
আমেরিকার ধখম দিন ভারতে তখন রাত জানলেও ভারতে তখন দিন আন 
জধব না। জানা আর হওয়ার এক কেন্ত্রে এমে এক হতে হবে। তখন বোঝা 
-যাবে দিন আর রাতকে একত্র করা যায়। আমেরিকার দিনের আলোতে ভারতে 
'বদে বই পড়া যায় না। অবস্ত টেলিভিসনের মাধ্যমে আমেরিকার দিনকে ভারতে 
জানলেও দিন বল! বাবে প1। 


দেশনাই কাঠি জানলে বন্ত দেখা বায়। না জেলে পকেটে রাখলে দেখু : 


যায় না।- কাঁছে. থাকলে শুধু হবে না, তাকে হওয়াতে হবে। আমেরিকার 
দিনের আলে! ভারতের দিনের আলো হতে পারে না । দেশলাই কাঠি ঠুকে 
আলে! না. আললে দেশলাই কাঠির আলে! হতে পারে না। আলে! ব্যক্তির 
লামনে আলোকিত, হওয়ার উপর নির্ভর ক্রছে। আবার ব্যক্তির দমনে আলো! 
থাকলেও আড়াল করলে বই পড়া'বাবে দ1। জথচ আলে! থাকলে পড়া, য্তে। 
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চক্ষু থাকতে না পড়তে পারাই প্রীণ করে আলো নাই। দেই আড়ালের 
ওপারে যে আছে, সে কিন্তু পড়তে পারছে । ন্যক্তি বিশেষে, স্থান বিশেষে, কাল 
বিশেষে আলো! অন্ধকার প্রমাণিত হয়। দিন কানা পাখী আলে! থাকলেও তার 
চোখের পক্ষে অত্যধির উজ্জল বলে দিনে দেখতে পায় না। কিন্তু রাতের 
অদ্ধবক্কারে দেখতে পায়। রাতের অন্ধকারেও (আধার ও আলে এক গঙ্গে মিশে 
খাকে, আলোর ভাগ বেশি থাকলে তাকে আলো বলি, আধারের ভাগ বেশি 
থাকলে তাকে আধার বলি) ভ্্টব্যের আলোর সঙ্গে ভার দৃষ্টির সংঘাত হচ্ছে। 
কাজেই ভ্তষ্টার পরে আলো! ও অন্ধকার নির্ভর করছে । আলোর অর্থ দুটির চঙ্গে 
সংঘাত, অন্ধকারের * অর্থ দৃষ্টির সঙ্গে অসংঘাত। এখানে দৃষ্টি ও দ্রষ্টব্যের চরিত্রের 
উপর সব কিছু নির্ভর করছে। আলোর তীব্রত বাড়লে আবার দৃষ্টিতে অন্ধকার 
নেমে আসে। তৃষ্ণা থাকলে জলে তৃষা মেটে। যেখানে তৃষ্ণ! নাই সেখানে 
ৃ জলও নাই। তৃষা ছাড়া জলে জল টানে না। 

কাচা আমের ভেতরের সাদা রড আমরা! আলোতে দোথ। ভেতরে 
খাক1 অবস্থায় আলোর অভাবে কালো । যেহেতু রাত্রের অন্ধকারে 'সা্দাকেও 
কালে দেখা যাঁয়। অবশ্য এ পত্য চলন্ত ট্রেনে বলে দেখার সত), আসল সত্য নয়। 
আলোর হান্ট হতে হয়, ₹েরও ছুটি হতে হয় একাধিক বস্তর সংঘাতে । অন্ধকারকে 
হট হতে হয় না। যেহেতু তার সংঘাত নাই, সেই হেতু-গে একেও অন্ধকার, 
একাঁধিকেও অন্ধকাঁর। কেন্দ্র তার ০ অন্ধকার হল পটভূম, আনো 
তার পরে দৃশ্যমান হয়। 

অন্ধকার আমাদের চিরদিনের জানা । তাই আমর! জ্ঞানের জন্ভ অন্ধকার 
থেকে আলোর দিকে যেতে চাই। শিশু জানে ন1 হাত পা নাড়লে যে শক্তি সঞ 
হয়, ত1 তার পববত্তা জীবনে কাজে লাগবে। অর্থাৎ অনন্ত অন্ধকার থেকে 
চলতে গেলেই আলোয় পা বাড়াতে হয়।. এই শিক্ষা শিশু কিন্ত জ্ঞান থেকে 
পায় নি। চলতে চলতে পেয়ে গিয়েছে তার অজান্তে । 

আলে জাললে অন্ধকাঁর দুরে সরে যাঁয়। দেই আলে! নিভলে আবার দে 
অন্ধকার ফিরে আদে। আলো অন্ধকারের দলগে পার্থক্য ছাট করে। এই 
ালোনেভালে পার্থক্য শেষ হয়ে যায়। তখন চারদিকে একই ধরনের অন্ধকার। 
জল ঠেলে শৃন্তস্থানে আবার জল ফিরে আমে। তখন শুন্ঠতার দলে জলৈর 
পার্থক্য ঘুচে যায়। আলো বৃদ্াকারে অদ্ধকাঁরকে ঠেলে রাখে বত. লয় জলতে 
ধাকে।: জলে ঢেউ তুললৈ সে ঢেউবৃদ্তাকারে বাড়তে থাকে । এই ঈব বুষ্থের 
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মধ্যে যাঁর! থাকবে তার! তার দ্বার প্রভাবিত ছবে। গান গাইঞ্পে তাঁর তরঙ্গ ও 
বৃস্তাকারে বাড়তে থাকে। দেই বৃদ্ধের মধ্যে যারা থাকবে তার! সেই গানের 
লমণ কথা ও থর শুনতে পাঁবে। ূ 

এই বৃত্ত যদি ন| হত, তবে যেদিকে ফিরে গান গাওয়। যেত মেদিকের লোক 
শুনতে পেত, পাশের জোক শুনতে পেঙ ন1। মুধ এদিক ওদিক ঘোরালে অবশ 
শুনতে পেত, কিন্তু সবাই সব কথা শুনতে পেত না । “জনগণ মন এই শবগুলে| 
কেউ পুরো শুনতে পেত ন1। -কেউ শুনত জন, কেউ শুনত গণ, আবার কেউ শুনত 
মন। শব বৃ হট করে বলে, সেই বৃতের মধ্যে যারাই থাকবে; তারাই 'জনগণ 
মন” সম্পুর্ণ কথাটাই শুনতে পাবে। সৌজা চল। আর বৃত্তে ঘোরার মধ্যে তাই 
পার্থক্য আছে। : পোঁজ৷ পথে চলতে হজে প্রখর শক্তির দ্বার৷ চলতে হয়। তাই 
তার পূর্ণ ধারা পাশের লোক পায় না। ষেন্গন তীত্র আলোর ফোকাস সোজা 
পথে ধত তীব্র হতে থাকবে, আশপাশে তত অন্ধকাঁর হৃটি হতে থাঁকবে। এই. 
তীব্রতা বৃত্ত বিরোধী। বৃ কেন্্রভিত্তিক বলে কেন্দ্র থেকে শক্তি গৌভা ধেমন 
চলছে, পাশাপাশি বৃত্তাকারে তেমনি ঘুরছে। শব এইভাবে বৃত্ত হ্ঠি করে 
বলে দুরদ্ধ অনুযায়ী কম বেশি শোনা গেলেও বাই সব কথ! শুনতে পায়। 
একমুখী তীব্র আলে! সবাই পায় না। আলোর কণিকা শুধু দেই দিকে ঠেগা 
(রাখে বলে, পাশের ঠেঙ্গার ঘাটতি থ'কে। বৃত্ত চরিত্রের আলো! একদিকে চলে 
অন্তান্ছ দিকের ধারা বেঁকে গতি বাঁড়ায়। এখানেই টর্চ ইত্যাদির ফোকামের 
মূগ্য। তবু ফোকামে আল্দৌকে দজ্ঘংদ্ধ করলেও সে্টারিজম মেনে কেন্দ্র থেকে 
বেরিয়ে ছড়য়ে পড়তে চায়। আবার অনেকগুলো আলোর শর্তি আকাঁশে মিলে 
একাকার হয়ে যায়। এই শক্তিভর। আকাশ তাই অন্তর কণিকার্দের চলার পথ 
বজায় রাখে। এই চলায় শক্তি উৎপাধন হয় অন্বাকীরের স্থবিরত্ের সঙ্গে 
পলঘষে। 

আলোক কণিক। দব থেকে প্রভাবশালী হয় শক্তি উৎপাদনের দিক থেকে। 
দে আকাশকে তাই বেশি ঢেউযুস্ত করে এবং ঢেউয়ের মজে সঙ্গে চলে। শব 
তরঙ্গ দেই কারেন্টের সঙ্গে চলে প্রায় আলোর মমান শক্তি পায় | তা] না হলে 
আকাশের ঢেউয়ে নিজের গতিতে চলে। আলো এই সব গতি অতিক্রম করে 
চনে গেলে ছোট ঢেট্টযুক্ত ভ্রুততম ও -শর্তিশানী আলোক কণিকা দুটি করে 
লাল আলোক কণিকার স্বন্ধ বলে চেযুক্ত, কম ভ্রতগামী। গতি কম ছলে, 
ঢেট্ট়ে না! বাধে। আকাশের দানা গতি বস্তর মধ্যে চঝতে চজতে পরমা 
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হট করে। আবার উৎদ থেকে+আলোক কণিকা ,বেরুলে কাছের প্রত্যেককে 
আলাদা! জালাদ1 ভাবে চেনা যায়। দুরে চলে যাওয়ায় গতির ঢেউর1 সঙ্ঘবন্ধ হতে. 
থাকাঁয় কণিকাগুলোকে আলাদ। আলাদা চেন] যায় না। আলে ছাড়া এই 
পরিবেশে মবার গতি কমতে থাকে । এমন কি মৃদু আগো বাধা পড়ে যায় এই 
পরিবেশে । এট গতি কমের জন্য শব চলার সমর যেমন সব দিকে সম্পূর্ণ গানটা 
শোঁনীতে শোনাতে যাঁর, তেমনি বাইরের-আবহাওয়ার চাঁপে শোনাতে শোনাতে 
প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আগে । এই যাওয়া ও আপার ফলে জনগণমন ইত্যাদি 
'কথা আঙ্গোর মত আবহাওয়া! ভেদ করে নিরুদ্দেশ না হওয়ায় সম্পূর্ণ শুনবার 
সুযোগ পাই। গান বৃর্ভীকারে চলার সময় প্রথমবার যে শ্রোঁত। যে কথাগুলো 
'শোনে দ্বিতীয়বার দেই কথাগুলো শুনতে পায় ন। আবহাওয়ায় গ্রভিফ্ন হলেও। 
গান চঙলাকাল্গন প্রতিফলন ফিরে আসতে পারে না বিরোধী শক্তি প্রবল থাকায়। 
গান বা কথা শেষ হলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়| ফাকা মাঠে অনেকগুলো শব 
করলে শেষ শব্দটা প্রতিধ্বনি হয়ে আসে । আগের গুলো আমে না! বিরোধী 
*বেের গতি প্রবল থাকায়। | 
সর্ধ তার আবহাওয়াতে মিশতে শক্তি প্রকাশ করছে। আবহাওয়ীও তার 

সঙ্গে মিশতে শক্তি গ্রকাশ করছে। ছুই শক্তির সংঘর্ষে উভয় উভয়কে গ্রহণ 
করছে । এই মেশামিশি জানে হলে সৃর্ধে এবং আবহাওয়ায় দাড়াতে হবে। তখন 
দেখা যাবে উভয়ের দূরত্বের মধ্যে শ্ুরে সুরে কত রঙ স্টি হয়েছে। এই এক এক 
সুরে দাড়িয়ে সুর্ধকে এক এক রঙের দেখা যাবে । কোন দর্শ.কর যদ্দি চোঁখের রোঠ 
অথব] জঙ্ডিঙ্গ হয়, সে আবার অন্য রকম দেখবে। এই নানা দেখ! নানা কবির 
মনে নান! কবিতা! হুঠটি করতে পারে। কারণ মন এখানে নির্ভরযোগ্য । এই 
সম্গত্ত বৈচিত্র্যই চরিত্র গঠন করে। এই সব বৈচিত্র্যময় চরিত্রের গ্রভাঁব পড়ে 
সংপারে | আবার সংসারের প্রভাব পড়ে মনে । তাদের মধ্যে তখন চলতে থাকে 
দ্ব। এই ছবন্বই ঠিক করে কোনট। নশ্বর কোনট! অবিনশ্বর । হয়তে। দেখ! যাঁবে 
যাকে অবিনশ্বর বলা হচ্ছে সেই নশ্বর । নশ্বর হরতে] ঈশ্বর বা বিজ্ঞানের পরম 
কেন্দ্র হয়ে পড়ছে। বাইবেলের ঈশ্বর বলেছিলেন, পৃথিবীর চারদিকে হুর্ধ ঘোরে। 
এই ধারণাকেই অবিনশ্বর ভাবা হয়েছিল। বিজ্ঞানের ঈশ্বর সেই ভূল আজ ভেঙ্গে 
দিয়েছে ।. হু্ধের চারদিকেই যে পৃথিবী ঘোরে ও| সবাই মেনে নিয়েছে। আদলে 
মার ই্বর.তে| একই। তাই আলোর মধ্যে অন্ধকার মেশে, অন্ধকারের মধ্যেও - 
জালো মেশে এবং এখন খুধের চারদিকে পৃথবী ঘোরে। এ সবই একেরই ইছগিত 1 
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:- এক থেকে বেরিয়ে দুরে এলেই হন্ব। অন্ধকারে আলো দেখা ন| গেলেও 
আলে! শক্তি হিসাবে কাজ করছে বলেই অনেক জীব রাত্রে দেখতে পায়। যে 
অন্ধকারে আলে| নাই সে অন্ধকার পরষ একের কেন্দ্রে বাঁন করে তবন্থহীন হয়ে। 
ভাঁকে দেখা না গেলেও ম্বততঃপিদ্ধ। কেন্ত্রের নিশ্চলতা৷ আছে বলেই সেখানে 
বাইরের শক্তি ঘা খেয়ে বেরিয়ে এপে শৃক্তি প্রকাশ করে। সমান বেগে দুটো 
শক্তি চললে নৃতন শক্তির জন্স দিতে পারে না, শক্তি ছুটি আগুপিছু হলে এক 
অপরকে অতিক্রম করবার সময় সংঘর্ষে নৃতন শক্তির জম্ম দিতে পারে। মন্দ গতি 
পিছু-পক্তি হিনাবে ক্ষেত্রের কেন্দ্রের কাঞ্জ করে। এই সব কে্দ্র পরম কেন্দ্র বা 
পরমাত্মা থেকে আস! জীবনকেন্তর বা জীবাত্মা, ব্স্তর কেন্দ্র বা বস্তর আত্মা। 
এদের বলে আপেক্ষিকশ্থতত স্থির কেন্্র। ৃ 
. এমনি আকাশে বাতাসে মাটিতে সর্বত্র পারমাণবিক চরিত্র সি হচ্ছে, স্থিতি 
হচ্ছে, লয় হচ্ছে। আমাদের শরীরের কেন্দ্র তে! আছেই, শরীরের কোষের কেন্্র, 
রক্ত চলাচলের জন্ত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিরাদের সংযৌগস্থলের কেন্দ্র। যেখান থেকে 
পরিব্তন হুচিত হয় সেখানটাই কেন্দ্র। এই সব চলমান কেন্দ্রের জন্ত এক 
তারকা প্রথম শ্তর থেকে পরিবতিত হতে হতে মৃত্যু পর্ধস্ত চলে যায় নতুন নতুন নাম 
দিতে নিভে । একই ক্রমে বছ হয়ে চলে। কোন নিয়ম আমাদের কাছে নতুন 
ঠেকলেও গ্ররুতির কাছে তা চিরদিনের | মা | 
পালসার (01891) এক ধরনের তারা । তার শরীরের অণু পরমাণু বা 
ইলেকট্রন প্রোটন নাই । তার শরীরের প্রায় সর্বাংশ দিউট্রন ছার] গঠিত বলেই 
তাকে নিউট্রন 'তীরা (50701) 818) বলে । তাতে নিউট্রনের মত স্থুল বস্ত 
থাকার সে দুল্ম আলে! বিকিরণ করতে পারে না। তবে কোন কোন পালসার 
আলে! বিকিরণ করে ইলেকট্রন ইত্যাদি কণার! স্তুদ পর্ধায়ে পৌঁছায় নিবলে। 
তারা নু পর্ধারে পৌঁছালে শুধু রেডিও তরঙ্গ উৎসারিত হবে। এই রেডিও 
তরজই প্রমাণ করে তারকা জগতেও অণুপরমাণুদের গ্রবস্ব নাই। কেঞ্জ্রভিত্তিক 
চাপ ও উৎসারণের পরে তাদের অবস্থা! নির্ভর করে। 
আলোর যত একাধিক্রমে পালসার ব স্পন্দগান রেডিও তার! (8085708 
18010 818:) রেডিও তরঙ্গ প্রকাঁশ করে না।' প্রকাশ করে স্পন্দনের মত 
ঝরকে ঝলকে । অবস্ত আলোকে তরঙ্গ বললে তারও ম্প্দন আছে তরজারিত 
আবহাওয়া অভিক্রমের জন্ভু। স্পনদন দুই গ্রকারের হতে পারে, উৎসের স্পন্দন 
গু চলমের স্পদন। এই লব .কারণে 'ভারাদের . মিটমিট, করতে দেখ! 
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যায়। আমর! ঠিক মত দেখলে গ্রহকেও ঘিটয়িট করতে দেখব, কারণ সর্ষের 
আলো! একভাবে পেতে থাকলে এবড়ো খেবড়ো গ্রহরাও ঘুরছে। আকর্ষণ 
বিকর্ষণ মেনে নিতে হলে ম্পদদন মেনে নিতে হয়। আলোর উৎসের স্পন্দনও 
মেনে নিতে হয় অক্সিজেনের পতনের জন্ত। মৌল হাইড্রোজেন থেকে. 
হিলিয়ামে, হিলিয়াম থেকে অগ্ত ভারী বন্ত সি হওয়ার ফলে পালসার ক্রমে মৃত্যুর 
দিকে এগিয়ে যায়। ক্রমে তার নাম হয় শ্বেত বাধন, কৃষ্ণ বামন ইত্যাদি । 
কোন তারার এখানেও শেষ নয়। কোন তারা সর্ষের চেষে ১--৪ গুণর বেশি 
ভর বিশিষ্ট ছতে পারে না। কিন্তু দে তারা আরও ভর বিশিষ্ট হয়ে গেলে. 
বিশ্ফৌরিত হয়ে চন্দ্রশেখর সীমার মধ্যে আসবে । 

ুর্ঘ যেখানে একটি ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করতে সময় নেয় এক মাপ, নিরেট 
হওয়ার ফলে সেই ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করতে পালপারের সময় লাগে মাত্র এক 
গেকেও। পালসারের বিকিঞ্ণ কমে যাওয়ায় বাইরের চাপ বাড়লেও ঘূর্ণন বেগ 
বেড়ে যায়। আকর্ষণ বিকর্ধণের ডালপালা আর ধাঁধা হয়ে দাড়ায় না। এমনি 
নানা কারণে হিতে চলার চেয়ে ঘূর্ণন মোজা। প্রকৃতির সমস্ত হূর্ধঘ গ্রহ 
উপগ্রহদের ঘূর্ণনের আবহাওয়! সবাইকে ঘোরাতে চায়। কোন ঠিকানায় 
পৌঁছাতে ঘুরতে হয়, সেই ঠিকান! ন! পেলে অন্ধের মত ঘুরতে হয়। নিজের 
নিজের শক্তি অনুযায়ী ঘুরে খুরে' ঠিকান। বের- করা যায়। নক্ষত্রের বিরাট 
- বিস্ফোরণে অণুপরমাণুর তৃষ্টি হয় না । সেই বিক্ষোরণজনিত ছোট ছোট ধা্ধায় 
অণুপরমাণুর হট্ি হয়। মূল ব্যক্কিতে সব ব্যকিত্ব বীধা। একক ক্ষেত্রতত্ব এই 
মূলকেই জানতে চায়। প্রতি মুহুর্তে হুর্ধের বিকর্ষণ গ্রহদের ঠেলে, দিচ্ছে, আবার 
আকর্ষণে টেনে ধরছে । এই কারণে গোলাকার বস্তর ন1 ঘুরে উপায় থাকে না। 

নুর্ধ শুধু একমাত্র হুর্ধ নয়। সমগ্রকে নিয়ে একটা মহাহূর্ধ ধরতে হবে। 
তাদের সম্মিলিত শক্তি হূর্ধের শক্তির অসংখ্য গুণ বেশি। সেখানে -অনেক তারা 
সর্ষের ভএকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকে । তাদের প্রত্যেকের আলাম! আলাদা 
সীমা । এই লব সমারা আছে অনস্তে। -ঠিকাঁদা না পেয়ে ঘুরতে থাকা হল 
অনস্তে..ঘোরা। অনস্তের পীমান! আমরা পাচ্ছি না বলে অনন্তে খুরছি। 
 চন্্রশেখর সীমা এরটা ঠিকানা । সে ঠিকানা সত্য হলেও অন্ত ঠিকানার ক্ষেত্রে 
নাও হতে পারে। 

ছোট-বড় আপেক্ষিকভাবাদও এখানে চলে না।, একটার চে চেয়ে অন্যটা রড় 
অথব| ছোট। এই হিদাব কয়েকটার, মধ্যে চলে। আইনস্টাইনের এই দীমাও 
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 অনস্তে অচল। দুয়ের হিসাব যেখানে পাচ্ছি, সেখানে আপেক্ষিকতাবাদের কি 
: দাম? পাঁচ হাত একটা! দড়ির চেয়ে অন্য দড়িট! দশ হাত বড়। এই হিসাব 
 নত্য হলেও অনস্তে চলে না। মেই পাঁচ হাত ঘড়ির চেয়ে অনস্ত কত বড় বঙ্গা সম্ভব 
নর। গ্রহ উপগ্রহদের আলো বিচার করে ছোট বড় মাপা ধায়। কিন্তু সেই 
হিদাঁব বলে দেয় নাঅনত্ত কত্ত বড়। আমরা! যে কূর্ধ গ্রহ উপগ্রহদের দেখতে 
পাচ্ছি না তাদের হিদাব কেমন করে.করব1 যাদ্দের দেখতে পাচ্ছি না, তাদের 
রঙ জেনে মাপা সম্ভব নয়। রঙ যদি সবার এক হতঃ তাহলে বলে দেওয়া যেত 
বাঘের আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তাদের সবাই দেখতে পাওয়া গ্রহ উপগ্রহদের মত 
ব্ড়। সবাই তে! এক আকাশের দয়। সুর্ধ গ্রহ উপগ্রহ সবাই কি এক 
আকারের । বিওিষ্ন আকারের বিভিম্ন রঙের অনন্তর হিপাবকে বরং দহ করে 
তুক্ছে। 

একের সঙ্গে অন্থের পার্থক্য না থাকলে মবাই একে মিশে পিগ হয়ে যেত। 
আর শুষ্ঠ অনস্ভের বাকী স্থান ভুংড় থাকত। কিন্তু তাদস্তব' নয়। শুন্ত তাদের 
আকর্ষণ করে পান! আকারে ভাঙ্গবে এবং গড়বে । বন্তঃ মধ্যে শূন্ত আছে এবং 
শুন্তের মধ্যে বন্ত আছে। তাই এক থেকে অপরকে আলাদা করা যায় না। 
শৃন্ত হল বস্তর তুলনায় আপেক্ষিক শুন্ত, বন্ত হল শুন্যের তুলনায় আপেক্ষিক বপ্ত। 
অনস্তের আদি ঈ্বর কেন্দ্র এই সম্পর্ক আকর্ষণ |বকর্ষণে গড়ে দিয়েছে। 

কেন ছাড়া যেমন বসত ও শুন্য হয় না। বস্ত ও শুন্ত ছাড়াও তেমনি কেন্র 
হয় না। ওুবে আমরা বস্ত ও শুন্নকে ছেড়ে বেন্দ্রের এত গুরুত্ব দেব কেন? 
গুরুত্ব না দিযে উপাঁয় নাই | সবাইকে এক নিরমে বাধতে হলে বস্ত ও শুন্যে 
সমগ্রকে দুই ভাগ না করে কেন্দ্রকে চাবিকাঠি ভাবতেই হবে। কেন্্র ধর্মের 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সব লময় এক পৃথিবীর প্রতিটি ধুলিকণার কেন্র আছে। 
| সেই বহু কেন্দ্রকে পৃথিবীর এক কেন্ত্র পরিচাঙ্গন করছে। বিজ্ঞান আর ধর্ 
দেই ধুলিকপাদের নিয়ে পড়ে আছে একক শ্ষেত্র তত্বে আমার জন্য। ধর্ম যতই 
বিজ্ঞানকে গালাগালি দিক, বিজ্ঞান বই ধর্মকে গ্লালগাগার্সি দির দুই-ই ক্রমে 
পরমাত্মাকে ছেড়ে বছ আত্মায় চলে যাচ্ছে। যত তার! নানা উপলব্ধি ও 
আবরিফারে যাচ্ছে, তত তাঁর! বর বিভ্রান্ধিতে তুগছে। 

অন্ত তো বিরাটই। দেই অনস্তকে .আমর! হাতের মুঠির মধ্যে আনতে, 
পারি। একট! খেলার বল, মে ছোট হলেও অনস্ত। গার গায়ে একটা 
_পিশীলিক। ছেড়ে দিলে সে ঠাটতেই থাকবে কিন্তু অস্ত খুজে পাবে না। একটা 
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. পরমাণু তো৷ আরও কত ছোট, তবু তারও অস্ত নাই । বিশ্দ্বাও তেমনি অনন্ত 
তার আকাশ মহাকাশ তাঁর কেন্দ্রেই রূশ। এই একেশ্বরই বিজ্ঞান ও ধর্সকে 
থোল খাওয়াচ্ছে। ূ্‌ - 

একটা পরমাণুর কেন্জে আছে ধনাত্মক আঁধাঁনযুক্ত প্রোটন ও আধানবিহীন 
নিউট্রন । এই ছুর্টিকে ঘিরে আছে ষে নিউক্লিাঁদ ব। কেন্দ্রিন, তার বাইরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন। এই পরগাণুঃ সঙ্গে হাইড্রোজেন পরমাণুর পার্থক্য আছে। 
তার আছে একট! প্রোটন ও একট। ইলেকট্রন । অন্যান্য পরমাণুর ক্ষেত্রে এসব 
একটা করে নাই, একাধিক আছে। একক ক্ষেত্র ততে হাইৌজেন পরমাণুর সঙ্গে 
অন্তান্ত পরমাণুর পার্থক) দেখলে হবে না। তার কারণ খুজে বের না করলে 
নির্বাণ অসম্ভব |. এই দেখা ঈশ্বরের সংখ্য। বাঁড়ায়। আর কারণ খোজা ঈশ্বরের 
সংখ্যা কমায়। একক ক্ষেত্র তত্বে আমর। পরমাণু কাঁকে বলে তাই জানি না। 
911016 10161201100. বা ড/০2%. 10161800101. তো] দুরের কথা। আমর 
ঈশ্বরকে সর্বকারণের কারণ বলেই উদ্ধার পেতে চাই। কাঁরণ উপপ্লদ্ধি করতে 
পারি না বলেই পাশ্প্রণীয়িকতার চক্রে জড়িয়ে পড়ছি। মুক্তি নাই! 

আমর! দেখছ, ধনাত্মক নিউক্লিঃস ইলেকট্রনকে টানছে । আগলে নিউক্লয়দ 
টানছে না। নিউক্লিয়ান প্রেটন ও ইলেকট্রনের মাঝথানে থেকে শৃন্ঠতা পূর্ণতার 
আপেক্ষিক রক্ষার জন্য ছাঁকনির কাজ করছে। ছীকনিতে বস্তু ছেঁক 
আপেক্ষিক শূন্যতায় যাঁয়। শৃন্তত| যেখাশেই ছাকনি মেখানেই আছে। আর 
সেখানেই বদ্ত কণারা ভিড় করবেই । এই কারণেই জরামুতে ডিথাণু্র চারধারে 
শুক্রাণুর] ভিড় করে। ছোট গরমাণুতে মাত্র একট! কেন্দ্র থাকে বলে বেশি 
শক্তিশালী। বড় বসতে একটা মূল কেন্ত্র থাকলেও অণু পরমাণুদের 
কেন্দ্র শক্তি প্রশমিত করে। বস্তধার। ছেঁকে হচ্ছে শুন্ত ধারা। এই 
ছাঁক শুন্ধধারা প্রোটনের সজে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের পতন: ঘটাচ্ছে। 
আবার গেই ধার। আরও সুচ্ম হয়ে এমে ইলেকট্রনকে ঠেলে ধরেছে। এই কাঁজের 
সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর বাইরের ধাঁরা পরমাণুকে আকার দিচ্ছে, ইলেকট্রনকে চেপে 
ধরছে। সেইসধারাই নিউর্লি়দ ভেদ করে ূ্বকথিত ভাবে কাজ করছে। অর্থাৎ 
সেই ধারা . নিষ্র্লিঃমে ছেকে প্রোটিনের কাছে গিয়ে হচ্ছে শূন্ধধারা। তা 
পোটনের জঙ্গে বিক্রিয়া শুন্ত হাট করে ইলেকউনকে টানছে। এই নীতিরই 
রকমারিদ্ছে বিদ্বতদ্ষাওড চলছে। 

এই কারণই ধনীত্বুক নিউক্লিংদ এবং খণাত্মক ইলেকট্রনের মধ্যে পারদ্পরিক 
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ক্রিয়া ঘটিয়ে ,815000 108815110 10051800102 কষ করেছে। ইলেকট্রগর! 
একই সুরে থাকে বলেই শুন্টতা পূর্ণতার পার্থক্য না থাকায় পরস্পরকে ন! টেনে 
ঠেলে দ্ের়। এই যে ঠেগ। ও তাদের চগ্লার শক্তি এসেছে কোথা থেকে? নে 
শক্তি এসেছে নিউক্লি্রস ছাক! পার্থক্য থেকে । একই স্তরে সেই পার্থক্য থাকে 
'না।  স্যরভেদে পার্থক্য তৃঠি হয়। 
এই পার্থক্য সৃষ্ট তড়িৎ-চৌদ্বক ক্রিয়ায় বাঁড়ির বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরে, 
বছ্যাতিক ট্রেন চলে ইত্যার্দি। একই স্তরের ইলেকট্রনর। পরস্পরকে বিকর্ষণ . 
করলেও একই স্তরে থেকে প্রোটন নিউট্রনগুলো পরম্পরে ভীষণ ভাবে আটকে 
আছে কেন? একেই বলে প্রবল পারম্পরিক ক্রিয়া বা 96008 101801100 । 
এর কারণ হচ্ছে, কেন্দ্রের সংকীর্দতা। ও প্রোটন ও নিউট্রনের পার্থক্য। 
একই স্তরে মব ইলেকট্রনের পার্থক্য থাকল না তবে, এদের বেলায় কেন 
পার্থক্য এল? তার উত্তরে বলতে হয়, একটা পরমাণুর কেন্ত্র তো একটাই । 
হাইড্রৌোজেনের বেলায় প্রোটন যেমন আছে। প্রোটনও কেন্দ্র নয়, তারও কেন্্র 
আছে ক্রমঅনভ্ভে) অন্তান্ত পরমাণুর বেলাতেও প্রোটন কেন্ত্রে আছে। 
. নিউট্রনকে কেন্দ্র ধরলে হাইড্রোজেনের প্রোটনকে তবে নিউট্রন বজতে হয়। 
নইলে পরমাণুর একত্ব থাকে না। তাই প্রোটন ও নিউটনের আপেক্ষিক 
শৃত। পৃর্ণতা পরস্পরকে প্রবল ক্রিয়ায় ধরে রেখেছে। . 
এই কারণের কাছে পদার্থ বিজ্ঞানীদের মন গড়া কাঁরণ দাড়াতে পারে না। 
তার! বলেছেন, একট| টেনিস, বল নিপে দুই খেলোয়ার টেনিস খেলছে। এই 
ট্রেনিদ বলের আদদীনপ্রদানের জন্য তাঁদের কেউ কাঁউকে ছেড়ে যাচ্ছে না। 
এদের মধ্যে কেউ এই খেল! না বুঝলে অথব] তার নিজের প্রিয় খেলার খবর পেলে 
কিন্তু ছেড়ে যাবে। তাছাড়। পদার্থদের ব্রেন নাই যে, তার চিত্ত! করে একে 
'অপরকে ধরে রেখেছে। এখানে চাই সর্ধাতবক শৃঙ্খলা । 
.. তায বলেছেন, এখানে থেলোয়াড় দুজন হচ্ছে প্রোটন বা নিউট্রন। বনট! 
ইচ্ছে মেপন। . সরকারী মেসোর মত এই মেনন। ঘা খেয়ে একবার ওর কাছে 
যাচ্ছে, আব/র ওখানে ঘা খেয়ে এর কাছে আমছে। একটা বলে এমনি 
দু্গনে ঘা! দিলে দুজনেই পর়ম্পর থেকে দূরে সরে. বায়। - কারণ শক্তি যেদিকে 
প্রয়োগ করা হয়, ভার বিপরীত দিকে একটা! ঠেলা! থাকে, যার অন্ত গরষ্পরের 
মধ্যে বিষণ ছাড়া কর্ণ থাকতে পারে না । প্রোটন ও নিউটনের মধ্যে বল 
খছাড়াছুডি হচ্ছে অনেক। একের শুন্ততার জ্দাকর্ষণে অন্ঠের বন. তাকে পূর্ণ. 


তি 
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করছে, তার শুনাতার আকর্ষণে আবার একে পূর্ণ করছে। রাগ ধার 
পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত করে। তাই প্রোটন ভাতে পূর্ণ হয়ে নিউট্রনের 
শূন্যতাকে পূর্ণ করছে। প্রোটনের পূর্ণতা নিউট্রনকে ছাপিয়ে ভাবার প্রোটনকে 
পূর্ণ করে।, প্রশ্ন আসতে ' পারে, যে প্রোটন পূর্ণ হয়ে নিউট্রনকে পূর্ণ করল, দে 
কেমন করে নিউন্রনের বিকর্ধিত বস্তুকে স্থান দিল? তার উত্তরে বল! যায়, ষে 
পাত্রে ইটের ধোয়া ভরা আছে, গে পাত্রে আর ইটের ধোয়া না ধরলেও বালি 
ধরে। বালি খোরার ফাকে ফাকে স্থান নেয় এই আপেক্ষিক চুণতাই তে! 
আপেক্ষিক শুন্যতা হথট্টি করে। এই ধারা এক বস্ থেকে অন্য বসতে গেলে বিক্রিয়ায় 
রণ হয়ে বায়। 'পেই চূর্ণ বগ্ু ছাকাছাকি হয় নিউক্লিয়ামের মত ছাকনিতে। 

ছাকাছাকি ন! হলে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির পার্থক্য সৃি হয় না। পার্থক্য 
না হলে শৃন্যত পূর্ণতা হয় না। একট! হাওয়ার সঙ্গে অন? হাওয়ার পার্থক্য 
হল, একটার ঘনত্ব বেশি, অন্যটাও লবুত্ব বেশি; শুন্যতারও ঘনত্ব লঘুদ্বের 
পার্থক্য আছে। লুন্ব ঘনত্বকে গড়ে লঘু শক্তির পূরণের ত্বারা। ঘনত্বও লঘুত্বকে 
গড়ে ঘনশক্তির ক্ষয়ের দ্বারা । ঘনশক্তি ক্ষয় হতে হতে চলায় শেষ ক্ষ হয়ে 
আকাশ ন! হওয়া পর্ধস্ত চলতে থাকে | ঘনত্বের ক্ষয় হতে সময় বেশি লাগে বলে 
বেশি দূর যেতে পারে, চুঘুত্বের ক্ষয় হতে সময় কষ লাগে বলে বেশি দুর যেতে 
'পারে ন1। বেশি দূর যেতে না পারলেও এই দুরত্ব ঘনতের দূরস্থের মধ্যেও দেখা! 
যেতে পারে। যখন ঘনত্ব ন্ষর হতে হতে লঘুস্বের ভ্তরে আসে তখন দুই-এর 
লঘুত্ব এক হয়ে যায়। মূলতঃ ঘনত্ব লঘৃত্ব এক কেন্জ্িক। 

লঘুশক্তি আকাশে মুখ নুকিয়ে আকাশ হৃট্ি করছে ঘনত্বকে ক্ষয় করে নিয়ে 
গিয়ে। ঘনশক্তিও বস্তুতে মুখ লুকিয়ে বন্ত হষ্টি করছে লঘুত্বকে ঘন করে নিয়ে 
গিয়ে । লঘুত্বের গ্রসারতায় নান! দিকে লঘুগতি বলে ত্য সন্ত। থাকে না। 
ঘনত্বের কেন্দ্রতিত্তিক সংকীর্দতার একদিকে ঘনগতিস্লে সত্য সত্। থাকে। 
তাহলে কেনই দত্য। প্রপারতাও শ্রিথ্যা নয়, বিশ্রাপ্তিকর। গ্রসারতায় ন 
থাকাকে মিথ্যা বলে না, মিথ্যা বলে বিভ্রাস্তকে। দেধানেও বিভ্রান্তি থাকে 
না তার ব্যাখ্যা দিতে পারলে । এই শক্ির ভরজ দৈর্ঘ কম বলে দেখতে পাই ন1। 
তাই এত বিভ্রান্তি তবে আলোর মত্ত ঘনশক্তিকে আমর! দেখতে পাই বলে 
এতটা! বিভ্রান্তি থাকে না। 

এমামরা যে শিশ্বাধ গ্রহণ করি, তা ঠাণ গুরুপজি। আমরা যে ্রশ্থাদ ছাড়ি 
তা'গরম লবুশক্তি। নাকে হাওয়া. ছেড়ে আবার টানার মধ্য দয় কারধতী 
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অমর । অই সময়ের মধ্যে চিন্তা দানা ধেখে যায়। নইলে গভীর চিন্তা হাওয়া 
ছাড়ার সময় দানা বাধে না, আবার শুধু গ্রহণের সময় দানা বাধে না। মানুষ 
ছুটতে থাকনে ছে'টার শক্তি বাড়তে থাকে । অবস্ত তখন পারের পক্গে সেই 
শক্তি গ্রহণ করার ক্ষত! চাই। হস্তরর মত জীব ছুটলেও শক্তিতে রূপাস্তরিত 
হতে থাকে । এই শক্তি যখন চরমে ওঠে, ভখন দেহ সে শক্তি ধারণ করতে 
"পারে না বলেই হাপার। এমনি আলোক কণিকা যত ছুটতে থাকে তত হাপায 
| বা কম্পন হুষ্টি, করে বলেই আলোর গতি তত্র হয়। এই চলনে কণিকার 
শরীরে ঘর্ষণ বাইরের ময়লা না পড়ায় আলো! দেখতে পাই। গতি কমলে 
আবহাওয়ার ময়ল! মে বলে অন্ধকার অন্থভব করি। শক্তি বস্ত নয় আবার 
ভাবও নয়। দে উভয়ের যোগাযোগের বাহন। সে মবসময় ₹স্ত ও ভাবের 
সঙ্গে পার্থক্য রেখে চলে বলে চলাচল করে। যাকে দেখা যায় সেই বস্ত। 
যাকে দেখা যায় না দেভাব। আলোক শক্তিকে তরঙের বিচারে দেখাও ফাঁয়, 
আবার দেখ যায় না । দেখা নির্ভর করে তরজের উপর। 

অনেক কাঁজ করায় সময় অনেক টু শ্রো হয়ে যায় ক্রুত, কাজ করার সময় দ্রুত হয়ে 
বাধ) আলোক কণিকাঁও সেই সময় মেনে চলে বলে অন্ধকারের পার্থক্যে আলো 
দেখতে পাই। অনন্ত অন্ধকারের বুকে ধেমন নানা আলো, অনস্ত সময়ের বুকে 
তেমনি নান! মময়। একটা বলে থাক।: ম'চষের স্থাপ-প্রশ্নীমের গতির সময় 
বট মন্থর, ছুটতে থাক। মানুষের স্বাস-প্রশ্থাদের গতির সময় ততট। ভ্রঠ। তাহলে 
বসে থাকা মানুষের সময় অনস্ত সময়ের থানিকট! বেশি গ্রহণ করে। দেবতারা 
 এঅমর বলেই তাদের সময় অনস্ত। তাই যে দেবতাকে পাঁচ হাজার বছর আগে 
ধে বয়সের দেখা গিয়েছিল, এখনও সেই বয়সের দেখা যায়। অপস্ত সময়ের 
সঙ্গে তার নিক্ট সব্ন্ধ।. গতির তীব্রতা সময়কে তাই শক্তিতে রূপান্তরিত 
করপে পারে। ূ 

একটা বন অনস্ত সময়ের অনেকখানি নিতে পারে। একটা অলম মাহুষও, 
দীর্ঘ একটালা দময় একটা সেতে পারে, ঈশ্বরকে পৃক্ত! করে পাদপন্সে দীর্ঘ সময় 
স্টান পেতে পারে। তাই তাতে 'মুক্তও পেতে পারে। কিন্তু তাতে অনস্ভের 
পার্থক্য ঘুগাতে টুকরে। টুকরো] সময়ের পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া বায় না। 
যেখানে অচেনাকে চেনাজনিহ মুক্তি পায় যায় নী! । ঈশ্বরের ক্ষমতা বৌবা যায় 
'. আটা মুষের যেমন টি আছে, পরমাণুর তেমনি চবি আছে। দে চবি 
হুল নিউইন। হাঁড্রোজেন .পরমাগুর মে চর্ধি নাই। তবু সে পরমাণু হয়ে 
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রোগা, ষাহযের মত বেঁচে আছে। মোটা মাঙ্ছযকে ন1 খেতে দিলে চর্বি ভার 
ষ্টতা যোগায়, যদিও পাকস্থলীর খাস্তই" চিকে তৈরি করেছিল । জেমনি 
নিউট্রনও ক্ষয় হয়ে প্রোটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো ( আধান "বিহীন ক্ষ্র 
কণিকা) তৈরি করে। এখানে নিউট্রন হল উপাদান । এই উপাদানে তৈরি 
এসব কণার! ক্ষেত্র অনুযায়ী সক্রিয় হয়। কাঁরণ আবর্ষণ বিকর্ষণ ক্ষেত্র অনুযায়ী 
কম বেশি হয়।, ক্ষেত্রের মূল্য দিতেই হবে। নিউদরিনে। যদি উপ্ধুক্ত ক্ষেত্র পাঁয় 
_ আধানযুক্ত কপাদদের মত আধানযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। এই নিষক্রন, প্রোটন, 
ইলেকট্রন এবং নিউট্িনোদের মধ্যের পারস্পরিক ক্রিয়াকে দূর্বল পারস্পরিক 
ক্রিয়া বা 121 10667800100. বলে। এইপব কণাের প্রত্যেকেরই স্বকীয়তা 
আছে। এই শ্বকীয়তার অধিকার স্তস্ত হয়ে দাড়াঁয়। সেই অধিকারে আঘাত 
না করলে শক্ত প্রকাশ হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যার মম্পত্তি আছে সে 
শক্তি প্রকাশ করে না। তার অধিকারে হাত দ্দিলে শক্তি প্রকাশ করে। 
আগুনও শ্তস্ত হয়ে দাড়িয়ে থাকে অধিকার নিয়ে। তাঁতে একটা বগ্ত দিলে 
অধিকারের পার্থক্যে “ক্কি প্রকাশ করে গেই স্থান দখল করতে বন্তটিকে পুড়িয়ে 
ফেলে । একেই বলে শক্তি, 

মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সঙ্গে .ওড়িৎ-চৌুক ক্ষেত্রের মিঙ্গনের চিন্তায় আইনস্টাইন 
একক ক্ষেত্রতত্বের কথা বলেন। তিনি বস্তু জগতকে একে বাধতে মহাকর্ষ শক্তি, 
'তড়িৎ-চৌদ্বক শক্তি ও পরম'ণু কেন্জরিক শক্তিদের এক শ'ক্ততে বাধতে চেয়েছিলেন। 
ক্ষেত্র মমীকরণের (161৫ 621100 ). অর্থাৎ একপ্রকার সমীকরণ সমষ্টির 
জ্যামিতিক ক্ষেত্র ও মহাকর্ষ ক্ষেত্রকে এক করেছিলেন। এই হিসাব সাধারণ 
'আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে পড়ে। এই ছুই ক্ষেত্রকে এফ করতে গিয়ে তিনি 
. দ্বেখেছিলেন, বস্তর অবস্কান থেকেই মহাকর্ষ ক্ষেত্রের উৎপত্তি। এই বৈশিষ্ট্য 
আঁবার শির্ভর. করে ৭স্তর ভর,ভার গতিবেগ এবং ভড়িৎ-সৌম্বকের উপর |. এই 
ড়িৎচৌদ্কের কারণ চলমান তড়িতাহিত বদ্ত. ভার গতিপথের চতুর্দিকে কৃটি 
করে চলে এক ভড়িৎ-চে বক ক্ষেত্র। 

তাতে দেখা গেল তড়িং-গস্বক. শক্তি বঞ্তভরের উপর নির্ভর করে না। 
সে ভড়িৎ-আধানের উপর নির্ভমশীল। এই আধান ও ভার নিতদ্ব চরিত্র মন্বস্ধে 
ভান থাকলে ভড়িত্রাহিত স্তর গতিপথ জানা! যাবে। জ্যামিতির খারা ক্ষেত্র 
সম্পর্ক, হিসাব'চলে ভাল। ক্ষেত্রকে হিদাৰ করে তার শির হিসাব চলে না। 
পরমাগুতে ইলেকট্রনের ব্রণ আছে, অগুর মধ্যে তা নাই। তাই বলে কি 


১৯% আইমস্টাইনীর বিজানের রিশা বিতর্ক. 


্বীকার করব না. পরমাণুরঘার! অগু গঠিত, বস্ত গঠিত? একই পরিমাণ বস্তুর 
বা শক্তি, মেই বন্ধ তেজছ্বির হলে তার শক্তির তুলনা হয় না। যেবস্ত যে ত্র 


পার হয়ে গেছে, সেই বস্তর মধ্যে পর্বের গুণ নাও থাকতে পারে। জ্যামিতির 


একটা! বৃত্ত জাকতে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে আকণ্ডে হয়। -. তার আকার, 
পরিমান ও লক্ষি উপর জোর দেওয়। হয়নি। 'দেই তুলই আইনস্টাইন 


বিজ্ঞানের উপর চাঁপিয়েছেন।- অথচ তিনি যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তার 


মধ্যে বারবার কেজবাদ উক মেরেছে, তা লক্ষ্য করেন নি। 
একক ক্ষেত্রতত্বের জন্ত ১৯৪৫ সালে তিনি নতুন ক্ষেতত্বের কথ! বলেন। 
নেই তত্ব আছে ছুটি সোপান আরোহণের । এই সোপান আরোহণের পথে বাখ 


হয়ে আছে ৬৪টি গছ পমীকরণ। এই বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত 
লমন্ত বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, এ বাধ! অতিক্রম কর! নন্ভব নয়। 


তেরে! 


বার কোন শেষ নাই, দেই অসীমকে অঙ্ক কষে হিসাব কর! বায় না। হিসাব 
করতে ছবে সেই অনীমের বস্তগুলোকে গুণে অথবা ওজন করে। কেন্দ্রকেও অঙ্ক 
কষে হিসাব কর! বার ন।। তাকে ভেঙ্গেও ভাগ করা যার না। ভাকে একটা 
ভিলের সমান ভাবলেও ভূল কর! হবেঃ তাকে পেতে তার অন্ত গভীরে ঢুকতে 


'হবে। মেখানেও শেষ নাঁই। তাকে ভাঙ্গতে না পারলেও ভাঙতে হবে। . 


বস্ধকে বড খণ্ডে ভাঙা যাবে, বেন্দ্র তত থণ্ড হবে। তাছাড়া কেন্দ্রকে ভাঙগ। 
যেমন: যায় না, হিসাব, করাও যায় না। অনস্ভের যেমন দূরত্বের শেষ নাই, 


কেন্দ্রে তেমনি গতীরতার শেষ নাই। যে পর্বস্ত অন্ধের সংখ্যা বা পরিমার্ম 


চলেছে, সেই পরবস্ত অহ চলেছে, বিজান চলেছে। তারপর বিজ্ঞানকে ভাবের, 
শুরে চলতে হবে, যে স্তরের জন্ত তার! ভাঁববাদী বিজ্ঞাপীদের গালমন্দ করে। . 
মনেই জঙ্দীমে বাঘ গরু একঘাটে জল খেলেও কেউ কাঁউকে হিংমা করে না| । 


স্থানে পাথর জলে ভাদলে, সোমা জবে. ছুবলে আশ্চর হওয়ার কিছু দাই। 


জব সেখানে তাও গ্ভব নয়। অনস্ভের অসী্গত! যে কতখানি আশ্চর্ঘদদক, 
ভাই প্রকাশ করতে .এইদব উপম1। .দেই গনস্ত কু কেই অনন্ত বৃহৎ 


_বি্বরদা্ডকে-আকর্ষণে বিব্ষণে নাঁচাচ্ছে, ভাই সে নাচছে। কে হতে. হেই 
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ভার একটা শরীর হতে হবে। তাই অনস্ত ৃৎ বিশ্ববরদ্াণ্ড শরীর হওয়ায় নাচুনির 
নেতৃত্বের জন্য কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়েছে । কেন্ত্রেরও তার প্রয়োজন হয়েছে। 
কেন্দ্র না থাকলে বিশ্বব্রহ্ষা্ডের জম্ম হত না। অর্থাৎ এখানে একের জন্যই ছুই। 
দেই এক হল সত্য। নেতৃত্বের জন্য কেন্তরই মূল সত্য। 

সেই সত্যকে সবার মানতে হয়। সেই নত্যের জণ্ত গৌড়া ধর্ম গ্যাসিলিওকেও 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সত্যকে ত্বীকার না৷ করে উপার নাই। 
অবৈজ্ঞানিক কথা ধরে বসে থাকার বহু মঠ মন্দির গীর্গ! মসজিদ ইত্যার্দির শিক্ষিত 
ভক্ত সংখ্যা কমে বাচ্ছে। ধর্ম যেখানে অনস্তে পৌঁছাতে পারছে না র্বপন্মত 
ভাবে সেখানে অস্ককে না মেনে উপায় নাই । এক সত্যে পৌছানো যায় নি বলে 
ধর্ম প্রতিষ্ঠানপাণিত ছ্ছুলে যে বিজ্ঞান মানুষকে সৃষ্টিকর্তা মানতে রাঁছি নয়, অথচ 
সেই ক্কুলে বিজ্ঞান পড়ানে। হচ্ছে। আবার সেই স্কুলের বিজ্ঞান পড়া ছেলেদের 
দিয়ে সংগঠনের গুরুকে হৃঠ্িকর্তা ঈশ্বর বানিয়ে পৃজা করাচ্ছে। বিজ্ঞান শাদিত 
ক্ষুলেও আবার দেঁবদেবীকে মত্বীকার কর! হচ্ছে। অথচ দেখানে গ্রতি বছর 
সরদ্বতী পূজাও হচ্ছে । এই টান। পোড়েনে বিজ্ঞানকে ও ধর্মকে এক সত্যে বাধা 
যাচ্ছে না। সেইসব স্কুলের ছাত্ররা সত্যের ক্ষেত্রে অমানুষ হচ্ছে, আর তাদের 
অভিভাবকর। ভাবছেন তাদের ছেলেরা কত না শিক্ষার আলোক পাচ্ছে। 

বর্তমান পোপ দ্বিতীয় জনপল এই ধরণের একট! গলদ ভেঙ্গে দিতে সচেষ্ট 
হয়েছেন। তার এই নীতিকে আশা করি পৃথিবীর অন্যান্ত শিক্ষিত ধর্মগুরুর! 
বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন । এই ১৯৮৪, সালেই তিনি গ্যালিলিওকে শ্বীকার 
করে নিলেন সেই স্বপ্রাচীন ধর্মীয় গোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রধান হয়ে। 

এই গ্যালিলিওর জন্ম ১৫৬৪ থীষ্টাবধের ১৫ ফেব্রুয়ারী ইতালির পিসা নগরে। 
তিনি সঙ্গীত শিল্পীর ঘরে জম্স নিয়েও অঙ্কের দিকে ঝুকে পড়েছিলেন । নিউটন 
আপেল পড়া দেখে যেমন মাধ্যাঁকর্ষণ তত্ব গ্রতিষিত করেন তিনিও তেমনি চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের ছাত্র থাকাকালীন পিস ক্যাথিড়ালে লন দুলতে দেখে ঘড়র পেওুলাম 
তত্ব অবিষ্কীর করেন। সেই আলোর দোলন পথের দৈর্ঘ্য যা-ই থাকুক না কেন 
পূর্ণ একট। দৌলনকে তিনি সময়ে বাধলেন এক ধরে। 

আইনস্টাইন যেমন আযলজেবর! জ্যামিতির পথ ধরে বিজ্ঞানে এসেছিলেন, 
তেমনি গ্যালিলিও জ্যামিতির পথ ধরে বিজ্ঞানে এনেছিলেন। আস্বশাস্, 
জ্যোতিবিদ্ভা, পদার্থবিদ্তা, বহু বিষয়ে তিনি আজও পথিরুৎ। ধার্রিকর! তখন 
ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তাই প্রাচীন পন্থী অধ্যাপকদের সঙ্গে গৌড় ডমিনিকান। 

১১ 
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ধর্মযাজকরা! মিলে তাঁর বিরোধিতা করতে 'লাগলেদ। তীদের ধারণা অঙ্ন 
ও বিজান দিয়ে হয়ত ধর্নকে গ্যালিলিও বিরত করতে চাইছেন। তাই তার 
, বিচার চালানে। হল ধর্মীয় আদালতে । পরে তার জেলও হয়ে যায়। এই মহান 
জন স্গন্থীর মৃত্যু হয় ১৬৩৩ ্রীষ্টাবে। | 

এমনি বু জ্ঞানতপন্থী আজও ধর্মের ত্বীকৃতি পান নি। তাদের এখনই 
ত্বীকৃতি দিতে দ্বিতীয় জন পলের আদর্শ অনুসরণ করুন সবাই। এই আদর্শ 
ধর্সগুরু'আজ কেন্ত্রবা্দী গণনীতিকে দমর্থন জানাতে পোল্যাণ্ডের শ্রমিক নেতা 
ওয়ালেমার পেছনে দাড়িয়ে আছেন। এই কারণে আমিও তীকে শ্রদ্ধা! জানাই.। 
ভারতীয় কেন্দ্রবাদকে তিনি ইউরোপেও ছড়িয়ে দিতে ষে সাহায্য করছেন, তার 
বৃত্তান্ত জানতে হলে আমার লাদিষ্ট রাজনীতি বনাম ভৌমোথিত গণনীতি' 
পুস্তক পড়তে অনুরোধ করি। এই সব নানা কাঁরণে তিনি অন্য ধর্মেরও 
ঈশ্বরবাদী, অনীশ্বরবাদী, রাষ্ট্র নেতা, বৈজ্ঞ'নিক সবার শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। 

এমনি ধর্মীয় সংস্থার শ্বীকৃতি আইনস্টাইন ভীবিত কালেই পেয়েছিলেন। কিন্ত 
তিনি তার তেমন মর্যাদা দিতে পারেন নি। ধর্মকে তিনি তেমনভাবে জানতে 
চাননি। যদি তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে জানতে পারতেন, তবে তিনি মানব 
সমাজকে আরও অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। তার যা প্রতিভা ছিল ত। 
অর্বতোমুখী হওয়ার উপযোগী ছিল। তা প্রমাণ করে তার একক ক্ষেত্রতত্বের 
পরিকল্পনা] । ক্ষেত্র থাকে পদীথ-ভিত্তিক যাকে ধর] ছেঁয় যায়। রসায়নে সেই 
ক্ষেত্র ভাঙ্গতে থাকে অন্য তৃষ্টির জন্য । পদীর্ঘ বিজ্ঞানী ও রসায়নবিজ্ঞানী ভাই 
উভয়ে চরমে গেলে কাছাকাছি আমে । অথচ উভয়ের সঙ্গে উভয়ের সংযোগ ন! 
ঘটিয়ে বিভাগ সৃষ্টি কর! হয়েছে। অবশ একজনের পক্ষে পব জানা সম্ভব নয় 
'আইনস্টাইনের মত প্রতিত। থাকলেও। শুধু কেন্রবাদ জানলে নব বিভাঁগ এক 
'আাধারে চলে আসে। তখন আর আলাদ1 আলাদ| বিভাগ মনে হয় না। তাই 
কেন্দ্রবাদই বলতে পারে [00019609610 17906 6 [02169 ০6006 (116019 | 
আইনস্টাইনের জীবনে এই মতবাদের সুযোগ ঘটেনি। ' 

বত কেন্দ্রের সংকীর্ণতাঁয় যাওয়া! যাঁবে, তত অন্ধকার, তত কাঠিন্ত। সংকীর্্তার 
'চাঁপে সেখানে শক্তি সঞ্চিত হয় । তেমনি বত কেন্দ্রের বাইরে অর্থাৎ প্রসরতায় 
আগ! যাবে, তত আলোর প্রকাশ, আকাশের গ্রকাশ। তা বার বার নান। ক্ষেত্রে 
বল। হয়েছে। কালো। সব রঙের ভিন্তি স্থল। প্রত্যেক রঙের নিজের নিজের 
প্রতিফলিত উচ্চত| আছে। সেই উচ্চতা] নির্ধারিত হয় অন্ধকার থেকে দুরত্ব 
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গহুসারে। রাতের বেলায় কেউ আলো! নিয়ে পুকুরের ঘোল! জলে আলে! ফেললে 
তেমন উচ্ছল দেখাবে না। এই ঘোল। জল আগর! দেখতে পাই আলোর গতির 
গঙ্গে আমাদের দৃষ্টির গতি সেই দিকে মিলিয়ে দিলে। তখন ওপার থেকে অর্থাৎ 
আলোর, গ্রতিফলশের গতির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে দেখলে আমর! কি দেখতে 
পাব? 

ঘোল! জলকে দেখানে দাড়িয়ে আয়নার মত দ্বচ্ছ মনে হবে। আসলে জলের, 
প্রতিফলিত আলো৷ চোখের দৃষ্টিকে জলের দিকে নিয়ে গেল না, কারণ আলোর 
গতির সঙ্গে দৃষ্টি প্রবাহিত হয় নি বলে। চোখের দৃষ্টি সেই প্রতিফলনের বিরুদ্ধে 
জল থেকে উপরে থাকার ঘোল৷ জল দেখা গেল না। দেখ! গেল জল থেকে 
প্রতিফলনের উচ্চত1 | আয়নাতেও আমর! এমনি প্রতিফলনের উচ্চতায় মুখ দেখি । 
পূর্বে বলেছি নান রঙ নান। উচ্চতায় প্রকাশ পায়। এই প্রতিফজনের ফলে জলের 
ময়ল] দেখ! না গেলেও লোকটির ছায়ার নান! রঙ নান। উচ্চতায় দেখ। গেল। 
নান রঙের আলোর নানা উচ্চতায় দৃষ্টি বাধা পড়ে গিয়েছে বলে ঘোল। জলকে 
দেখা গেল না। সেই উচ্চতার সঙ্গে জলের ছায়ার সম্বন্ধ আছে, রঙের সন্বন্ধ 
আছে। আলোর পার থেকে দেখা ছায়াকে পটভূমি করে বস্তর ছায়৷ জলের 
নিচে উল্টিয়ে গিয়েছে নিজের নানা রঙ নিয়ে। জলের নিচে বস্তর ছায়ার 
উচ্চতাই নিয়তা হয়েছে। চোখ ত1 দেখছে দৃষ্টি নানা রঙের উচ্চতায় বীধা 
বলে। প্রতিফলনে জলকে দেখা ন। গেলেও দৃষ্টিকে, জলের কাছাকাছি 
নিয়ে যাওয়া যায়। সেই প্রতিফলনের স্থানে যে কোন কালো বন্ত রাখলে দৃষ্টি 
সেইটুকু স্থানে জলে নামে। কাঁলো৷ রঙ তেমনি দৃষ্টি টেনে রাখলেও তাঁর পরে 
যে কোন রঙের বস্ত রাখলে দৃষ্টিকে ঠেলে রাখবে। কারণ প্রতিফজমের 
সাদ্দ। ও কালোর মধ্যে সব রঙের স্যান্টি। 

আলোর গতির সঙ্গে তাঁকিয়ে জলের নিচের ময়লা দেখ। গেল। আলোর 
প্রতিফলনের গতির বিরুদ্ধে ফড়িয়ে জলের নিচের ময়লা দেখ! গেল ন|। দেখা 
গেল জলের উপর স্তরের নানা! রঙের হ্বচ্ছতা। তবু জনের নিচে ময়লার স্তরে 
কিছুটা! আলো৷ ঢুকে গিয়েছে। প্রতিফলনের বিরুদ্ধে ত| দেখ! গেল না । সেখান 
থেকে জলের উপর পর্বস্ত ফাঁকে লোকটির ছায়! উন্টে পড়েছে। এই ফাকে 
শূন্ততার আকর্ষণ আছে বলেই ছায়া আকধিত হয়েছে এবং জলের উপরে ছায়ার 
ভিত্তি এক বলে ছায়! উল্টে যেতে বাধ্য হয়েছে। আলোর গতির সঙ্গে তাকালে 
রশ্মিদ্বের আঘাদা আলাদা তীব্রতা কাজ করে তাই দৃষ্টি তাদের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে । 
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আল্লোর গতির বিরুদ্ধে তাকালে রশিদের সম্মিলিত গতি কাঁজ করে। তাই দৃষ্টি 
ছড়িয়ে না পড়ে আলোর দিকে আবদ্ধ হয়। ৃ 
দর্শক বঙট। দুরে দাড়িয়ে দেখছে, আয়নায় তা ধর! পড়ে দৃষ্টি আয়নার ততটা, 
প্রতিফলন থেকে দূরে থাকে বলে। কোন কোন মহ্ুণতায় মুখ দেখা গেলেও 
আয়নার মত দর্শকের দুরত্ব এমনভাবে পাওয়! যাবে না! প্রতিফলনের জোর না 
“থাকায়। চকচকে বস্তুতে মুখ দেখা যায়, কোন কোন চকচকে বস্তুতে মুখ দেখ! 
যায় না। কারণ দৃষ্টির অনুযায়ী প্রতিফলন নাই'। যাতে মুখ দেখ। গেলেও দুরত্ব 
দেখা যায় না, বুঝতে হবে তাতে প্রতিফলন কম। যাতে দুরত্ব দেখ! যাঁয় তাতে 
প্রতিফলন বেশি। সেখানে রোস্ড্রের প্রতিফলন হলে জোর এত বেশি হবে যে, 
দৃষ্টি জল পর্বস্ত পৌঁছাবে না। জলে সেই অবস্থার বস্তর রঙদহ ছ্ীয়। দেখা যাঁবে 
না। সেক্ষেত্রে অপর পার থেকে পাশ দিয়ে দেখলে রঙউমহ ছায়। দেখ! যাবে ।, 
কারণ আলে! নান! রঙের স্তরে স্তরে ওঠে। 
আয়নার ফ্রেম বা চারপাশের দেওয়াল ইত্যাদির দ্বার] সীমিত না থাকলে 
আয়নাটা কত দুরে আছে ধরা যায় না। কিন্তু অস্বচ্ছ বন্তর দুরত্ব ধরা পড়ে।, 
আয়নায় দৃঠি ঘা খেতে পারে না, প্রতিফলনে ঘ| থায়। তাই আয়নার দুরত্ব, 
বুঝতে পারা যায় না। অস্বচ্ছ বন্তর প্রতিফলন ন! থাকায় দৃষ্টির আঘাতে দুরত্ব ধরা 
পড়ে। আয়নায় যে দূরত্বে দাড়িয়ে মুখ দেখা যায় সেই দুরত্ব বোঝ যাঁয়। 
তখনও দৃষ্টি প্রতিফলনে বাধা পায়, কারণ দৃষ্টি আলে! অনুযায়ী চলে। আয়নার 
কালে বস্ত ধরলে, ন! দেখার জন্য তাকে কালো মনে হলেও তাকে কত দুর থেকে 
আয়নায় দেখানে। হয়েছেঃ সেই দুরত্ব ধর] পড়ে দৃষ্টি কালো পর্ধস্ত নেখে যার বলে ।, 
দুরত্ব ও নিকটত্ব কালোকে নির্ভর করে সম্ভব অন্তান্ত রঙের প্রতিফলনের জন্য 
সম্ভব নয়। সাদা! থেকে যত কালে! রঙের দিকে আসা যারে, তত ন! দেখার 
দ্বিক আল। যাবে। দৃষ্টি সেখানকার মাপ বলে দেবে। যত কাঁলো৷ থেকে 
সাদার দিকে যাওয়! যাবে, তত দেখার দিকে আস যাবে । দেখার দুরত্ব রঙের. 
উপর নির্ভর করে। 
পূর্ব দিক থেকে বখন দূর্ঘ ওঠে, আলে! চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । শুধু তাই নব 
পশ্চিমমুখী জানাল! থাকঙ্গে সেই ভোরের আলো আবহাওয়ায় প্রতিফলিত হয়ে 
বেঁকে ঘরে ঢোকে | এখানেই প্রমাণিত হয় আলোক তর আলোর গতি বাড়ার 
জন্য নয়, আলো! হরির ধর্ষণের জন্য । মহাকাশ কালে! । গূর্ধ থেকে আস শক্তি 
কণিকা! এই কালো মহাকাশ ভেদ করে আমার লময় সংঘর্ষে কিছুটা; চকচক, 
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করে মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর আবহাওয়ার সংঘর্ষে আমদ রৌদ্র পাই। 
এসব আবহাওয়ায় এক এক শক্তি কণিকার এক এক গতি । এই গতি দেখেই 
চেনা! যায় আলোর গতি কি হাওয়ার গতি। ক্ষুদ্র কণার গতির মধ্যে 
আলোক কণার গতিকে আমর! বুঝতে ও অনুভব করতে পারি বলেই বলা 
হয়েছে। কারণ অন্থভবধষোগ্য পৃথিবীতে আলোর গতিই চরম গতি। আমার 
দেখার আড়ালে আরও হ্ুন্্ম গতি আছে যা আলোর গতিকেও হারায় । প্রশ্ন 
আসতে পারে , যেখানে হাওয়া শব্ধ ইত্যাদি সঙ্গ ধার! চলতে বাঁধ পায়, সেখানে 
তারা চলে কেমন করে? তার উত্তরে বল! যায়, এক বস্তা খোয়ার মধ্যে আর 
খোয়া ধরে না ঠিকই, কিন্তু বালি ধরে। বালি ভার ফাকে চলে যায়। এমনি 
ভাবে সবার চলা তৃিতে অব্যাহত আছে। এমনিভাবে চারদিকে প্রতিফলিত 
হওয়ার কাঁরণে আলে! হলেই আমাদের দৃষ্টি চলতে থাকে, তার ঠেল! অন্তান্ত কণার 
তরজের চেয়ে বেশি হওয়ায়। জোর বিরোধী আলোর স্রোতের বিরুদ্ধে দৃষ্টি বাধা 
পায়। আয়নার পপ্রতিফলনে দৃষ্টি বাঁধা পেয়ে থেমে থাকে, যেমনভাবে বন্ধ কোণে 
বাতাসের গতি থেমে থাকে । ন]! চললেও বাতাল সেখানে থাকে । 

নানা চল। নানা] রঙ আলো বিকিরণ করে। কালে] থেকে সাদা যত প্রকার 
রড আছে তাদের মাঝের রঙ লাল। লাল আগুনের মত তা চরম শক্তি সম্পয়। 
এই শক্তি ক্ষয় হতে হতে সাদায় এসে চরম প্রতিফলক হয়। লাল থেকে কালোর 
দিকে গেলে আত্মস্থ পটভূমি সৃষ্টি হয়। সাদার দিকে বন্ত ভাবাঁকারে প্রতিফঙ্নক 
হয়। কালোর দিকে সেই ভাব বস্ত-আকারে স্থিত হয়। কেন্দ্রের কালে 
শিশুকাল, লাল যৌবনকাল ও দাদা বার্ধক্য। মে আর নেয় না, শুধু দিয়েই শেষ 
হয়। এই ভাবাকারের. দেওয়া কিন্তু আবহাওয়ার শূন্যতার আকর্ষণে বন্ত হতে 
হতে কেন্দ্র হয়ে কালোর দিকে আসে একই ভূমিক! পালনের জন্য । এই হল সি 
(কোষ ধারা। 

সা রঙের বার্ধক্যের সাঁদ। চুল, লাদা মন, সব ত্যাগ করতে শেখায়। 
এই ত্যাগ ন। শিখলেও সব ত্যাগ করতে হয় নৃতনকে স্থান দেওয়ার জন্ত। নতুন 
দব নিয়ে বাড়তে থাকে । এই নেওয়া অনেক স্তময় শ্বাথ হয়ে দাড়ায় । তাই 
বার্থাস্বেধী বলে, লৎ কাঁজ করলেও যখন মৃত্যু, অমৎ কাজ করন্পেও তেমনি মৃত্যু। 
ভবে কেন স্বার্থান্বেষী হয়ে ভোগ করব না? ধারা দ্বার্থ গোছার তার। ভোগ 
করতে জাশে না। যারা ভোগ করতে জানে তার। আবার তেমন ভাবে ত্যাগ 
করতে জানে না| । ত্যাগ করতে গেলে ভোগে ঘাটতি পড়বে। স্থার্থান্বেধীর 
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অভ্যাস ভোগ করতে পারে না, সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে যাবে বলে। আবার বাই 
যদি খারাপ করতে চায়, তবে কেউই খারাপ কাঁজ করতে পারবে না স্থযোগের 
অভাবে। সবাই ভাল কাজ করতে গেলেও ভাল কাজের নেতৃত্ব থাকবে ন|। 
কে কার উপকার করবে সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাড়াবে । দেখ! দেবে এমন 
একট! বিশৃংখলা যার দ্বারা খারাপ কাজ হতে বাধ্য। খারাপ ভাল সৰ কিছুর 
মধ্যে কেন্দ্র ভিত্তিক ছ্বন্ব কাজ করে চলেছে সষ্টির জন্য । দুই না৷ হলে ঘম্ব হয় ন। 
তাকে খারাপ মন্দে ভাগ করে স্থাষ্টর কাজে লাঁগাঁনই সবার আদর্শ হওয়া! উচিত। 
এমনি আলো! ও আধারের হলন্বে এত বৈচিত্র্য দেখানো হল, এই সব বৈচিত্র্য ন! 
থাকলে মানুষ খুনোখুনি করে মরত। কাজ তো একটা করতে হবে। একাজ, 
কেন্দ্রের কাঁজ। একাজ চিরদিনের বলে একট মানুয় একাজ করতে পারে না৷ । 
কারণ মানুষ মরণশীল। এই কাজের জন্ম মৃত্যু নাই বলে, প্ররুত্ত জম্ম মৃত্যুর, 
গ্রন্থ ওঠে না। | 

কাজের স্বযোগ যত বাড়বে, কেন্দ্রকে যাচাই করার স্থযোগ তত আসবে । 
একক ক্ষেত্র তত্ব সব গ্রমীণের এক প্রমাণ না হলে বিফল হতে বাধ্য। এই 
বিফলতার নিদর্শন দেখতে পাই ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঝগড়া, আবার ধর্মের এক 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের ঝগড়া, বিজ্ঞানের এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্ধ 
সম্প্রদায়ের ঝগড়া । এই ঝগড়াকে জ্ঞানের ঘন্বে আনতে না পারলে বিশ্বমানব 
এক হতে পারে না। আইনস্টাইনের পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রতত্ব তাই ব্যর্থ 
হতে বাধ্য। 

যাকে জানলে সব জান! হয়, যাকে ভাবলে সব ভাব! হয়, যাকে দেখলে সব 
দেখা হয় সেই কেন্দ্রতত্তের সম্মানই সব তত্বের সম্মান দিতে পারে। বিজ্ঞানী 
পেতে পারেন তার গবেষণাগারের আরাধ্যকে, ধামিক পেতে পারেন তার, 
উপাসনাগারের -আবাধ্যকে, গণনীতিজ্ঞ পেতে পারেন জনগণের ঘব সমস্যার 
সমাধানকে। | 

আমাদের অজান্তে প্রকৃতির সবাই সবাইকে চেনে কেন্দ্রের আইন মেনে | 
আমরা তাদের চিনতে চাই; ক্রিদ্ক আমর] তাদের সর্ব কারণের কারণকে জানতে চাই 
না। যে গাছে যে ফুল ফুটবে, সেই গাছ তার উপযোগী আলোকে আহ্বান করে। 
তার ছাকনিতে আলোর যে গুণ দরকার তাই গ্রহণ করে। সে ছিদ্রে অন্য গুণ 
বা কণিক ঢুকবে না। ঠিক মত গুণে ঠিক মত ফুল ফোটে। সেখানে অনিয়ঙক 
নাই। একট! দেওয়াল গীথতে হলে মোজ। হচ্ছে কিন! ত| দেখার জন্য ওলন 


আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিভর্ক ১৬৭ 


দড়ি চাই। তায় ঝোলানো ওজনের ভাঁরটাকে পৃথিবীর কেনের মাধ্যাকর্ষণ 
টেনে রাখে বলেই আমর! দেওয়াল মোজা হয়েছে কিন! বুঝতে পারি। এইভাবে 
প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানভাগার পূর্ণ করছে। 

একটা ফুল ফোঁটাতেও কেন্দরবাঁদ কি দারুণভাবে পাছাষ্য করছে। কেন্দরযুক্ত 
উত্তিদকোষে আছে এমন কিছু কণ| যা হুর্ধের আলোতে সাড়। দেয়। সেই 
কণাগুলি হল ডাইম্নেরিক প্রোটিন গোত্রের বড় বড় অণু। বিজ্ঞানীরা বাঁতামের 
আর্দ্রতা, জলের পরিমাণ, পুষ্টির পরিমাণ, উষ্ণত। ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটিয়ে 
দেখেছেন ম্যারীল্যাণ্ড ম্যামথ প্রজাতির তামাকের ফুল শীতকালে ফুটলেও 
গরমকালে ফোটানো যায় না। শীতকালের উষ্ণতা এনেও সে ফুল ফুটানো গেল 
না, কিন্তু আলোতে তার গাড় পাওয়া গেল। শীতের আলো! যত সময় থাকে, 
তত সময় আলোতে পেখে ২৪ ঘণ্টার বাকী সময় ঘরের অন্ধকারে রেখে দেখ। 
গেল ফুল ফোটার সম্ভাবনা ও গাছের বৃদ্ধি প্রকট হয়ে উঠেছে। এইভাবে গাছকে 
দুই ভাগে ভাগ কর! ষাঁয়। এক ভাগের নাম লং ডে প্লান্ট অন্য ভাগের নাম সর্ট ডে 
প্লাট। আরও তারা আলোর রঙ পাষ্টিয়ে নানা ফুল ফোটানোর কৌশল আয়ত্ত 
করেছেন। তারা৷ দেখলেন লাল আর নীল আলে] শীতের ফুলের উপযোগী নয়। 
সেধানে উপযোগী অবলোহিত রশ্মি ( ইনফ্র। রে)। দেখ! গেল ফুল ফোটাতেও 
আলে! ও আধারের কতখানি উপযোগিতা। 

জগতের সৃষ্টির ধতকিছু কাঁজ চলছে নেপ্টারকে কেন্দ্র করে। তাঁপ-বিদ্যুৎ 
উৎপার্দন করতে গেলেও প্রথমে দরকার হয় এক ধরণের ইঞ্জিন যা ডিজেল হোঁক 
পেট্রল হোক বা ঈ্টাম হোক। দেই ইঞ্জিনে তরল বা! গ্যামীয় পদীর্ঘকে কেন্দ্রায়ণ 
মেনে চক্রীকারে ঘোরাতে হয়। এই কাজ বা ওয়ার্কে অর্থাৎ জালানি দহনের 
ফলে শক্তির রূপান্তর ঘটে । তবে এমন ইঞ্জিন জগতে নাই, যার উৎপাদিত সমস্ত 
তাপ কাজে লাগানে৷ যাবে। প্ররুতিতেও এমনি বাড়তি কাজ প্রয়োজনে না 
লাগলেও বৈচিত্র্য বাড়াচ্ছে বৈকি ! 

ইঞ্জিনের উৎস আধার থেকে তাপ গ্রাহক আধারে স্থানাস্তরিত হয়। 
ভাঁপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনে কেন্দরতিত্তিক চক্রাকারে চালিত কর! হয় যে তরল পদার্থ 
ত1 হল জল, বয়লারের মধ্যে কংলার দহনের উচ্চ চাঁপে ও তাপে স্টাম তৈরি হয়। 
অসংখ্য টিউব তার জল যোগায় । উচ্চ চাপ ও তাপের স্টাম পরে প্রবেশ করে 
টারবাইনে। এই টারবাইনও কেন্ত্রতিত্তিক ঘূর্ণায়মান যন্ত্র। তার শ্থাপ্টের 
উপরের ব্লেডগুলির মধ্য দিয়ে সেই স্টাম বাওয়ার সময় ভর বেগের পরিবর্তন 
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হয়। টারবাইনের একটির পর একটি ব্লেডের মধা দিয়ে বয়লার থেকে নির্গত 
স্টাম চাঁলিত হতে থাকে । এই ভাবে চলে বাম্প চালিত টারবাইন। 

সেই টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে যে জেনারেটর দেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। 
ফ্যারাডের হৃত্র অন্নুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাঁদনের জন্ত দরকার একটা চৌম্বক আবেশ 
ও বিদ্যুতের সথপরিবাহী বস্ত্র ( কণাক্টর)। এই দুয়ের মধ্যে আপেক্ষিক গতির 
উদ্ভব হলেই বিছ্যৎ উৎপাদিত হয়। কতকগুলি সুপরিবাহীর মধ্যে চৌস্বক 
আবেশকে ঘোগানো হয়.বৈচ্যুতিক জেনারেটরে। 

টারবাইন থেকে যে স্টীম একট! শীতকে প্রবেশ করে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য, 
সেখানে নদী অথবা জলাধার থেকে আসা! জল ড্টামকে ঘনীভূত করে আবার জলে 
পরিণত করে। এই জঙ্গকে পাম্প করে আধার বয়ুলারে ফেরত পাঠানে। হয়। 
এই ভাবে জলের একট। চক্র হৃষ্টি হয়। এই চক্র রযানকিন উদ্ভাবন করেন বলে 
এই চক্রের নাম র্যানকিন চক্র। এখানে তাপের উৎম হল বয়লার ফাঁরনেস, 
আর গ্রাহক হল শীতক। এই জল যন্ত্রকে মরিচা ধর] থেকে রক্ষা করার'জন্ত 
পরিক্রত করা হয়। তাই এই স্টামকে শীতকে জলে পরিণত করে আঁবাঁর বয়জারে 
ফেরত পাঠানে! হয়। 


র্যানকিন চক্রে বিছ্যুৎ কোষ চক্রে প্রয়োজনীয় বন্তশক্তি ঘুরে ফিরে কাজে 
লাগে। তেমনি ভাবে জ্বালানিকে কাজে লাগাতে ন1 পারলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় 
বেড়ে যাবে। তাঁর সঙ্গে কর্নকর্ত৷ ও রাঁঙনৈতিক ট্রেড ইউনিয়নের কাজে ফাকী 
তো! আছেই । এই বিছ্বাৎ উৎপাদনে কয়লার দহনে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাঁর 
৬২ থেকে ৬৫ শতাংশই অপচয় হয়। বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটাতে কুদ্র হুদ 
বহু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন না গড়ে অল্প সংখ্যক বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়লে 
অনেক অপচয় রোধ হবে। এই অপচয় আর9৪ কমে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক 
পদ্ধতিতে । উন্নত দে্গুলিতে কম্পিউটারের সাহায্যে উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত 
কর! হয়। এক্ষেত্রে আবার বেকার সমন্া বাড়তে বাঁধ্য। জাঙ্গানি বাচাতে 
গিয়ে যাদের জন্য বাচানো ভারাই ক্ষুধা হয়ে পড়ে। এই ছুটে দিক বাঁচাতে 
প্রচলিত রাজনৈতিক গণতন্ত্র সাম্যধাদদ অক্ষম। গণনৈতিক পদ্ধতিতে সমন 
উৎপাদনের অধিকারী জনগণকে মেনে নিয়ে গণবেন্ট গড়লে জালানি বাচবে, 
বেকার সমন্তাও কমবে। মাুষ এখানে সমান ভাগ করে খাওয়ার অধিকার 
পাবে, কারণ মালিক তখন গণ-মালিক্ের প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারবে। 
তখন দ্যানেজারিয়াল শাসন থাকতে পারবে না। এই পদ্ধতি জানতে হলে ব্মান 
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লেখকের “দলাদিষ্ট রাজনী ত বনাম €ভীমোখিত গণনীতি', “আন্দোলনে জর প্রকাশ 
সেপ্টারিজমের ইতিহাপ, “লেপ্টারিজমে ধর্ম বিজ্ঞান দলহীন গণতন্ত্র ইত্যাদি পুশ্তক 
পড়তে হবে। | 

এই চিন্তাধারা বিজ্ঞ'নের বাইরের নয়ঃ কারণ একক ক্ষেত্রতত্ব গড়তে তা 
বিজ্ঞানকেও সহায়তা করবে। গুকৃত সাম্য না! হলে অপচয় রোধ কর! সম্ভব 
নয়। একট! দেশে এক কোটি লোক বাস করে। সেই মত সামগ্রী দেশে আছে। 
তবু সে দেশের কিছু লোক খেতে পায়না কয়েক জনের শোঁষ। জনিত বেকারত্বের 
জন্য | সেই দেশের সঙ্গে ষদি অন্ত দেশের যুদ্ধ হয়, কিছু লোক চাকরি পেলেও 
পূর্বের খাঘ্যে আর চলে না। ছুতিক্ষ দেখ! দিতে পারে। এই থাগ্চ যায় 
কোথায় ?. এই খাগ্ঠ বেরিধে ষায় অপচয়ের ফাক দিয়ে। 

সাম্যের ভারসামা ঠিক না রাখলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে, ধর্মের 
ক্ষেত্রে সর্বত্র অপচয় হতে বাধ্য। প্রয়োজনের সাম্য 'সমতলে দীড়িয়ে থাকে। 
এক কাপ চা প্লেটে উপুড় করে সমতলে রাখলে পড়ে না। একদিকে কাত করে 
অসমতল করলেই চা পড়ে যাবে। এই সাম্যের বিজ্ঞান জানা থাকলে বর্তমান 
বিশ্বের প্রয়োজনে বিদ্বাৎ উৎপাদনে যে জালানি খরচ হচ্ছে, তার অর্ধেক খরচে 
দেই একই প্রয়োজন মেটাবে | 

সমতলকে সামান্য অবহেলায় চ: ভতি কাপ প্রেটে উন্টালে চা পড়ে বায়। 
এখানে সমতল বললে বুঝতে হবে পৃথিবীর কেন্দ্রশিত্তিক সমতল। গ্রহ উপগ্রহরা 
একটু কাত হয়ে চলে বলেই কিছু জালানি বেরিয়ে যায়। মেই জ্বালানি তাদের 
চলার দহনে কাজে লাগে। পরমাণুর নিউট্রনও এক ধরণের অপচয় হওয়া 
জালানির একত্রিত সংগ্রহ। তা প্রয়োজনে পরমাণুর প্রোটনের ইলেকটুনের 
কাজে লাগে। ৩ গ্রয্ো্জনে তাদের হুষ্টিও করতে পারে । নিউট্রন না থাকলেও, 
হাইড্রোজেনের একটি প্রোটন একটি ইলেকট্রন থাকে । পরমাণুতে নিউট্রন 
জমন্দে অিরক্ত প্রোটন ইলেকট্রন গড়তে পাঁরে। যেমন অনেক বড় বড় 
কারথানার পরিত্যক্ত বস্ত নিয়ে ছোট ছোট কারখান। গড়ে গুঠে। অপচয় 
আপলে অপচয় নয় পরমাণুর আওতার বাধনে হর্ষ, গ্রহ, উপগ্রহদের 
মাধ্যাকর্ষণের বাধখে। এই অপচয় ফাতে কাজ চালাতে পারে ও হৃষ্টি করতে 
পারে সেদিকে বিজ্ঞানীদের নজর দিতে হবে। বিজ্ঞানই জদক্ক'তির দমস্তাকে 
রুখতে পারে। 


একটু কাত করলে দাম্ের অবহেলায় চা পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়। কাত হয়ে 
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চলা গ্রহ উপগ্রহদের অপচয় সীমাবদ্ধতার জন্য শৃঙ্খল স্ষ্টি করে এবং কাঁজ করে । 
প্লেটে উপুড় করা কাপের চা একটু কাত হয়ে পড়ে গিয়ে প্রমাণ করল যে পৃথিবীর, 
আবহাওয়ার স্তর ও চায়ের পড়ে যাওয়ার কারণ কি হুক্ভাবে কাজ করে। 
সমতলে বরফ না জমলেও পাহাড়ের মাথায় বরফ জমার কারণও তাই। এই 
আবহাওয়ার তারতম্যে নিচে যাঁকে জল দেখছি, পাহাড়ের মাথায় তাকে বরফ 
হতে দেখছি। সেই জলই সেখানে বরফ হচ্ছে শুন্য পূর্ণতার পার্থক্যের 
ব্যাপকভায়। এই পার্থক্য চায়ের ক্ষেত্রে পতন ঘটাল। বিরাট ক্ষেত্রে জল 
বরফ হল। 

পরম্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলে উভয়ে উভয়দিকে একটু ঝৌকে । নিজের 
নিজের ব্যক্তিত্ব সবার একমাত্র কেন্দ্রে বীধে। দুই সেখানে একে মেশে । গ্রহদের 
ক্ষেত্রে সেই এক হল হৃর্ধ। পৃথিবীর ঠাদটাকে যদি পৃথিবীকে উপেক্ষা করে শুর্ষের 
গ্রহ করে দেওয়া যায়, তুবে সে স্থূর্ধ পতিত হয়ে হারিয়ে যাবে। হ্র্ধের চারদিকে 
পৃথিবী ঘোরে, পৃথিবীর চারদিকে চাদ ঘোরে বলেই শৃঙ্খলা বজায় থাকে। 
আকর্ধণ বিকর্ণ উপযোগী থাকে । বড় ছোটর সুক্ষ ধারা নেয় বলেই, ছোটর- 
বড়র কাছ থেকে হুক ধারা নিতে হচ্ছে। তাই পরম্পর পরম্পরকে আকর্ষণ 
করছে এবং বিকর্ণ করছে আপেক্ষিক শূন্ততা এবং আপেক্ষিক পূর্ণতা বিস্তার, 
করে। ধর! যাক বড়র মধ্যে খোয়া পূর্ণ আছে, সেখানে আর খোয়া স্থান না 
পেলেও ছোটর বালি স্থান পেতে পারে। তাদের যোগাষোগের রাস্তাও তেমনি 
ভাবে তৈরি । 

যার যা প্রয়োজন চৌন্থকত্ে নিচ্ছে, নেওয়ার ফলে যার যা অপ্রয়োজ্জন বিকর্ষণে 
ছাড়ছে। বিকর্ষণে শূন্যতা স্যর না হলে আকর্ষণ কুটি হয় না। স্বর সব 
আকর্ষণ শুন্যত। থেকে । পূর্বদিকের হুর্ধের আলে! পশ্চিমের আবহাওয়ায় বাধা 
পেয়ে পশ্চিমের জানালায় ঢোকে, শব প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আমে আকধণের 
জন্ত। কোন শক্তির সামনে চল] হলে একট। পিছুটান থাকে । এই আকর্ষণ 
এবং চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণ একই প্রকারে হচ্ছে। প্রচণ্ড শব্ধ আবহাওয়াকে 
ঠেলে দেয় বলেই শৃগ্ঠত! সৃষ্টি হচ্ছে, তাই সেই শবকে শুন্তত শুচ্ম আকারে আকর্ষণ 
করছে। আলোর ক্ষেত্রেও তাই। পার্থক্র কাজ লোহা ও চুম্বকের ক্ষেত্রে 
স্থায়ী হয় মাত্র। প্রতিধধ্ব ন, প্রতিবিষ্ব, প্রতিফলন অস্থায়ী চৌদ্বকত্ব। লোহাকে 
চৌন্বকে পরিণত করলে মে লোহা টানে। আবার তাকে পুড়িয়ে পেটালে 
চু্ধকত্বের পথ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আকর্ধিগকে রাখার আর স্থান থাকে না। আর 
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চৃদ্বকত্বও থাকে ন|। এই পরীক্ষায় বোবা যায় আকর্ষণ বিকর্ধণের ধারা আছে, 
সেই ধারার চলার পথও আছে। 

এক অপরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করে পরিবেশের জন্য । সেই পরিবেশ সৃষ্ট 
করে আবার তার! নিজেরাই । সমাজের ক্ষেত্রেও তেমনি মানুষ অনুযায়ী পরিবেশ 
রচনা চলে। তবে সেই পরিবেশের উপযোগী স্থানও চাই । তেজক্িয় বন্র 
খনিতে তেজক্ষিয় বস্ত খানিকট। অক্ষয় থাকে, অন্য পরিবেশে আনলে ত৷ বেশি ক্ষয় 
হতে খাঁকে। কারণ তার পরমাণুর অন্য পরিবেশের পার্থক্যে বিকর্ষণ বেশি হয়। 
সমত। আর থাকে না। এখানে অন্ত বস্ত হয়তো তেমনি ক্ষয় হবে না বিকর্ষণ 
তেমন ন| থাকায়। আকর্ষণ বিকর্ষণ সব সময় সর্বক্ষেত্রে থাকে, ক্ষেত্র বিশেষে 
কম বেশি হয়। কেন্দ্র ছাড়! কোন কিছুর গ্রবন্থ নাই। 

বন্তর ধরবত্বনাই। এমনকি পরমাণুরও এ্রবত্থ নাই। নক্ষত্রের মৃত্যুতে তা 
প্রমাণিত হয়েছে । চাঁপে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন মিলে মিশে একাকার 
হয়ে যায়। তার্দের আর কেন্দ্র থাকে ন! চরিত্র প্রকাশ করবার জন্য । তবে 
মৃত্যুপথ যাত্রী নক্ষত্রের কিন্তু কেন্দ্র থাকে। সেই কেন্দ্র থাকে বলেই সবাইকে 
আকর্ষণ করে, অগ্তকে জদ্স দেওয়ার জন্য । হয় নে একদিন বিস্ফোরিত হবে, 
নইলে তিলে তিলে ক্ষয় হতে থাঁকবে অন্যদের পুরণের জন্য । 

নক্ষত্রের মৃত্যুর সময় হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয়। হাইড্রোজেন থেকে 
হিলিয়াম হওয়ার মধ্য পথে অনেক রূপাস্তর ঘটে। অথাৎ অনেক চরিত্রের 
জম্ম হয়। পৃথিবীর আবহাওয়াতে হাইড্রোজেন ধরা দেয় না। বিশেষ কারণ না 
ঘটলে তার জন্মও হয় না। হয়তো! অতিকায় নক্ষত্রের বিস্ফোরণে নান আকারের 
বন্। নানা দ্রিকে ছুটে যাওয়ার সময় ধুলিকণারাও' ছুটতে থাকে। এই ছোট 
বস্তর মধ্যে ছুটলে পথ ন! পেয়ে ইলেকট্টনের মত ছুটতে হবে। এখানে পরমাণু 
সৃষ্টির মূলমন্ত্র পাওয়া যায়। তারা আবার আপেক্ষিক শূন্যতায় আরও বস্তদের আশ্রয় 
দিতে থাকে । এইভাবে গড়তে থাকে অণুং বন্ত, গ্রহজগৎ ইত্যাদ্ি। কারণ সবার 
মধ্যে পরমাণু আছে। বস্তুর ভাব যেখানে বেণি সেখানকার পরমাণু হাইড্রোজেনের 
মত একট। ইলেকউ্রনে সন্তষ্ট থাকল না। একাধিক ইলেকট্রন, নিউট্রন নিয়ে 
নানা ধরণের পরমাণু স্থষ্টি হতে থাকে । কেন্দ্রতিত্তিক শৃদ্ততার আকর্ধণে, পূর্ণতার 
বিকর্ষণে তাই চিরদিন শট স্থিতি গ্রলয় চলছে। পৃথিবীর শুম্থতার মধ্যে এমনি 
ঘূর্ণন চলছে। | 

যে বস্ত কেন্দ্রে কধিত হচ্ছে, ত। কেন্দ্রের শুম্ততার পক্ষে উপযোগী হলেও 
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আবহাওয়ার পক্ষে ভারী। কেন্জ্র থেকে যা বিকধিত হচ্ছে, আক ধিত বন্তকে স্থান 
দেওয়ার প্রয়োজনে হলেও আবহাওয়ার কাছে তা'হাঁক!। হাঁফ! ও ভারী ব্থর 
হাতি এই ভাবে । এই চলা ছষ্টি করছে শৃন্ভতার সময়। শুন্যতা অনুযায়ী চলার 
সময় বাড়ে কমে। শৃষ্ঠতা থেকে বশ্তধারা! কমাতে কমাতে যত চরম শৃন্ঠভায় 
আন যাবে, তত বদ্ত আকর্ষণের সময় সীমা কমবে । তত শক্তি উৎপাঁদন বাড়বে। 
সময়ের শক্তি পেতে হলে বন্তকেও অসীম হ্ষুদ্রতার ভাজতে হবে। কারণ 
শূন্যতার আকর্ষণ শক্তি বস্ত্র হুদ্রতার উপরও নির্ভর করে। 

শক্তি উৎপাদনে ছুয়ের চরিত্র বিশেষ প্রয়োজন । প্রত্যেকের নিজের নিজের 
চরিত্র থাকার জন্য মহানাগরও বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে তুর্ষের যে সম্পর্ক, পৃথিবীর 
চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে হুর্ষের সেই সম্পর্ক নয়। এই সম্পর্ক অনেক গভীর। তাই 
পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরু ও চৌঘক মেরু এক নম্ব। চৌম্বক ক্ষেত্রটি ঘণ্টায় 
১৮ থেকে ২৪ কিলোমিটার বেগে পশ্চিমদিকে ঘুরে চলেছে । হিমাবে বল! . 
হয়েছে চৌধক ক্ষেত্রটি ১৬৯* বছরে পুরো একবার ঘোরে । এই কারণে একসঙ্গে 
উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর স্বানও বাল হয়। 

ভাজচুরের হৃষ্টিতে শ্রুবত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এই নংঘাত চাপ দিয়ে বন্তকে যেমন 
ভারী করে, আবার সেই আঘাতজলিত কারণে শুল্ম বস্তদের হাক! করে ছিটকে 
দেয়। আগুন দাহ্‌ পদার্থ। অক্সিজেনের জ্রত রাসায়নিক বিক্রিয়ার আলো 
ওভত্তাপ দান করে। এখানেও পটভূমি কালো অঙ্গার। তাকে খুঁচিয়ে 
নানা রঙের আলে। হষ্টি কর! যায়। অক্সিজেন সেই কালে! অঙ্গারে ধতখানি 
আকর্ষণের গভীরত। সঞ্চিত' থাকে, আঘাতে তাকে ছিটকে দেয়; তা-ই আগুন। 
হুঙ্্তার জন্য তাকে রাপায়নিক বিক্রি] বলে। স্থুল ক্ষেত্রে একট! টিপ ছু'ড়ে 
ডিম ভেঙ্গে দিলে কুম্ম ছিটকে যায়ঃ তাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে না। তবে 
তাদের লাধারণ নিয়ম একই | যে শক্তি অঙ্গারে ব1 [ডিমে ভারী বস্ত হয়েছিল, 
সেই শক্তি আঘাতে হান্ক। হয়ে ছিটকে পড়ল। এই আঘাত প্রতিক্ষণে কণাদের 
স্থান দিয়ে ঠেলে বলেই আপেক্ষিক শূন্যতায় চলতে থাকে পথের বাধায় সংঘর্ষ 
ঘটাতে ঘটাতে । তাতে আলো হরি হয়। এই আলো! চলার জন্য নিজের ওজন 
না থাকলেও অন্যের ওজনকে গ্রাপ করে। অর্থাৎ অন্যের ওজনকে শক্তিতে 
রূপান্তরিত করে। নইলে বসত শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না1 এই শক্তি 
উৎপাদনের পেছনে অক্সিজেনরূপী টিস যে শক্তি যুগিয়েছে, তা৷ স্থায়ী হতে পারে ন]। 
প্রতিক্ষেত্রে অন্যের সংঘর্ষে শক বুদ্ধি পায় দেই অন্যেরই শক্তির জালানিতে | 
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উপযুক্ত সংঘর্ধেই তাই শক্তি। শুধু তেল, করলা, গ্যান নয়, যে কোন বন্ধই 
জালানি। তার সঙ্গে উপযুক্ত সংবাতেই শক্তি উৎপাদন হতে পাঁরে। ৃ 

কালো! থেকে নাঁন! রঙের ও নানা আলোর দ্মী সংঘর্ষের কারণে। তা! আমরা ্‌ 
দেখতে পেলেও এক এক স্তরে যে নান শক্তির সৃষ্টি হয় ত৷ দেখতে পাই না। 
তাপ, অতিতাপকে আমর! অনুভব করলেও তাদের অনুত্তব করতে পারি ন!। 
সেখানে উপযুক্ত সংঘর্ষের জন্ত জ্বালানি দিলেই আগুন দেখতে পাই, আলো; 
দেখতে পাই। গ্যাস জালাতে ৬০* ডিগ্রি সেলগিয়াসের বেশি উষ্ণত| লাগে 
অথচ শুকনে! কাঠ জালাতে মাত্র ২** ডিশ্রি সেলপিয়াম উষ্ণতা লাগে। 
সর্বক্ষেত্রে সংঘর্ধের রকমারিত্ব কাঞ্জ করছে । একট। ডিল গাড়ির মিলিগ্ারে 
উচ্চ চাপ ও তার জন্ত উদ্ভুত ভাপ পেলেই ডিজেল জলে ওঠে। 

আগু হলে .ধেশীয়। হয়। পোড়ার সময় যে আধপোড়া। কার্বন কণা, উদ্ধায়ী 
পদার্থ, জলীয় পদার্থ বা ছাইকণ! গরম বাতাসের সঙ্গে ভাসে, তা-ই ধেশায়া। 
তাতে অক্সিজেন কম ধর! পড়ে, তাই উত্তাপ কম । আগুনের সঙ্গে সংযোগ না, 
ঘটালেও কয়লার খনির মিথেন গ্যাম অক্সিজেন ও শ্রমিকদের খোল! লঠনের 
শিখার সংস্পর্শে এসে জলে ওঠে । আগুনের শিখা খুব সরু তারের জাল ভেদ করতে 
পারে ন৷। তাই সেই তারের জালে ঘেরা ডেভী সেফটি ল্যাম্প খনিতে ব্যবহার 
করা হয়। আগুনকে না৷ জানলে এর মত ভয়ঙ্কর প্রত আর নাই, আগুপকে 
জানলে এর মত ভাল রুতদদানও আর নাই। 

আগুনের ক্ষেত্রে রসায়ন কাজ করে। দুটি পদার্থের রসায়নিক মিশ্রণে তৃতীয় 
পদার্থ হয়। এখানে রসায়ন বিদের মাথার চিন্তা ও পদার্থ বিদের মাথার চিন্তা 
এক করলে যত না ফল পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায় একই 
মাথায় দুই চিন্তা থাকলে। এই ক্ষেত্রে দুই চিন্তার কেন্দ্রতিত্বিক কালচার হয় 
ভাল। কিন্তু কেন্দ্রকে ভিত্তি ন৷ করলে ছুই বিভাগের চিন্তা এক মাথায় বিচ্ছিন্ন 
সি কঃতে বাধ্য, যার জন্য রসায়নবিষ্ধ। ও পদার্থব্চার সংযোগ ঘটানো যাচ্ছে না। 
দুইকে মিলিয়ে এক করাই হত্রির ধর্ম। দুইটি ফ্যানের একই উত্তাপের হাওয়। 
মুখোমুখি মিশালে হুত্টির মিশ্রণ হয় না, বদ্দিও সংঘাত হয়। দুইটি ফ্যানের একটিতে 
গরম হাওয়া, অপরটিতে ঠাণ্ডা হাওয়। মুখোমুখি চালালে ছুই হাওয়া মিশে তৃতীয় 
একটি ছাওয়। সৃষ্টি করবে। ঠাগ্। হাওয়। গরমকে গ্রাম করবে, গরম হাওয়াও 
তাকে সামান্ত গ্রাম করবে। ছুই মিলে একই চরিত্র স্থট্ি করবে। 


যদি কোন ধাতব অণু ও অধাতু অণুর মধ্যে রসায়নিক বিক্রিয়। ঘটে, দেখা 
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ধাবে ধাতব অণুটি ইলেকট্রন দীন করেছে, আর সেই ইলেকউ্রনটি নিয়েছে অধাতু 
'অগুটি। ফলে ছৃষ্টি হয়েছে একটি যৌগ অণু । একটি ধাতব সোডিয়াম পরমাণু 
একটি অধাতু ক্লোরিন পরমাণুকে ইলেকট্রন দান করলে বিক্রিয়া কুটি হয় 
সোডিয়াম ক্লোরাইভ বা খাস্ত লবণ। দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা একটি 
হাইড্রোজেন অণু সালফেট আযামিভ মুলককে দুটি ইলেকট্রন দীন করে সালফি ইরিক 
্যাসিড অগু গঠন করে। এন্সেজেও হাইড্রোজেন হচ্ছে ইলেকট্রন দাতা 
এবং লক হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহীতা । ধাতৰ বসন্ত পূর্ণতার জন্য 
ইলেকট্রন দান করে অধাতু আপেক্ষিক শূন্যতার জন্য গ্রহণ করে। এই 
গ্রহণের বিনিময়ে অধাতু তার চবিব্রকে ত্যাগ করছে। সেই ত্যাগ ধাতু না 
নিলেও আবহাওয়ায় চলে ষায়। কেন্দ্রভিত্তিক একের বিকর্ষণে অন্তের আকর্ষণে 
আবার এই আকর্ষকের গ্রহণজনিত বিকর্ধণে বিকর্ষকের ত্যাগজনিত আকর্ষণে 
অর্থাৎ আদান প্রদানে নতুন নতুন স্থষ্টি হয়। আবার এমনও হতে পারে, প্রথমটি 
'তবিতীয়টি থেকে নিল। তার জন্য প্রথমটি য। ছাড়ল ছ্বিতীয়টির প্রয়োজন হল না । 
প্রয়োজন হল তৃতীয়টির। তারটা! আবার অন্যের । এমনি ভাবে বিশ্ববদ্বাণ্ডে 
একটা শৃঙ্খল গড়ে উঠেছে । আর তাদের মধ্যে সংযোগের যে সব পথ আছে, 
তা এই আকাশ। আকাশ তাই শুন্য নয়। দেখানে যে কোন গতি কেন্দ্রকে 
ভিদ্তি করে এক কেন্ত্র থেকে অন্য কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরছে। 

প্রত্যেকের ২ধ্যে আপেক্ষিক শুন্যতা পূর্ণতা কাজ করছে বলেই এইসব পথ 
বা আকাশ স্বষ্টি হয়েছে। ভারী বস্তর চারদিক আপেক্ষিক শুন্য। অর্থাৎ 
আপেক্ষিক শৃন্যতাঁর মধ্যে ভারী বন্ত বাস করছে। আপেক্ষিক শুনতা যদি স্থিতি 
পায়, মধ্যে যদি কোন উত্তেঞজন। না থাকে তবে তার চরিত্র হবে শীতক। আকাশে 
আপেক্ষিক শূন্যতায় তাই জল জমে মেঘ হয়। সেখানে পথে চলা ধারার 
লম্্রমারণের মধ্যে বরফ হয় বলেই বরফ জলের চেয়ে হাক ₹য়। আকাশের 
চলাচলের পথের ছাঁচ বরফে ধর! পড়ে জমে যায় বলেই বরফ ফাঁপা ৷ এমনি 
কারখানাতেও বরফ তৈরি করতে তেমনি শুন্তার আকর্ধক পরিবেশ সি 
করতে হয়। 

ঠাণ্ডার জম্ম যেমন আপেক্সিক শুন্যতায়, উত্তাপের জন্ম তেমনি আপেক্ষিক 
পুর্ণতায়। ভাই উত্তাপে প্রতি মুহুর্তে বিকর্ষণ ঘটলেও চাপে নেমে যা়। যে 
কারণে আগুনে জল ফোটে, সেই কারণে আপেক্ষিক ভারী আবহাওয়ায় আগুন 
জলে। তাঁর ৰিকর্ধণ ভারী আবহাওয়াকে ঠেলে ধরে বলেই বাইরের ঠাা 
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ছাওয়] সংঘর্ষ চালাতে আসে । বিকর্ষণজনিত শূন্যতার তাগিদে সবাইকে , এগিয়ে 
“আসতে হয়। আগুনের মূল কথাই তে। লংঘর্ধ। শূন্যতায় সংঘর্ধ চলেন 
বলেই, আগুন আপেক্ষিক শূন্যতায় জলে ন1।-' প্রতি মুহূর্তে যে শূন্যতা তৃ্ি হয 
আগুন জল্লাকালে ত| পুরণের জন্য ভারী আবহাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। সেই 
ভারী আবহাওয়ার সঙ্গে অক্সিজেন এসে ঝীপিয়ে পড়ে মেই ভারীত্বের কাজ করে। 
বদ্ধ পাত্রে আগুন জাললে যত সময় অক্সিজেনের ঝাঁপিয়ে পড়া শেষ না হচ্ছেঃ তত 
সময় জলে | অক্সিজেন নীচে পড়ে গেলে আর জলে না। এই কারণেই 
পৃথিবীর গর্ভে আগুন সৃষ্টি হয়, আকাশের শূন্যতায় বরফ হত হয়। 

আগুনের মত দিনের আলোর জোর যত বেশি হবে তার চারদিকের আপেক্ষিক 
পূর্ণতা তত বেশি হবে। এই আলোর শুন্যতা ও সেই কারণে আগত পূর্ণতা 
যেখানে মিলিত হয়ে পৃথিবীর আকারের জন্ত গোলাকার পাচিল হৃষ্টি হযেছে। 
সেই পাঁচিলের জন্য দিনের আলোতে আকাশের তারক] দেখ! যায় না। সুর্যের 
চেয়েও তীব্র আলোর নক্ষত্র্দেরও দেখ। যাঁয় না। অথচ আমর! জানি আপেক্ষিক 
বেশি আলোতে মু আলোককে দেখা না গেলেও, আপেক্ষিক কম আলো থাকলেও 
আপেক্ষিক বেশি আলে। দেখায় বাধ! হয় না। 

হুর্ধ থেকেও আলো! বেরিয়ে আসে না। তার থেকে যে শক্তি বেরিয়ে আসে 
তার সে বহিরাগত ধারার সংঘর্ষে আলো ফোটে। পৃথিবীর দিকে আসতে 
বিরোধী ধার] একমুখী বলেই সংঘর্ষের অভাবে মহাকাঁশ পালিশ করা কালে! 
জুতোর মত চকচকে । সেই ধারা পৃথিবীর বিকর্ধণের বিরুদ্ধে এলে দিনের আলো! 
দেখা যাঁয় সংঘর্ষের কারণে । আমাদের সেই দিনের আলোয় তাড়িত দৃষ্টি 
আকাশকে নীল দেখে। তুর্ধের আলে। যেখানে মহাকাশকে কালে। দেখিয়েছে, 
দেখানে নিশ্চয় সেই ুর্যের আলে পৃথিবীর আকাশে নীল করে নি। নীল 
করেছে পৃথিবীর আলে] । 

পৃথিবী হোক, স্র্ধ হোক বা! যে কোন বন হোক, প্রত্যেকেই নিজের নিজের 
গ্রভাব দ্বারা দিজের নিজের আবরণ হৃতি করে বাইরের আবহাওয়াকে আপেক্ষিক 
শুন্ঠতায় টেনে রেখেছে । একেবারে গায়ে আনে ন! বা তারা গায়ে আসতে পারে না 
আপেক্ষিক পূর্ণতার জন্য। এই কারণে পৃথিবীর আকাশে আবরণ হৃষ্টি হয়, 
মেঘ হুঠি হয়। জলীয়বান্প তাঁর বাইরে না৷ যেতে পেরে সেখানেই মেঘ ৃষি 
করে। এই আবরণ কাটিয়ে দিলে পরমাণু যেমন শক্তি প্রকাশ করে পৃথিবী ও 
ুর্ধও তেমনি শক্তি প্রকাশ করতে পারে। সে শক্তি হবে কত প্রচণ্ড তা কল্পন। 
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করা যায় না। তারপর বস্তর। নানা দিকে ছড়িয়ে পড়বে নান। ছার জন্য । 
যৌন্সিক পদার্থের অগণুর] বিদীর্ণ হয়ে নিজের নিজের মৌলে ফিরে যাবে । 

বন্ত ও তার আবহাওয়াজনিত যে আবরণ স্ষ্থি হয়, /তা আবার সেই 
কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে ছিন্ন হয়ে যায়। একই কারণে জন্ম ও মৃত্যু 
দুই-ই হয়। যেমন পারদ বা মার্কারীকে উত্ত করলে বাইরের আস। বাস্থুর 
অফ্লিজেনের সংযোগে পারদের লাল সর তৈরি হয়। সেই সরবাস্তর আরও 
উত্তাপে যৌগত্ব নষ্ট হয়ে পুনরায় পারদ ও অক্সিজেনে ফিরে আপে । প্যালেডিয়াম 
জাতীয় ধাতু হাইড্রোজেন গ্যাপ শোষণ করে । তাকেও উত্তপ্ত করলে হাইড্রোজেন 
গ্যাম আবার নির্গত হুয়। হাইড্রোজেন পরমাণু খুব তেজী। পেবেগুনী রঙের 
'পটটামিয়াম পারমাঙ্গানেট ভ্ত্রবণকে অতি তেজের প্রসারণে বর্ণহীন করে দেয়। 
সেই হাইডৌজেন পরমাণু মিঙ্লে যে হাইড্রাজেন অণু তৈরি হয় সে তেমন তেজী 
নূয় বলে বেগুনী রঙের পটালিয়াম পারমাঙ্গানেট দ্রবণকে বর্ণহীন করতে পারে ন1।' 
বাদাম তেল হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় ভালভ। ঘি তৈরি হয়। | 

হাইড্রোজেন পরমীণু বর্ণকে বর্ণহীন করতে পারলেও তাদের সম্মিলিত যে 
অণু হয় সে বর্ণকে বর্ণহীন করতে পারে না। এর কারণ হাইড্রোজেন অণুর 
চলনশক্তি ক হয়ে পড়ায় সব রঙ পার করে বর্ণহীনতায় পৌঁছে দিতে পারে না। 
তাই সমৃদ্রের জলকে আমর| দুর থেকে নীল দেখি মেরু প্রদেশের বরফকে নীল 
আভা! ছাড়তে দেখি পৃথিবীর আলোতে । এটাও অন্ধকারের একট। হাক রূপ । 
তাই রাতের অন্ধকারে মেই রঙ চাঁপা! পড়ে যায় অন্ধকাঁর সমস্ত রঙ গোপনের 
একক পূর্ণতা, সাদা আলো হল সমস্ত রঙ প্রকাশের একক পূর্ণতা। সমুদ্র 
নীল রঙ মাঝ পথের রঙ। 

প্রঝীশ বৈদ্যুতিক নিয়ম মেনে চলে, গৌঁপনত বৈদ্যুতিক আধান হীনতার 
নিয়ম মেনে চলে । দুই-এর ম্োক্ষণে শক্তি উৎপার্দিত হয়। বরফ ঠাণ্ডা বলে 
তাঁর থাকে আঁকর্ষণী ক্ষমতা, এই আকর্ষণী ক্ষমতার জন্ত আকাঁশের মেঘ বেশি 
পরিমাণে তড়িতাধান বহন করে। তাঁর ফলে পৃথিবীর মাটিতে তড়িৎ আবেশের 
সৃষ্টি হয় । চুয়ের বিভব পাথক্যের মোক্ষণ সৃষ্টি হলে বজ্রপাত ঘটে। 

নীল মাড় দেওয়] সাদা কাপড় আমরা. কালো চোখে দেঁখি। এখানে 
নীল রঙ চশমার লেঞ্চের কাজ করে। এমনি ইলেকট্রিকমহ সমস্ত শক্তির চলার 
ভঙ্ত প্রকৃতিতে দেই ধরণের জেনারেটর নাই, যেমনটি মানুষ হৃষ্টি করেছে। 
প্রকৃতির জেনারেটর অনেক দক্ষ, সে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ করছে, তেমনি রঙও 
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প্রকাশ করছে কেন্্রকে ভিত্তি করে। কেন্দ্রকে ভিদ্ভি করে নানা বস্তর রলায়নে 
নিজের জালানি শক্তি উৎপাদন করছে। কেন্দ্র সুক্ষ বলেই কেন্জ্র ছাড়া নুক্ষ 
কাজ হয় না। দুস্্ম কাজ না হলে সততা! সৃষ্টি হতে পারে না । রাজনৈতিক 
অন্যায় এমন ভাঁবে বেড়ে চলেছে যে, তার্দের ছোট অন্যায় আর সহ করতে 
অন্থবিধা হয় না। এমনি ভাবে মানুষকে তৈরি করে তার। শোষণ চালায় বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে। কিন্তু খুব সুম্ম ক্ষেত্রে মাথার একট! সামান্য উকুনকে মানুষ নথে চেপে 
মারে। কেন্দ্র অসীম শেষ সংকীর্ণ স্থান। সেখান থেকে কোনকিছু ছুটে এলে. 
লক্ষ্য ভর হয় না। এমনি লক্ষ্যকে স্থির করবার জন্য ধনুর্ধারী কিছু সময় ধরে 
ভীরের মাথ। ও লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে মুখোমুখী হুম্্ত1] আনে । তবেই সে লক্ষ্যতেদ 
করতে পারে। বিজ্ঞান যেথানে অজাস্ে হলেও কেন্দ্রকে ভিত্তি করেছে, সেখানে 
সে অনেক এগুতে পেরেছে, লক্ষ্যভেদ করেছে । কেন্দ্রবাদ জান! থাকলে বিজ্ঞান 
প্রয়োজনে কেন্ত্র থেকে সরে এলেও ধনুর্ধারীর মত লক্ষ্য স্থির রেখে লক্ষ্তেদ করে 
একক ক্ষেত্র তত্বে পৌছাতে পারত। 
মাধ্যাকর্ষণ আছে পূর্থিবীর ক্ষেত্রে। পৃথিবীর পরে সমুদ্রের জল থাকলেও 
ভার আকর্ষণ অন্যরকম। যদিও সে নূর্ধঘ ও পৃথিবীর প্রভাবকে মানিয়ে চলে। 
মমস্ত ব্যক্তিত্বকে না মেনে দি সৃষ্টি একটা মাত্র ব্যক্বিত্বকে নিয়ে পড়ে থাকত, 
কোন কিছুর সথ্টি হত না। জল, হাওয়া, আকাশ, বন্ত কিছুই থাকত না। নানা 
স্বকীয়তা ন! থাকলে নানা স্থটি হত না। হাইড্রোজেন ও অক্মিজেন বদি নিজের 
নিজের দ্বকীয়ত। প্রকাশ না করত ছন্দের অভাবে জল সৃষ্টি হত না। পৃথিবীর 
জলের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণ, সবচেয়ে বেশি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
মুখোমুখী দাড়িয়ে আছে। 
দৃক কেন্দ্রের স্বকীয়তা হুমম পরমাণু হাইড্রৌোডেনের আছে। নিউট্রনও 
মেষ স্বকীয়তাকে খর্ব করতে উপস্থিত থাকে না। তাই হাইড্রোজেন নিজে জলে । 
অক্সিজেন আলে! জালতে হাতুড়ির কাজ করে। সে নিজে জলে না। এই 
এ এসে আঘাত করতে হলে তাকে আপেক্ষিক শুন্ভতীয় ভর করে চলতে 
সেই আপেক্ষিক শুন্যতা সৃষ্টি করে হাইড্রোজেন। অন্য আগুনে অক্সিজেন 
রে হয়ে শেষ হয়ে যায়। হাইড্রোজেনের আগুন অত তেজী নয় বলে সে শেষ 
হয় ন|।। একটি হাইড্রোজেন পরগাণুর আকর্ষণের সে ক্ষমতা নাই যে একট 
অক্সিজেন পরমাঁণুকে ধরে রাখতে পারে। তাই ছুটি হাইড্রোজেন পরঙাণু 
একটি অক্সিজেন পরমাণুকে ধরে রেখে জলের অণু সৃঠি করতে পারল। অক্সিজেন 
১২ 


১৭৮ _ আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক 


পরমাণু ধরা পড়ে হাইড্রোজেনকে উর্ধ্বমুখট হতে দিল না, হাইড্রোজেন পরমা 
অক্মিজেনকে নিয়মুখী হতে দিল ন1। দুয়ে মিলে তাই তারা৷ হি করল না-গ্যাসীর, 
না-কঠিন বস্তু জল। লমত্ত যৌগিক পদার্থের এমনি ভারসাম্য থাকে । রসায়ছেনর 
মূল কথ। এখানে । 

হাইড্রোজেনের যে দহন ক্রিয়া হয় বাঁতাদের মধ্যে সেই দৃহনের শুন্যতা গ্রহণ 
করেছে অক্সিজেন । তাই পরমাণু শক্তি হলেও সেই পরমাধুতে সৃষ্ট বস্তু শস্ষি 
গ্রকাশ করতে পারে না। জল তাই অন্য বন্ত হলে বা বরফ হলে আবার তা৷ জলে 
ফিরে আদে। ব্ঘ্ব কঠিন হবে কি তরল হবে কি গ্যাসীয় হবে জলকে মধ্যস্থ ধরে 
বলে দেওয়া যাঁয়। সবই নির্ভর করছে বেঙ্জরভত্তিক শূন্তত পূর্ণতার তারতম্যের 
উপর। 

অক্সিজেন নাইটোজেন সমৃদ্ধ হাওয়ার সংস্পর্শে হাইড্রোজেন গ্যাপ বিস্ফোরণ 
ঘটায়। এই ছুই প্রতিঘন্দী শক্তির হাইড্রোজেন জীব দেহে থেকে সেখানে আগন্তক . 
নিশ্বাসে আসা অক্সিজেনের প্রতিহন্দিস্ীয় জীবনের চল! স্বষ্ি করছে এব রক্ষা 
করছে। নাইট্রোজেন সার হয়ে খান্ভ জোগাচ্ছে। হাইড্রোজেন আপেক্ষিক 
শূন্যতা বজায় রেখেছে, অক্মিজন আপেক্ষিক পূর্ণতা বজায় রেখেছে জীবনের মোক্ষণ 
হওয়ার জন্য। এই মোক্ষণে ইলেকট্রিক শক্তির মত জীবনী শক্তি সৃষ্টি হয়। রক্ত 
চালিত হয়ু, রক্ত থেকে রদ আরও শুক্মম স্থানে গ্রবাহিত হয়| 

কো-অিনেশন যৌগে দেখা যায একটা! ধাতব আয়নের ( বিদ্যুৎ আধানযুক্ত 
পরমাণু ) সঙ্গে অন্তান্ধ আয়ন বা অণুর সমন্বয়ে জটিল যৌগ সৃষ্টি হয়। গিগ্যাগ্ড 
পদ্ধতিতে কো-অডিনেশন যোগে ধাতুরা আয়নটিকে ঘিরে অপর অণু আয়ন বা 
পরমাণু যুক্ত হয়। এই লিগ্যাণ্ড ধনাত্মক, খণাত্বক ব বিছ্যুৎবিহীন অণু হতে 
পারে। কেন্দ্র ভিত্তিক আরুর্ধণ বিকর্ণণকে ভঃ টাউবে বলেছেন, অণুগুলির মধ্যে 
ইলেকট্রন বিনিময় হচ্ছে। এই পদ্ধতি গ্রাণ-রপায়ন ( বায়োকে মিস্টি) এর ক্ষেন্তে 
ভূমিকা নিতে পাঁরে। কারণ অজৈব জৈব সর্বক্ষেত্রে সেপ্টোরিজম কার্ধকর। 
শ্বদনে যে অক্সিজেন আসে তা ইলেকট্রন বিনিময়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; 
উদ্ভিদের সালোক সংশ্েষণ থেকে শুরু করে ব্যাটারি ও জালানি কোষ পর্ধস্ত দর্ব 
বিষয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়। চলছে । এই কারণে ১১৮৩ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
তাত্বিক বিজ্ঞানী ডঃ টাউবেকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এখানে 
লক্ষণীয় যে সেপ্টারিজম আবিষ্কারের পর থেকে কেন্ত্রভিত্তিক গবেষণায় নোবেল 
পুরস্থার বেড়ে গিয়েছে। 


শু 
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কার্বনের গ্যাদ শোষণের গুণ থাকায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে সে যৌগ গঠন করে লব 
চেয়ে বেশি। এই কারণেই সে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বলেই আবার সবার সন্ধে 
যোগের স্বযোগ পায়। কেন্দ্রছিত্তিক আকর্ণণ বিকর্ষণ করার স্থযোগ পায়। 
এইভাবে হুটি হয়েছে কার্বন শৃঙ্খল । 

কার্বন কেন্ত্রবা্দী বলে কার্বনের পরমাণুগুনি অসীম সংখ্যায় শৃঙ্খলাকারে বা 
বৃন্তাকারে সজ্জিত থাকতে পারে। অন্য মৌলের এই ক্ষমতা। এত বেশি ধাকে 
ন।। সৃষ্টির সমস্ত বৃত্তাকার বন্ত পেপ্টারিজম মেনে নিতে বাধ্য । বৃতটি বলের মত 
গোল কি ডিমের মত লম্বাটে হবে তা নির্ভর করে কেন্দ্রের উপর। কেন্জ্রের শক্তি 
অনুযায়ী শরীরের উপর। জীব কোষের আকার গোল, ভিম্বাকারঃ লম্বাটে ও 
সগিল হয় কেন্ত্রভিত্তিক জীবেত্র শরীরের আকার জন্ুযায়ী । 

এই কানের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে সৃতি হয়েছে হাইড্রোকার্বন, 
অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থষ্টি হয়েছে কাবন-ডাই-অক্মাইড, কার্বন-মনো-অক্মাইড 
ইত্যাদি পাঁচটি অক্াইড। ফ্লোরিনের ম্গে যুক্ত হয়ে সবি হয়েছে ফ্লোরোকার্বন | 
কার্বন ও নাইট্রোজেনের মিলিত গ্যাসই নায়ানোজেন নামক বিষাক্ত গ্যাস। 
কান বিভিন্ন মৌন, প্রধানত ধাতুর সঙ্গে মিশে কার্বাইট যৌগ স্থট্টি করেছে। 
কার্বন ও গন্ধকের মিলিত যৌগ কাবন-ভাই-সালফাইড | রসায়নের এবং 
যেকোন বস্তর সংযোজনের মূল কথা পঞ্্পরের মধ্যের শুন্যতা । 

থাছ্যের কার্বন অংশের দহন ব্রি জীবদেহে তাঁপ ও শক্তির সধ্গার হয়। 
জীবর্দেহের অভ্যন্তরে শ্বাসবাযুর অক্নিজেন থাগ্ধের কার্বন পুড়িয়ে কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস ত্্টি করে। প্রশ্বাদে এই গ্যাল বাধুতে মিশে গেলে উদ্ভিদ সেই 
কাধন-ডাই-অক্মাইড টেনে নেয় । তার থেকে কার্বন রেখে অক্সিজেন বাতাসে 
ছেড়ে দেয় । কার্ধনে গাছের পুষ্টি সাধিত হয়। এই উা্তদ খেয়ে জীব বাঁচে। 
এইভাবে হৃষ্টি হয় জীবনের কার্বন চক্র 

গ্রতিটি প্রাণীর শরীরে কার্বন যুক্ত অবস্থায় থাকে, বেমন কার্বোহাইড্রেট 
চিপাবে শ্বেতনার, শর্করা ও দেলুলৌজ এবং প্রোটিন হিপাবে আযালবুমিন ও 
জিলাটিনে। বাতাসে থাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড কার্বন ও অক্সিজেনের মিলিত 
যৌগ। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যামে হাইড্রোকার্ধন থাকে । 

কানের শোষণের ও হাইড্রোজেনের শক্তি প্রকাশের গুণ একট! কেন্দ্রের 
পূর্ণ গুণ হতে পারে। কেন্দ্র আকর্ষণের দ্বার! শক্তি প্রকাশের কাজে লাগায় 
অক্সিজেনকে। অক্সিজেন আকধিত ব| পতিত হয়ে শক্তি বিকর্ষণ করায়। সব 


৯৮, আইনস্টাইনীয খিজনের বিশাল বিতর 


কিছুই সন্ভব হুয় আপেক্ষিক শৃল্তত। পূর্ণতায়। মৃত নূর্ধ শুন্তত| হারিয়ে ফেলে বলেই 
বত । তখন হুর্ধের উপযোগী আকাশ থাকে ন| .আকর্ধণ বিকর্ধণের অভাবে। 
ভাই মে পতিত হতে থাকে অসীম শুস্ততায়। তার ঘনত্বের কাছে তখন সবই শুন্য । 
নিজের কৈগ্ছ্রিক শক্তি হারানোতে পতনের চাঁপ সরাসরি শরীরের পরে পড়ে। 
সমস্ত শরীরই কেন্দ্র হয়ে ভাঙ্গতে থাকে, সেই ভগ্নাংশগুলো আবার শৃন্ঠতা পেয়ে 
অণু-পরমাণু হওয়ার স্থযোগ পায়। সর্ব গুণের অধিকারী যে ভুর্য নিরেট হয়ে, 
.. অগুংপরমাণুর গুণ হারিয়ে গুণহীন হয়েছিল, তার ভগ্নাংশরা তখন অস্তারে অস্তরে 
অণু-পরমাণুতে ভেঙ্গে গুণ ফিরে পেতে থাকে, বতক্ষণ না সূর্য আকর্ষণ বিকর্ধণের 
কেন্ছ পাচ্ছে । কেন্দ্র না পাওয়! পর্বস্ত সরাসরি শরীরে আঘাত পেয়ে ভাঙ্গতেই 
থাকবে। আপেক্ষিক শৃন্তায়' এসে তারা নানা গণ সম্পন্ন অণুপরমাণু হওয়ার 
স্থযোগ পায়। সেই শুন্ততা পৃথিবীর মাটির ভেতরে আছে বলে সেখানেও নান! 
গুণ সম্পন্ন 'অগু-পরমাণুর জগ্ম হয়। আকাশের অনুঘটকত্ধে তা সম্ভব। মৃত 
নক্ষত্রের পরক্াণু নাই, তাই তার বাইরে অন্ুঘটকের কাজ করে মহাকাঁশ। 

কাধিন, হাইড্রোঙ্জেন ইত্যাদি সেই ধরণের পরমাণু যাদের অন্থান্ত পরমাণু 
আঘাত করে নানা বন্ত সুট্ি করে। তাই জগতের প্রায় সব কিছুতে কাবন অথব! 
হাইড্রোজেনের ভূমিকা আছে। এরা গ্রকতাগ, অন্থান্তরা আর এক ভাগ। পরমাণু 
এই দুই ভাগে বিভক্ত 

বন্তর ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর নয়--পরম কণা । পরমাণু ভাঙ্গলে ইলেকট্রন, 
প্রোটন, নিউট্রন পাওয়া যায়। পরমাণুর কেনে শূম্স্থান ও কণা আছে। অথচ 
বিজ্ঞানে পরমাণুর যতটা গুরুত্ দেওয়া হয়, কণা ও শূন্তাতার ততটা! গুরুত্ব দেওয়া 
হয় না। ঘটনাচক্রে তারা আলোচনায় এসে যায় মাত্র এই কণা ও শূন্যতা 
গুরুত্ব ন| পাওয়ায় ভাবপারের বাস্তব ব্যাখ্য। হচ্ছে না। রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থ 
বিজ্ঞান একজে মিশতে পারছে না । তবে বলা যায় হৃট্টিশীল বন্তর ক্ষুত্রতম অংশ 
পরমাণু । হ্টি বিমুখ বন্তর ক্ষুদ্রতম অংশ কপা। এই পরম কণ। ভাঙলে 
আকাশ ও ভাব সৃষ্টি হয়। কেন্দ্র ভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ধণের টান! পোঁড়েনে 
সবাইকে অশেষ ভাবে ভাঙ্গতে হয়। 

একে আদতে হলে শুধু পরমাণুতে ন1 গিয়ে, শুধু পরম কণাতে না গিয়ে কে 
যেতে হবে। সমত্ত অণুপরমাণু ভাঙ্গা! নীরেট সুর্ধ আকর্ধণের দ্বারাই মৃত হয়। 
কিন্তু হুঠির জন্তু অন্ঠর্দিক থেকে তাকে বিকধিত হতেই হবে। হ্যটিতে বৃহৎ ক্ষেত্রে 
কিংব৷ ক্ষুত্র ক্ষেত্রে একে যাওয়। বাবে না। সেখানে অনন্তের বিভ্রান্তি দেখা দ্বেবে। 
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নৰার মধ্যে কেন্দ্র আছে বলেই কেন্ত্রই একক। তার ছুই কাজ আকর্ষণ ও 
বিকর্ষণ। আর তাদের তৃষ্টি বছ। এক ঈশ্বরে আছে পুরুষ ও প্রকৃতি । সেই 
পুরুষ প্রকৃতিতে আছে বহু হৃটি। সৃষ্টির বড় ছোটর লংখ্যাও অনভ্ভ। তাদের 
কেন্দ্রের সংখ্যাও অনস্ত। এক এক কেন্দ্রের এক এক গুণ বিশ্ব ব্রদ্ধা্ডকে 
সীমাঞিত করে। তবু সব কেনের চরিত্র এক। 

একটা দেশের সরকারও সেই দেশের কেন্দ্র। সেই সরকার ছাড়া জীবন 
ধারণের প্রধান শ্রোত টাকাকে কেউ আটকে রাখলেই জন--জীবনের প্রবাহ ব্যাহত 
হয়। কাগজ .ছেপে জম৷ টাকার ল্লোতের বিকল্প রাখলেও জম টাকার স্রোত 
বন্ধ হয়ে দুষিত হয়। কাগজ ছেপে পুরোনের পর সেই দুষিত কালে টাক শোতে 
ভীড় করে অর্থনীতিতে রোগ শি করে। মেই অত্যধিক স্রোতের এবং দুষিত 
গ্যাসের ঠেলায় জনজীবন-গ্রবাহের শির! উপশিরা কেটে ষায়। তাই সরকার 
ছাড়া কারে হাতে টাক] জমতে দেওয়া উচিত নয়। জমলেও সরকারের নজরে 
থাকলে আর কাগজ ছাপার দরকার হয় না। রক্ত শ্বোত একস্থানে জলে যেমন 
জীবন নাশের কারণ হয়, তেমনি টাকার ক্রোত জমলে দেশের মৃত্যুর কারণ হয়। 
এই টাকা কেন্দ্রের হাতে থাকলে আকর্ষণ বিকর্ষণে সবার উপকারে লাগে । সব 
সময় মোতের সামগ্রন্ত রাখতে হবে। 

মনে কর। যাক সরকারী ব্যাঙ্কে সবাই টাক! জম] দিল। সে টাকার এমন 
সুদ দিতে হবে যে, মে টাকা অন্য কোন ব্যবসায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। তাতে কিন্ত 
সরকারের লোকসান হবে না, কারণ লব লময় মানুষ লাভের কারণে টাকা জম 
দিতেই থাকবে । আর সরকার সেই টাকায় দ্র মেটাবে এবং কর্মচারীদের 
মাইনে দেবে। আরও টাকায় সরকারী ক্রেত। মালিকানা] সমবায় চালাবে। 
সরকারের সেখানে লাভের প্রশ্ন নাই, কারণ সব দময় মাহুষ তাদের হাতে টাক। 
জম। ধিতে থাকবে বেশি লাডের আশায়। এইভাবে টাকার শ্োত জনগণের 
মধ্যে বইতে থাকলে কালে। টাক! জমবে না, ফলে কাগুজে টাকা বেশি ছাপতে 
হবে না। টাক্ষার চলার মুখে ভবিষ্যতের জন্ত জমানোর প্রয়োজন নাই। 
চললেই শরীর পুষ্ট থাকবে। ভবিস্ততেও এই চল! ভবিষ্যৎ গড়বে। শরীরে 
রক্তের প্রয়োজন এই কারণেই । রক্ত জমলেই মৃত্যু । রক্ত চলে বলে শরীর পুষ্ট 
হয়। টাকা চালালেই তেমনি দেশ পুষ্ট হয়। টাঁক। জমালে ভবিষ্যৎ গড়ে না। 
ভাতে ব্যক্তির ভবি্তৎ গড়তে পারলেও দেশের নয়। সেই ব্যক্তিকেও বোঝাতে 
হবে লে টাকা। ব্যাঙ্কে জমা! রাখলে, মধ টাকায় স্থঘ দরকার ছেবে। সবাই হি 
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এই পথে আপে, তখন যে কেউ এই হিসাব ৰহিভূ্তি টাক! খরচ করলেই পাড়ার 
লোকের হাতে ধর। পড়ে যাবে । এমনিভাবে দেশের কেন্দ্র সমন্ত স্বানষের কেন্দ্রকে 
বাচাবে পেপ্টারিজম অনুযায়ী । ব্যক্তি দ্বার্থও সেইভাবে মহৎ করা যেতে পারে। 
জমানোর স্বার্ন কালে! টাক বাড়ালেও তার জন্য দায়ী বর্তমান অর্থনীতি । স্বার্থ 
দায়ী নয়। কারণ স্বার্থ সব সময় স্বার্থ। পূর্বোক্ত অনুযায়ী সেই স্বার্থকে জুড়ে (দিতে 
হবে দেশের কড় ম্বার্ধের সঙ্গে । এমনি ভাবে জগতের কোন দিক নেই যেদিকে 
সেপ্টাপ্রিজম ছাড়। কাজ হয় । 


চৌদ্দ 


জীব কোষকে জানতে হলে রসায়ন বিদ্া ও পদীর্থ বিদ্যাকে এক সঙ্গে জানতে 
হবে। জীবের চরিত্র তাই তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে । জ্বালানিপদার্ধের হট 
যেমন আলো, জীবের শরীর পদার্থের তৃষ্টি তেমনি চরিত্র মেধা ইত্যাদি। কেউ 
পদ্দার্থ বিজ্ঞানে ভা, কেউ বপায়ন বিজ্ঞানে ভাল। এই ভালত্ব নির্ভর করে 
আগ্রহের উপর । এই আগ্রহকে যদি কেউ সেণ্টার বিষয়ে আনতে চায় তবে সে 
এক সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতি বিজ্ঞান, মাজ বিজ্ঞান, সহ সমস্ত 
বিজ্ঞানে পারদর্শী হবে। এবং আপনা থেকেই সে একক শ্ষেত্র তত্বে চলে যাঁবে। 
সেখানে কোন বাধা জ্ঞান ভাগারকে ভাগ করতে পারে লা. অথচ সে একটি 
বিষয়েই মাত্র পড়াণুনা করছে, পে বিষয় হল সেপ্টার। 
বাইরের প্রভাবে কালো রঙের প্রসারণে সব রডের স্থষ্টি। তাই সব রঙের 
চেয়ে কালে। রঙ ঘন। এই কালো রঙ তাই সব রঙউকে ঢাকতে পারে । এই 
ঘটনার সেপ্টারে ন1 গিসকে যর্দি কালো ছাড়া যে কোন একট! রঙ নিয়ে চিন্তা করা 
যায় মুলকে জানতে পারব না। যে কে'ন রঙের গোড়া কালে থেকে বিচার 
করলে সেই রঙকে জানতে পারব । অর্থাৎ সেই রঙকে বিচার করতে গোড়ার 
আসতে হবে। 
অক্কে গণনা! পাওয়] যায়, হয়তে। তার চরিত্র পাওয়া যায় ভালা ভাগ । কিন্তু 
পৃর্তা জানতে হলে গণনা এবং স্থানীয় চরিত্র জানতে হবে। দু কেজি আম 
গণনায় চারটে হল। এক কেজি আম তাহলে ছুটি হওয়া! উচিত। কিন্তু তা নাও 
হতে পারে। ছুটি আম এক কেজির বেশিও হতে পারে, আবার কমও হতে 
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পারে। এই ছুটি আমের ওজন ব| হুবে, ছু কেজি থেকে বাদ দিলে অপর ছুটির 
ওজন পাঁওয| যাঁবে। ছুটি আম এক কেজি হলে, পর ছুটি আম এক কেঞ্জি 
হযে। ওজনে অসমান হলে আম কেটে সমান করতে ছবে। তখন আর সংখ্য। 
ঠিক থাকল না। এতগুলো৷ ঘটন৷ সম্ভব হল আম চারটির ওজন জানা আছে 
ৰলে। তেমনি বিশ্ব ব্রচ্জাণ্ডের হিসাব জাঁন1 থাকলে, ছোট খাট হিসাব কর! যায়। 
কিন্তু ত| সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট থেকে বড়র দিকে যেতে হবে। 
ছোট বড়র আপেক্ষিকতাবাদও চঞ্জে না। এই দু কেজি আমের দাম এখানে 
চার টাকা হলে, পাহাড়ের পরে দাম কমে বাবে । কারণ সেখানে মাধ্যাকর্ষণের 
তারতাম্যে ওজন কমে ষায়। একট! মানুষের যা ওজন ত1 কমে যেতে পারে 
খেতে না দিলে অথবা মানলিক দুশ্চন্তায়। আবার অন্ত কোন অন্থথ হলে 
শরীরের ওজন কমে যেতে পারে। পশুকে খেতে ন দিলে দুশ্চিন্তা থাকে না, 
ম্নাহুষকে খেতে দিলেও দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে মানুষ খেয়েও রোগা 
হবে। পঙ্ কিন্ত হবে না সেই দুশ্চিন্তার অনুভূতি নাই বলে। 

চোরকে ধরে মারনে দে পথ হওয়ার কথা চিন্ত। করে। একই মানুষ ধণীকে 
স্বেখে ধনী হওয়ার ইচ্ছা গ্রকাশ করে । যদি দে শোনে মানুষকে শোষণ করে সে 
ধনী হয়েছে, তখন মে শোষণ করতে চাইবে। স্থান কাল পাত্র সবাই চরিত্র 
পাণ্টিয়ে দিতে পারে। সেখানে গ্রচলিত অঙ্ক চলে না । দে অস্ক*করতে হৰে 
কেন্দ্রভিত্তিক। প্রত্যেকের কেন্দ্রের স্থানে গিয়ে তার হিসাব করতে হ্বে। 
প্রত্যেকের কেন্ত্রই ব্যক্তিত্ব গঠন করে। মাধ্যাকর্ণ জলের কাছে এক রকম, 
মাটির কাছে মার এক কম । জলে ভেসে বেড়ানে। এক রকম, মহাকাশে ভেসে 
বেড়ানো! আর এক রকম। গলে হাক! বস্ত ডুবিয়ে ধরলে ভেসে উঠে স্থির থাকে। 
তখন হাওয়৷ বা ঠেল। তাকে চালায়। এখানে জলের শক্তির শ্রেত উর্ধবমুখী। 
এই ধরণের নানা বিকধণের শ্রোত মহাকাশের অন্থান্ত জ্যেতিষ্কের আনা শ্লোতে 
মিশে শুরীয় ভ্রোত ৃষ্টি করছে। তাহ মহীকাশে মানুষ শুরে স্তরে ভেসে বেড়ীয়। 
জলের মত সোজান্ুজি ভেসে ওঠে ন! সেখানে । জগও মানুষকে ভাঁপাতে পারে 
চালুর দিকে। এই ভা আর মহাকাশে ভাপ কেন্দ্রভিদ্তিক বিচার করলে একই 
কারণে সম্ভব হয়। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে মহাকাশে ভাসার শক্তি উর্ধ্বমুখী গতিকে 
রুথেছে। নইজে মব কিছু পৃথবীর আওতার বাইরে চলে বেত। নান স্তরের 
নান। বস্তশক্তি না থেকে এক বন্তশক্তি থাকত।. জলে এক বন্তশক্তি বলে 
দোজান্থজি হালক। জিনিকে ভামিযয় তোলে ও ভারী জিনিসকে ডুবিয়ে দেয়। 
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জলের মধ্যে স্তর থাকলেও ঠেলার শক্তি বেশি থাকাঁয় ভেসে ওঠে। হাক্কা বন্ধ 
জলের আপেক্ষিক শূন্যতায় ভেসে ওঠে। ভারী বন্ত জলের আপেক্ষিক শৃন্ততায় ডুবে 
যায়। সেখানে উর্ধ্বমুখী জলের আপেক্ষিক শুন্ভত! মার খেয়ে যায়। মহাকাশে 
দুয়ের আপেক্ষিক শুন্যতা পুর্ণত|'কাজ করছে বলে লমতা৷ রক্ষা হয়। 

জলে একটা কালির বড়ি ফেলে দিলে তা ডুবে যাবে অথবা ভেগে 
থাকবে। সে জলে গুলে গেলে সংখ্য। থেকে যখন ক্রমে পরিমাণে আসবে 
তখন সে সমস্ত জলের স্তরে ভাগ হয়ে জলের পরিমাণে এক হয়ে থাকবে। 
পূর্বে বলেছি, বেলার প্রতিটি মানুষের শ্বর প্রতিটি সংখ্যা। দুর থেকে তাদের 
স্বর আলাদা আলাদা সংখ্যায় শোন! যাবে না। শোনা যাবে পরিমাণে । 
আবার তার থেকেও ছুই একট! উচ্চ শ্বর আলাদা-মআলাদী ভাবে শোন! যাবে 
শক্তিতে পরিমাণের বেলুন ছিন্ন হওয়ায় । সেগুলো! সংখ্যা হলেও, পরিমাণ। 
জগতে এমন মিশ্রণ ঘটে গিয়েছে যে, সুক্ষ ভাবে বিচার করলে সবই পরিমাণ আবার . 
সবই সংখ্যা। কাজ বুঝে আমরা নির্ণয় করি মাত্র। পরমাণুর কাজ বুঝে 
আমরা তাকে সংখ্যায় ফেলি। মুত ুধের চাপে তা পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে। তা 
ভাঙ্গলে আবার কণ! হবে, কণা আবার আবছাওয়। থেকে শূম্ততা গ্রহণ করে 
পরমাণু হত্রে। পরমাণুতে যেমন কণার সংখ্যা আছে, তেমনি শুন্তের পরিমাগ 
আছে, র্‌ তার মধ্যে কণায় কণায় রপাঁ়ন চলছে। পাহাড়ের শৃঙ্গ একটা 
আয়তন নিয়ে পরিমাণে ওঠে । এমনি একট! পরিমাণের শৃঙ্গকে সংখ্যায় গোনা 
যায় । জগতের সব পরিমাৎই পূর্ণ, সব সংখ্যাই পূর্ণ। তার থেকে একটা কণা 
বাদ গেলেও আর পূর্ণতা থাকে না। তাই সবার মধ্যে পূর্ণতা আছে। 
উপনিষদের ভাষায় বঙ্গ| যার । 

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণনিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমূদচযতে 
ূর্ণন্ত পূর্ণমাঁদায় পূর্ণমেবাবশিত্ততে ॥ 

উহ পূর্ণ, ইহাঁও পূর্ণ, পৃর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন, পূর্ণের পূরণ গ্রহণ করিলে 
পূর্ণই মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। এই পূর্ণতা! কিন্ত শূন্ততাকে বাদ দিয়ে নয়। পূর্ণ 
একট। পরমাণুর মধ্যেও শুন্ণত| থাকে বলেই গায়ে গায়ে লেগে থাকে । জন্ম একা 
পূর্ণ নয়। মৃত্যুকে নিয়ে সে পূর্ণ। মৃত্যু যে পূর্ণঙা নয় আমরা জানি। এই 
মৃত্যুই আবার একটা পূর্ণতাকে ডেকে আনে। শুন্থত। পূর্ণতাকে আকর্ষণ ককে। 
পূর্ণতাও শুন্ততাকে পূর্ণ করে.কেন্্রতিস্তিক। 

কেঞ্জ এক হলেও শৃন্ঠতা পূর্ণত! তাকে ছুই করেছে। দুই না হলে চেতনা 
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খাকে না। ঘুষস্ত মানুষের হাত ধরলে সে জেগে উঠবে অন্ত চেতনায় । জাগার 
পরও যদি সেই একই ভাবে ছাত ধরা থাকে, পূর্বের সেই চেতন! জাগা অবস্থাতেও 
হারিয়ে যায় আর এক চেতনায়। এই ঘুম থেকে জেগে আর এক ঘুম। দেই 
ধরা হাত আশার ছেড়ে দিলে সেই জেগে থাক! চেতনার থুমও ভেঙে যায়। 
তথন মনে হবে হাত হাক। তয়ে গেল। অভ্যালে যে বন্ধনকে বন্ধন মনে হয় ন, 
হাত ছেড়ে দেওয়াতে মনে হবে সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া গেল । এমনি ভাবে 
আমর! বন্ধন চেতনার অভাবে বুঝতে পারি না। এই চেতন! সৃষ্টি করতে 
ছুই এর দ্কার। ভ্গতে প্রাণী্গৎ সহ প্রক্কৃতির বা কিছু নড়াচড়া করে 
সবই কেন্ত্রভিত্তিক একাধিকের আকর্ষণ ৰিকর্ণে। এখানে বিজ্ঞান আধ্যাত্ম 
একাকার। 

ষে যতই প্রতিভাশালী হোক, একাধিকের সঙ্গে মংোগ না হলে তাঁর আবিষার 
সভভব লয়। এই ন্রিম মেনে মাধারণ লোক আবিষ্কার করতে না পারলেও বুঝতে 
পারে। প্রতিভাশালী লোক তাকে একটু বাড়িয়ে আবিষ্কার করতে পারে। 

দুঃখ সহজে অন্ুতৃতিতে হারায় না। ছুঃখ কর্ধ শেখায়। সখ অলমূত৷ 
শেখায়। স্থখের অলসতা কোন মৃতি গড়তে পারে না, মৃতি গড়ে কর্ম। স্থখ 
চলে গেলে বোঝ। যার। খন দুঃখের পায়ে মাথা কুটতে হয়। যদিও সে 
অপমান বোধ করে। দুঃখ চলে গেলেও কোঝ। যায় । তখন সখের পায়ে মাথা 
বুটতে হয়। তাতে নে সম্মান বোধ করে। সেই দম্মানই তো৷ তাকে অলস 
করে। এই স্ুথী অলস মানুষ সুখের সময়কে অল্প ভাবে । ছৃঃখী মানুষ দুঃখের 
সময়কে দীর্ঘ অন্ত ভাবে। এই' অনস্ত অনস্তকে জানায়। সুখের নংকীর্ণত৷ 
স্ব্াজিবী হয়। এই সংকীর্ণতা বোঝ! যায় স্থখ থেকে দুঃখে পদদাপণ করলে। 
স্থথী লোক মনে করে এই স্থখ চিরদিন থাকবে, এই চিন্ত। সময়ের মৃল্য দিতে পারে 
না। এখানে তার সময় বসে থাকলেও প্রকৃতির সময় তে! বনে নাই, সেই সমর 
তাকে আবার দুঃখের মধ্যে এনে সময়ের মুল্য বোঝায়। তাঁর মনে হবে দুঃখের 
সময় নীরেট ও দীর্ঘ । সে আছে বলে তার সময় আছে। সময় প্রত্যেকে অনস্ত 
সময় থেকে নেয়। 

ছুটি লোক পাশাপাশি বসে আছে । তাদের একজনের কলঙ্কের কথা বললে 
একই প্রাকৃতিক সময়ে তার মনে হবে অনস্ত লময়। অনন্তের চিন্তা তাঁকে তখন 
তড়িৎ বেগে পালিয়ে যাওয়ার প্রেরণ! দেবে । তার পাশের লোকটি কিন্তু তার 
কলঙ্কের কথা রসিয়ে রদিয়ে উপভোগ করতে থাকবে। সে চাইবে কলঙ্কের কথা 
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আরও বল। হতে থাকুক সার! দিন ধরে। এই সময়ের প্রসারণ তাকে অলদ ও 
ধীর করে। এমনিভাবে বন্ত ও বস্তর ক্রিয়ার মধ্যে সময় কাজ করে। 

এমনিভাবে বস্তকে প্রনারিত করলে আবহাওয়ার চাপে তার গতি কমতে 
থাকে। তাকে ঠাণ্ডায় সংকুচিত করলে গতি বাড়তে থাকে । এর গতি হবে নিয় 
গতি। প্রথম প্রসারিত অবস্থায় এই নিয় গতির চাপ কমতে থাকে আপেক্ষিক 
শৃন্ততার আকর্ষণ পেতে থাকে বলে। তাই পৃথিবী বলতে যদি আবহাওয়ার 
প্রসারণ ছাড়া শুধু মাটি বোঝাত, তবে সে ভাগীত্বে পড়তে থাকত। আবহাওয়ার 
সম্প্রদারণ নিয়ে পৃথিবী সৃষ্ট বলে তার পন্তন ঘটে না। পৃথিবীর কেন্দ্র ভিত্তিক 
আকর্ষণ বিকর্ধণ এর জন্য দায়ী । এই আকরণ বিকর্ধণ স্র্ধ গ্রহ উপগ্রহ সবাইকে 
ধরে রেখেছে । 

একই লময় কলঙ্কিত লোকটির কাছে অনন্ত, শ্রোতা লোকটির কাছে ক্ষণকাল। 
সে-'আরও সময় চাইবে তাঁর কলঙ্ক আরও বেশি সময় ধরে শুনবার জন্য কলঙ্কিত 
লোকটির অনস্ত পময় তার কাছে অতি ক্ষুদ্র সময়। প্রকৃতির হিসাবে তাদের 
সময় একই । 

যাঁর মাথার পরে শীঘ্র মরণ আছে, সে হর ভাল কাজ করে, না হয় খারাপ 
কাজ করে। পরীক্ষিতের মত লোক ভাগবতামুত পান করে সময়ের মূল্য দেন । 
দুষ্ততকারী তখন অন্যায় ভাবে ভোগ করে সময়ের মূল্য দেয়। সে চাইবে, মরণ 
যখন হবেই ভালভাবে ভোগ করে মরি, আবার ষে চিন্তা ঝরে আমি আমার 
ধার! সন্তানের মধ্য দিয়ে অনন্তের পথে বাঁচিয়ে রাখব, সে কিন্ত সেই সংদ্গিগও 
সময়েও অনস্তের কাজ করে যেতে পারে। বে যেমন নিজের জীবনের স্বার্থ বোঝে, 
তেমনি অমরত্ের স্বার্থ বোঝে । একট! পরদাণু ক্ষুদ্র হলেও তার শক্ত অসীম। 
সে পরমাণু জগতের সঙ্গে মিশে অনন্ত বস্ত জগৎ সৃষ্টি করে। বস্ত মরলেও তাদের 
ধার! আছে বলেই বার বার বন্ত গড়ে অমর হয়ে বায় । তাই যে নিজের স্বার্থ 
বোঝে সে অমরত্বের স্বার্থ বোঝে । তাই সে অমরত্বের জন্য জীবন দিতেও পারে। 
এই অমরত্ব সংকীর্ণ স্বার্থ নয়, কারণ তার ত্বারা যে জনগণ পৃথিবীকে রক্ষা করতে 
চায় এবং তাদের উপযুক্ত করতে পাহাষ্য করে। 

্বার্থাম্বেবীর মাথার পরে মৃত্যু এলে মে জীবনের চেয়ে জনগণকে বেশি 
ভালবাদে না। এই ক্ষুদ্র জীবনে গে জনগণকে মেরে কেড়ে সব কিছুকে ভোগ 
করতে চায়। তাঁরা ভাবে, মরতেই খন হবে, তখন মায় বাড়িয়ে লাভ কি? 
জীবনকে চর ভোগ করে যাই। তাতে কলঙ্ক হলেও ভয় নাই, কারণ জীবন তো 
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আর বেশি সন্নয় নাই। অর্থাৎ তার! নিজের জীবনকে ভালবাসে না বলেই পরের 
জীবনকে ভালবেসে অমরত্বের কথ চিন্তা করে না। সে ভোগের জন্ত জীবন 
দিতেও প্রস্তত। তার সন্তানও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে সমাজের শ্বণ্য 
জীব হয়ে ওঠে। 

প্রতিভাশালীও ভোগ চায়। মেধানে লোভের চেয়ে আবেগ কাজ করে 
বেশি। সে একটা অন্তার় করতে চায় আবেগের বশবর্তী হয়ে। কিন্তু তার বাধা 
মন তাকে তা করতে দেয় না। পরে সে অন্ঠায় প্রকাশ পেলে সে অনুশোচন। 
করে বলে, ভবিস্বতে আঁর আমি অন্যায় করব না। স্বার্থাম্তেধী ভোগী মানুষের 
সে ধরণের আবেগ থাকে না'। তার আবেগ লোভের আবেগে রূপ নেয় বলেই 
ভার আবেগে সমাজের উন্নতি হয় না। যদি পে ভাল হতে শেখে অনেক ঠেকে শেখে । 
তার আগে সমাজেব অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। প্রতিভাশালী মনের বধনে ক্ষতির 
আগে শিখতে পারে। ৃ 

সমস্ত পরক্ষা তো প্রকৃতির গবেষণাগারে হচ্ছে। তার দু চারটির গবেষণ। 
করবার জন্ত আমরা গবেষণাগার তৈরি করি । এমন বন্থ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে 
যে সব প্রকৃতির গবেষণাগারে সম্ভব হয়েছে । আইনন্টাইনের সব প্রমাণ প্রকৃতির 
গবেষণাগারে সম্ভব হয়েছিল। পরে তা মানুষের গবেষণাগারে ঝ্ালিয়ে নেওয়া 
হয়। আগে প্রকৃতির গবেষণাগ[রকে আশ্রয় না করলে, একক ক্ষেত্রতত্বে যায়! 
কোনদিন সম্ভব হবে না। 

বড় একজন ধামিক যেমন প্ররুতির রহস্থে মুগধ হয়ে উত্তর খোঁজে, বড় একজন 
বিজ্ঞাশীও তেমনি প্রকৃতির রহস্তে মুধ্ধ হয়ে উত্তর খোজে। চাওয়! অনুষায়ী 
পাওয়ার ব্যাথ্যা হয়। অনতী নারী চিন্তা করে তার উপপতি কখন আসবে ? 
প্রোঁ। সতী চিন্তা করে তাঁর দ্বামী কখন আমবে ? বাললিকাবধূ চিন্তা! করে তার শ্বামী 
কখন আদবে? প্রথম দুগ্গন আগন্তকের জন্য বিশেষ ব্যন্ত হয় কারণ ভার! 
প্রেমে মজে গিয়েছে । বাঁলিকাবধূ সে ধকল তেমন সইতে পারে না। মনে তার 
স্বামীর চাহিদা] থাকলেও রোমাম্ন গ্রধান। তাই মে ভাবে, সে আম্মক কিন্তৃ** 

একট। রুগ ছেলে ক্লালের পড়ায় উত্সাহ পায় না, কিন্তু খেলায় উত্মাহ পায়। 
ছেলেটির উৎসাহ ন! থাকায় থেল! তাকে উৎসাহ দিল। নিজের উতপাহ যদ্দি 
ধাকত ক্লাসের পড়ায় উৎসাহ ন! থাকলেও পড়াকে উৎমাহিত করত। পেই 
ছেলেটিকে অন্ত কোন কারণ ষদ্দি টেনে রাখত, তবে সে পড়া ও লেখার কোনটি 
করতে লময় পেত ন1। তেমনি ভাবে আইনস্টাইনের কাছে বা নিরস সেই 
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সংসারের অস্থিরত| ভীকে একক ক্ষেত্রতত্ব আবিষ্কারের উৎসাহ থেকে টেনে 
রেখেছিল | ভিনি যদি সেই লংসারকেই আবিষ্কারের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতেন 
তবুও তিনি একক ক্ষেব্রতত্বের একটা দিক আবিষ্কার করতে পারতেন। বিজ্ঞানের 

নানা বেড়াজালকে ভেঙ্গে দিতে পারতেন । তিনি বলার স্থষোগ পেতেন যে, 
_ ভঙ্গবান যেমন সর্বত্র আছেন, বিজ্ঞানের কৈজ্্িক কার্ধকাঁরিতাও তেমনি সর্বত্র 
আছে। মানুষের অবস্থা যখন যেখানে নিয়ে বায়, সেখানেই একক ক্ষেব্রতত্বের 
প্রভাব আছে। কোন কিছুকে বাদ দিয়ে একক ক্ষেব্রতত্ব হয় না। তার প্রতিভা 
ক্টাকে একক ক্ষেত্র তত্বের চিন্তা দিলেও পদার্থ বিজ্ঞানকে মূল ভাবায় আসল মূলে 
ধেতে পারেন নি। কোন অংশ মন্পূর্ণ হতে পারে না৷ তাতে। কিন্তু সেই অংশ 
সম্পূর্ণকে জানার ঠিকানা বলে দিতে পারে। অংশে অংশে অনেক উত্তর পাওয়া 
গেলেও সম্পূর্ণের জম্য অনেক প্রশ্ন রেখে যায় তারা। 

একক ক্ষেত্র তত্ব জানতে হলে কোন কিছুকে হেলা করলে চলবে না। 
এখানে আইনস্টাইনের আবিষ্কারকে তুল প্রমীণ করতে চাইছি না। তার 
আবিষ্কারের মধ্যে এমন পরব প্রশ্ন জেগে ওঠে যেগুলো! ছইতে পারলে একক 
ক্ষে্রতত্ব সহজ হতে পারত। কিন্তু পারিপাশ্থিক অবস্থার দোষে দেরদিকে 
নজর দেওয়া সম্ভব নয়। এই পারিপাশ্থিক আবহাওয়া তাকে মূল পুত্রকে 
জানতে দেয় নি বলে বিজ্ঞানের আরও প্রসার ঘটাতে পারেননি । নিজের 
প্রয়োজন ছাড়া কোন কিছু জানতে ইচ্ছা! করে না। যদ্দি একবার জানার সুযোগ 
আসে প্রয়োজনের তাগিদে, তবে সেই জানা ভাল জাগাকে আহ্বান করে। এই 
ভাল লাগাই স্নাধ্যাকর্ষণের কাঁজ করে। হাতের পরে এক গেলাস তেল রাখলে 
নড়াচড়ার় পড়ে যায়। কিন্তু সেই ভরা গেলালটাকে কানায় ধরে ঝুলিয়ে নিলে 
তলার দ্রিক মাধ্যাকর্ষণে চেপে রাখে বলে জোরে হাটলেও আর পড়ে না। 
প্রারুতিক আকধণ ষেখানে, সেখানেই উন্নতি। | 

'আযালবার্ট আইনস্টাইনের বয়প যখন ১২ বছর, তখন তাঁর কাছে অঙ্ক ছাড়া 
বিশেষ কিছু ভাল লাগত না। তাদের পরিবারে গান বাজনার রেওয়াজ থাকলেও 
তিনি তা শিখতে উৎসাহ পেতেন না। তিনি বাধ্য বাধকত। ভালবাসতেন না বলে 
পিতা মাতার বেহাল! বাজানে। শিক্ষার ইচ্ছা নাকচ করে দেন। তবু পিত| 
মাতার প্রবন চেষ্টায় হখন তিনি বেহাল] থেকে একটা বর-মূছ ন। বের করতে 
পারলেন; তখন থেকে বেহাল! বাজনায় তার আগ্রহ হি হ'ল। সেই বেহাল! 
ষ্টার সার! জীবনের নঙ্গী হয়েছিল। 
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ডিনি কুলের গণ্তীকেও পছন্দ করতেন না। সেখানে যেমন নিজের ইচ্ছা! ম্রত 
শিক্ষা পাওয়া বায় না, তেমনি ইচ্ছা মত বেরিয়ে আসাও যায় না। তাদের 
নিয়মাহবতিতা যেন জার্গান দৈনিকের নিয়মানুব্র্ঠিতার মত নীরস। স্কুলের ' 
শিক্ষকদের চরিত্র যেন উচ্চপদস্থ সৈনিকের মত। তারা শুধু মৃখস্থ করতে শেখায়, 
যা আইনস্টাইনের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তার মুখে তেমন ভাষ! ফুটত না বলে 
মনের কথাও ঠিকমত প্রকাশ করতে পারতেন না । এই অনগ্রসরতার জন্ তাকে 
বেত থেতে হত। রর 

তখন জাানির প্রাথমিক স্কুলে ছিল ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। তার, 
পারিবাণরক ধর্ম ছিল ইহুদী । প্রথম খুলে তিনি সেই ধর্ম শেখার সুযোগ পান। 
খন তারা রোমান ক্যাথলিকদের শহর মিউনিকে এলেন, সেখানকার স্কুলে পড়তে 
হল ক্যাথলিক ধর্ম। অবশ্ঠ আযালবার্টের ধর্মের কোন গৌড়ামি ছিল না। সেটা 
তার পক্ষে ভাল হলেও, ধর্মকে গ্ররুত্ব না দেওয়ায় মন্দও হয়েছিল। সেই 
মিউনিকের ক্ষুলের তিনি ছিলেন একমাত্র ইহুদী ছাত্র । তাছাড়া তিনি খেলাধূল। 
পছন্দ করতেন না। এই ঘব কারণে তার প্রায় একঘোরে হয়ে একা একা ঘুরতে 
হত। তিনি শান্তিতে চলীফের৷ করতে চাইতেন, কিন্তু তার সহপাঠীরা তারও, 
স্থযোগ দিত না। তবে এত বাধা বিপত্তি সহ করেও তিনি লেখাপড়াকক, 
শিক্ষকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন । 

তার কর্মজীবনে ইন্ছদী বলে তিনি কোথাও চাকরির হ্থযোগ পান নি। 
তাই তাকে অনেক সময় উপবাদে থাকতে হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন একটু 
স্থিতি। তার ইচ্ছা ছিল, চাকণি পেলেই বিয়ে থা করে ঘর সংসার করবেন ।, 
এইভাবে অসহায় অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে উইন্টারথার শহরে একটি কারিগরী 
বিচ্ভালয়ে বিকল্প শিক্ষকতার কাজ পেলেন। সেখানে পড়াতে গিয়েও ছাত্রদের 
দ্বণার পাত্র হলেন। তার! তাকে বিদ্রেপ করতে লাগল। পরে তার প্রতিভা 
বুঝতে পেরে অবস্ত শ্রদ্ধা করতে লাগল। 

তার আত্মীয়রাও তীকে ম্বপা করতে লাগল। যে ্ছুলের সঙ্গে তাল রেখে 
পড়াশোন! করতে পারেনি, মেই অনভিজ্ঞ বিয়ে থা করে কেমন করে স্ত্রীর পেটের, 
ভাত জোগাবে? সে আৰার কিন! বিজ্ঞানী হতে চায়! এটা তার, 
স্বপ্নবিলাস মাত্র । 

ছাত্রাবস্থায় অনাহারের ফলে তার শরীয় ভাল যেত না। হজম শক্তিও কম 
ছিল। মংসারের প্রতি ঠার কোন নজর ছিল না। স্ত্রী এলপা গব সময় তাকে 
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' চোখে চোখে রাখতেন। কেউ দেখা করতে এলে চিস্তা করে দেখতেন তার দ্বামীর 
মজে তাকে দেখা! করতে দেওয়! বাবে কিনা । তিনি যখন বাইরে বেকুতেন খন 
। এলস! পয়ুস। হিসাঁৰ করে পকেটে ঢুকিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে তাকে নাহম 
'যোগাতেন যাতে কোন ব্যাপারে হ্বাবড়ে না! যান | এই মানসিক দূর্বল ম্ানষটির 
বাইরে যদি কোথাও পরসার দ্বরকাঁর হত, তুলে যেতেন যে তার পকেটে পয়লা 
আছে। বাড়ীতে ফিরলে স্ত্রীই স্মরণ করিয়ে দিতেন, তোমার পকেটে পয়সা 
রয়েছে অথচ প্রয়োজন মত খরচ করনি। ম্সানের সময় কোন সাবান ব্যবহার 
করতে হবে, দাড়ি কামানোর সময় কোন সাবান ব্যবহার করতে হবে তাও বলে 
দিতে হত। 

এই ভাবভোল! নরম গ্রকৃতির মানুষ আইনস্টাইন জার্ধানিতে বাস করেও 
হিটলারের জার্ানিকে অপরাধী বলতে কুঠিত হন নি। ভার আদর্শের পথে তিনি 
অটল ছিলেন । . তবু সেই বিরোধিতার পাশে ছোট বড় কত ঘটনা ঘটে যেত তা 
তিনি লক্ষ্য করতেন না। ইউরোপে যুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন আঁবার পবাই 
দেশে ফিরে মাসতে লাগল । তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র এডওয়ার্ড দেশে ফিরে এসে 
তার সঙ্গে দেখ। করতে গেলে তিনি তাকে কোন ন্লেহ প্রদর্শন করলেন না। 
এমনি নানা ক্ষেত্রে তিনি নিলিপ্ত ও নিরুত্তাপ 1ছলেন। এই নিরুত্তাপ মানুষটি 
আবার কখন ২ কখনও হাঁসতেন এবং হালাতেও জানতেন। 

কোন কাজ করতে গেলেই আকর্ধণের পরেই বিকর্ষণ এসে হাজির হবেই । 
একক ক্ষে্রতত্বের লক্ষো৷ পৌঁছাতে গেলে নেই চিন্তায় পথকেও জানতে হবে । 
নইলে লক্ষ্যে পৌছানোর পথে ঘাটে পান্ধে কাট! ফোটার সম্ভীবনা থাকে । আমরা 
যে খাদ্য খাই, তার প্রয়োজনীয়টুকু আকধণ করে অসার বদ্ত মল ও বায়ু রূপে 
বিকর্ষণ করি। এই আব্জনা ষদ্দি মলঘ্ধার ত্যাগ না করত তবে শরীরের মধ্যে 
গ্যাস হয়ে রোগ সৃষ্টি করত। তাই কোন কিছু আকধিত হলেই বিকর্ষণের 
ব্যবস্থা করতেই হধে। তেমনি মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্রের মৃত্যুতে আকর্ধণ অনুযায়ী 
বিকর্ষণ সম্ভব হয় না বলেই শরীরের মধ্যে আবর্জন। রুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটায়। তবু 
তাঁর মৃত্যু হলেও স্্িকে ঝ1 দেওয়ার ত1 দিতেই হবে। 

জার্ানিতে বিসমার্কের সময় থেকে ইহুদী বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠলেও 
হিটলারের সময় ত1 ভীষণ আকার ধারণ করে। রাজনীতিজ্ঞর। বলতে লাগলেন, 
জগতে যত প্রকার অন্থায় সংঘটিত হয়েছে ব। হচ্ছে সব কিছুর জন্য ইন্ছদীরা দীয়ী | 
আইনস্টাইন কিন্তু কোনদিন নিজেকে জার্ধান ছাড়! হন্দী ভাবতেন ন1। 
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রাজনৈতিক দুটি চক্র ত| ভাবাতে বাধ্য করল। জাতিধর্মের বিজ্ঞান ন! জানলে 
এসব অন্তায় মাথা পেতে নিতে হয়। তিনি ধর্ম হিসাবে বিজ্ঞানকে মেনে নিলেও, 
জনসমাজে তার ব্যাখ্য। দিতে পারেন নি। ূ 

একটা দেশের সবাইকে আগে দেশের মাটির ধক মানতে হবে, ভারপর 
মানতে হবে পেশার ধর্মকে । সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে রিলিজিয়নে। 
একট! গাছকে যদি ধর্ম বলা যায়, তবে শাখারা তার নান! পথ, যে পথে 
রিলিজিয়নের সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠা যায়। সেই রিল্িজিয়নে সবাই উঠতে পারে। ন!। 
মেখানে উঠতে পারলে জ্ঞানের একক ক্ষেত্রতত্ব লাফল্যমণ্তিত হয়। কারণ, 
সেধানে উঠতে তাকে শাখাপ্রশাখ। সহ দমগ্র গাছকে জানতে হয়। সেখানে পৰ 
জ্ঞান এক জ্ঞান হয়ে যায়, সেই জ্ঞানের সব মানুষ এক ধের মানুষ হয়ে যায়। 

ধত থেয়োখেদি চলে দেই সুন্রপালার়। সেখানে ডালের চেয়ে ভূত বেশি! 
সেই ভূত বর্তমানকে করে চঞ্চল, ফলে ভবিস্তৎ হয় লক্ষ্যভষ্ট। তিনি সেই 
বর্তমানের চাঞ্চলো পড়েছিগেন ! তিনি ইন্দীর সন্তান হলেও ইন্থদী জীবনের লক্ষ্য 
গেই রিলিজিয়নে পৌছাতে পারেন নি। নমগ্র ধর্মে একমাত্র মানুষই রিপিজিয়নে 
পৌছাতে পারে। অন্যান্ত ভাব বা পদার্থের ধর্ম থাকলেও রিলিজিয়নে পৌঁছাতে 
পারে না। মানুষের জ্ঞানে কমে ভক্তিতে' একমাত্র রিপিভিয়ন মহ সমগ্র 
ধর্ম আছে। 

ভারতীয় ছিন্দু আরবে গেলে আগে আরবীয় মাটির ধর্ম মানতে হবে। সেই 
মাটির পরে দাড়িয়ে হিন্দু ধর্ম মানতে হবে। মোহম্মদ তে। আরবীয় মাটির ধর্মকে 
সেখানকার মানুষের উপযোগী কবে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাই ভারতীয় 
ইসলাম ধর্মকে তারা ইসলাম ধর্ধ বলদ” আরবীয় ধর্ম বলে না। এই বিজ্ঞানকে 
হেলা করে কি: ভারগায় মুসলমান নিজেদের আরবীয় ধায্সিক বলে জাহির করতে 
চায়। ফলে আরবের কাছে তাদের [ভক্ষার ঝুলি নিয়ে দাড়াতে হয় কারণ তারা 
ভারতীয় মুনলমানদের আরবীয় বলে না| ভারতীয় ধর্মের পরে দীড়িয়ে ভাদের 
আরবীয় গ্রিগিজিয়নকে মানতে হবে। আরবীয় ধর্মের পরে দাড়িয়ে ভারতের 
অর্থাৎ হিন্দুস্কানের হিন্দুদের ভাঞতীয় পিজিজিয়নকে মানতে হবে। আসলে 
হিন্দুস্বানের যত প্রকার রিলিজিয়ন আছে তাদের সবাই আরবায় ধর্মের মধ্যে। 
গাছের গোড়া না থাকলে যেমন গাছের চুড়! থান্ডে না, তেমনি মাটির ভিদ্ভি 
না থাকলে তার চুড়াব্ধপ রিপ্সিজিরন থাকে ন1। এই বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান না 
থাকলে চিরদিণ গাঙ্জনীতির কাছে মানব সমাজকে শোধিত হতে ছুবে। 





১৯২ আইনস্টাইনীর বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক 


এই রাঁজনীতি বিজ্ঞানী-আইনস্টাইনকে জার্মান না! ভেবে ইচ্ছদী হিসাবে ঘ্বণিত 
করে রেখেছিল। গার যোগ্যতা থাকতেও চাকরি ন! দিষে তাকে উপোষী করে 
রেখেছিল। সমগ্র জার্মানদের বোঝানে। হয়েছিল, রুজি রোঞ্গারের ক্ষেত্রে 
ইহুদীরা চাপ হুষ্টি করলে তোমরা কাজ পাবে কি করে? অথচ £ই সঙ্কটের 
আদল কারণ ছিল মহাযুদ্ধ। সেই মহাযুদ্ধের কারণ রাজনীতি। এই রাজনীতিকে 
বাঁচানোর জন্ত তাই অহরহ চলেছিল মিথ্যা গ্রচার। তারা বলত, মিথ্যা বারবার 
বললে সত্য হয়ে যায়। সেই সত্যের মধ্যে আমর! দেখতে পেলাম সম্গগ্র মানব 
দরদী আইনস্টাইন জার্ান ন| হয়ে সেই মানব সমাপের ক্ু্র অংশ ইহুদীদের নেতা 
হয়ে উঠেছিজেন। এই রাজনীতি ভারত ও পাকিস্তান বিভাগের সময় দেখা 
গিয়েছিল। প্রচারের জোরে তারা নিরপেক্ষ মানুষকে সাশ্প্রদায়িক করে 
তুলেছিল। ভারতীয় রাজনীতি পাঞ্জা বীদের ঞ্রগ করে সংখ্যা লঘু করে দিল। 

এই দংকীর্ণতা থেকে বাঁচবার জদ্গ লড়প্রে গিয়ে আইনস্টাইন আরও নংকীর্ণ 
হয়ে পড়েছিলেন । এই অবস্থায় একক ক্ষেব্রগু বনু ক্ষেত্রতত্বে পরিণত হতে 
বাধ্য। জায়োনিজমে বল! হল, প্যাঞ্্টোইনে ইছদীদের মাতৃভূ'ম পুনঃ প্রতি ঠিত 
হোক। অন্তান্ত জাতির মত তাদেরও একট। নিজদ্ব ভাষা! হোক। আর একদল 
ইন্ছাপি ছিল, তারা বলল, যে যেখানে বাদ করছে, তাদের কাছে সেই দেশই 
প্যালেস্টাইন। জার্মানিবানী আইনস্টাইন সহ অনেক ইন্ছদী ত। মানতে পারলেন 
না। তাই হিটলারের অত্যাচারে তাদের নিজস্ব একট। দেশের প্রয়োজন হয়ে 
উঠেছিল। সেই দেশকে তারা নিজের দেশ ভাবতে দিল ন1। 

প্রত্যেকের নিজস্ব দেশ থাকবে, দেশ অনুযায়ী ধন থাকবে । সমস্ত ধর্মের মহান 
ব্যক্তরা যখন রিলিজিয়নে উঠে যাবেন, তখন পমন্ত দেশ বন্ধুত্বে এক হয়ে যাবে। 
এই তো শ্বাভাবিক নিয়ম । কিন্তু সেই নানা দেশের ইচ্ছদীরা নিজেদের দেশ 
হিপাবে ইজরাইল গড়ল। তবু সেই ইজরাইলকে প্যান্স্ট ইন ভাবতে পারল 
ন| তারা, কারণ আগেই তার! নান। দেশের ধর্মে অত্যন্ত ছয়ে উঠেছিল। পূর্বদেশ 
প্যাল্েন্টাইনের মাটিতে বাস করলে এমন বিত্দে ঘটত না| নান! দেশের 
শ্নাটিতে বাস করার ফলে এই বিভে্দ। বালভূমিকে ধর্মের স্থান ভেবে নিজের 
নিজের পথে রিলিজিয়ন ভাবতে হবে । ধর্ম এক হলেও তাই পাকিস্তানের মুনলমান 
আরবের মুসলমানের নঙ্গে 'মি্তে পারে না, চীনের ধৌদ্ধ ভারতের বৌঁছদের সে 
মিশতে পারে ন1। এমনি নানা পার্থক্যে ইন্ছদীদের ধম মত জুডাইজম একাধিক 
হয়ে গিয়েছে । এই অব্যবস্থা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মে চলছে। 





আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক ১৯৬ 


আইনস্টাইন বিশ্বাদ করতেন ইহদীয় কৃষ্টি কেন্্র গড়লে পৃথিবীর সমন্ত ইহুদীদের 
নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হবে। রাজনৈতিক চরিত্র আইনস্টাইদ 
তেমন বুঝতেন না বলে এসব দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন । তিনি ভাবতেন 
কেন তাকে বিজ্ঞানের জন্য সম্মান দেওয়] হয় আবার ইহুদী বলে ঘ্বণা করা হয়? 
প্রুশিয়ান একাডেমিতে কাজ করার সময়ও দেখেছেন, তিনি যখন একাডেমিতে 
বক্ৃতা দিতে উঠতেন, তখন ছাত্ররা প্লোগান দিত, ইন্দী জাতি নিপাত যাক, 
ইহুদীদের মেরে হঠাও। 

মানুষের অনেক প্রতিভ1 সামাজিক কারণে নষ্ট হয়ে যায়। সমাজের লঙ্গে 
আকর্ষণ বিকর্ষণে মাষ গড়ে ওঠে। গেই সমাজ যদি দুষিত হয়, তার প্রভাব 
মানুষের পরে পড়তে বাধ্য। পরিবেশকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। 
জন্মানোর আগে তে। জীবকে মাতৃগর্তের পরিবেশে বাড়তে হয়। আলেকজাগার 
ডূমার “দি কপিকান ব্রাদার্স” উপন্থাসে বল! হয়েছে, আনাড়ি পিশ্তলবাজ লুই হম্বযুদ্ধে 
ঝানু পিস্তলবাজ শ্াটে! রেনোর গুলিতে নিহত হল। তখন ফ্রান্মের আটাশ 
কিলোমিটার দুরে সেই লুই-এর ষমজ্ঞ ভ্রাত| লুমিয়েন বুকের পাঁজরের যন্ত্রণায় চলন্ত 
ঘোড়। থেকে পড়ে গেলেন। লক্ষণীয় লুই এর যেখানে গুলি বিদ্ধ হয়েছিল, 
লুসিয়েনের সেখানেই যনত্রণ। অনুভূত হতে লাগল । এট! গল্প কথা হলেও একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না একীতৃত ক্ষেত্র তত্বের খাতিরে। খোঁজ নিতে হবে 
সেই যমজদের জননীর জঠরের দিকে যেখানে ডিস্বানুর গঙ্গে শুক্রান্থর গ্গিলন 
ঘটেছিল। এই নিষিক্ত ভিঙ্বাুর মধ্যে দ্বিতীয় কোন শুক্রান্থ ঢুকতে পারে না . 
পরিবেশের বিরুদ্ধতার জন্য । সেই ছুই এর আকর্ষণ বিকর্ধণে রচিত জ্রণাধুটিই 
কোষ বিভাজনে ও নান। ধরণের রূপাস্তরে ২৮* দিন পরে মানব শিশু জন্ম দেয়। 
বদি কোন মাসে একটি ভিম্বাণুর স্থানে একাধিক ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়ে আলাদা 
আলাদ। শুক্রাণুর সঙ্গে নিষিক্ত হয়ঃ তবে একবারে একাধিক সন্তান হতে পারে। 

একটি শুক্রাণু দ্বারা একটি ডিস্বকোষ নিষিক্ত হয়েও কিছুদিন পরে ভ্রণাপুটি 
বদ্দি একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে যায় তবে একাধিক শিশুর জগ্ম হতে পারে। 
প্রথম ধরনের যমজদের ক্ষেত্রে কিছুকিছু পার্থক্য ঘটে জিনগত পার্থক্যের জন্য । 
এক্ষেত্রে জিনগত পার্থক্য থাকে না৷ শ্বাভীবিকভাবে একটি ডিম্বাণু ও একটি শুক্রাণু 
নিষিজ্ত হওয়ায়। এখানে বমজর! একই লিঙ্গের, একই চরিত্রের এবং একই 
শারীরিক বৈশিষ্ট্যের হবে। আবার কখনও কখনও এমন সম্তানের জন্ম হয়» 
তার পরস্পর থেকে সপ্ূর্ণভাবে বিভক্ঞ হতে পারে না। 


১৯৪ আইনস্টাইনীয় বিজানের বিশাল বিতর্ক 


এমনি এক সংযুক্ত বমজ সন্তান শামদেশের থেরেসা ও যোসেফ!। তাদের 
'জননুতত্্র ও স্মাযুতন্র এক হলেও রক্ত সরবরাহ তন্ত্র একই দলে যুক্ত ছিল। ভাই 
তাদের মধ্যে একজনের সস্তান প্রসব হলে দুজনের স্তনে দুধ দেখ! দিত। ভাতে 
প্রমাণিত হয় দুগ্ধ উৎপাদনের লহীয়ক যৌগটি (হর্মোন ল্যাকটিন ) রক্তের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত হয়। 

জননী জঠরের কেন্দ্রভিত্তিক পরিবেশ থেকে জন্ম নিয়ে মানুষ সমাজের 
কেন্দ্রভিত্তিক পরিবেশে আসে । তখন তার সমাজের সঙ্গে তাল রেখে চলবার 
জন্ত প্রয়োজন হয় শারীরবৃত্তের বিজ্ঞান । তার সঙ্গে আমাদের খাওয়া দাওয়া, 
খেরাধুলা, চলাফেরা, বিশ্রাম ইত্যাদি জড়িত থাকে। বিজ্ঞাদী জন ইকলস 
দেখিয়েছেন, অল প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের আগে ন্বায়ুকোষ বা নিউরণের মাধ্যমে মন্িস্কের 
নিয়নত্রণবা্ড কিভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌছায় । এই শারীর বৃদ্ধ সম্পর্কে 
আন থাকলে আঁবিক জীববিস্তা, জীবরসারন, জিনপ্রযুক্তি প্রভৃতি সন্ধে জ্ঞান: 
লাভ কর! যায়। শরীর বৃত্ত জানা না থাকলে মনোবিজ্ঞানীরা মানদিক রোগীর 
অনের কথা, তার মানসিক অবস্থার কথা ভালভাবে জানতে পারেন না। কেউ 
কেউ বলছেন, শারীর বৃত্ত জানা থাকলে দেহের ভঙ্গির উপর নির্ভর করে কেহ 
মমতা! সুখ শাস্তি বুঝতে পার! যাবে । 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে আমর! মাতৃজঠর থেকে শুরু করে | জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত পরিবেশের সঙ্গে আকর্ধণে বিকর্ধণে কাজ করে চলেছি। বিজ্ঞানকে নান। 
ভাগে ভাগ করলেও ভারা মূলত একক জেত্রতত্ব যুক্ত। এই প্রকৃতির মধ্যে 
আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক জগতের ব্যর্থত৷ এবং সাফল্য গড়ে উঠেছিল। সমাজ 
'উপযুক্ত ন হলে পুরুষকার মার খেয়ে বায়। ভাগ্যকে বিশ্বাস না করলেও 
ক্ষেত্রবিশেষে বিজ্ঞানীকেও. ভাগ্যকে মানতে হয়। কোন মানুষ ভবিষ্যতে কি 
হবে জ্যোতিষী বিজ্ঞানী হাত দেখে, কপাল দেখে চালচলন দেখে এবং শারীর বৃত 
'বুঝে বলে দিতে পারেন। তাই কেউ কাউকে এক্ষেত্রে অবজ্ঞ! করতে পারেন ন1। 

'শ্ররীরের সবকিছু গুণ মিলিত হলে মন হয়। আসলে অন্তান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্ের 
মত মন বলে কোন বন্ত নাই। তাই মন কান নয়, যদিও আমরা কানে শোনা শব 
মনে শুনতে পাই । মন নাক লয়, যদিও আমরা কোন গন্ধ নাকে পেলেও মনের 
নাকে সণ ৷নতে পারি। মন শরীর নয়, যদিও আমরা শরীরের ব্যথা সেরে:গেলেও 
রহুদিন পরে অন্তুভব করতে পারি। মন হচ্ছে সবকিছুর হুক্ত্তরের অনুস্ভূতি । 
মে অনুভূত অলীক নয়। সে বস্তর ভাবপারের ভাঙ্গনের ধার]। আলোর 
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দকণিক। আছে। সেই আলোতে আমর] দেখি। সেই দেখ! আমরা শ্বপ্নেও দেখি 
“আলোক কণিকার অশেষ ভাঙনের ভাবময় আলোতে । আমরা পৃথিবীর 
আকাশকে যদি পৃথিবীর কারণে হৃষ্ট বলে স্বীকার করি, তবে সেই স্বপ্নের আলোকে 
'আমাদের শ্বীকার করতেই হবে। মস্তিস্ক যেখানে এদের মূলে কাজ করছে, 
সেখানে মস্তিষ্ক তা ্বীকার করতে বাধ্য হবে। 

আঁকধণ বিকর্ষণের সংঘাত সর্বক্ষেত্রে কাজ করে। বিরোধিতাই বিপ্লব আনে। 
আইনস্টাইনকে আগে তেমন কেউ চিনত ন1। যখন থেকে তিনি হিটলারের 
বিরোধিতা আরম্ভ করলেন, তখন সবাই তাকে জানতে চাইল। তখন থেকেই 
হিটলার-বিরোধী দেশগুলো তাকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল । এখন অবশ্ঠ বিজ্ঞান 
জগতে তিনি একেশ্বর হয়ে আছেন। 

ডিম্বকৌষকে কেন্দ্র করে শুক্রাণুর আকর্ধণ বিকর্ষণ চলে। সেখানে একটি 
শুক্রাণুর গ্রয়োজন। তাই শুক্রাণুর! প্রতিযোগিতা করে চলে 'কে সেই একটি 
শুক্রাণু হতে পারবে। পেই এক শুক্রাণু ডিষ্বকোযের সঙ্গে নিধি হয়ে ্রপাণু 
হৃটি করে। সেই ভ্রণাণু আবার আকর্ষণ বিকর্ণে কোষ বিভাজনে ও নান। 
ধরণের রূপাস্তরে সন্তান স্ষ্টি করে। এই ভ্রণাঁণু বিভক্ত হয়ে যে একাধিক সম্ভান 
হয় তার একই লিঙ্গের হয়। কারণ, একই ভ্রণের কেন্্রভিত্তিক আকর্ষণ 
.বিকর্ধণ একই প্নকমের। মেয়ে জাতিকার ভ্রণাণুর আকর্ষণ বিক্ণের পরিবেশ 
মেয়ের উপযোগী, পুরুষ জাতকের ভ্রণাণুত্ব আকর্ষণ বিকর্ষণের পরিবেশ পুরুষের 
উপযোগী । তাই পুরুষ থেকে প্রকৃতির সৃষ্টি হয়নি, প্রকৃতি থেকেও পুরুষের হুট 
হয় নি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ' তবু দেবতার প্রাধান্য দেয়। মাতৃতাস্ত্রিক সমাজ 
'তবু দেবীর প্রাধান্ত দেয়। স্যর ক্ষেত্রে একা পুরুষ গ্রাধান্ত বিস্তার করতে 
পারলেও হত করতে পারে না। এক৷ নারীও প্রাধান্ত বিস্তার করতে পারলেও 
হুষ্টি করতে পারে না। এক! কেন্ত্রই তি করতে পারে নারী বা প্ররুতি 
এবং পুরুষ রূপ ধারার আকর্ষণ বিকর্ষণে। কেন্দ্রের এই ছুটি চরিত্রই নারী 
পুরুষের চর্রিত্র। কখনও পুরুষ বা কখনও নারীকে পবকিছুর শর্ট! বলা হয় 
মাত্র প্রাধান্থকে লক্ষ্য করে। 

আইনস্টাইনের প্রাধান্ত বিজ্ঞান জগতে তেমনিভাবে এসেছে । তার আবিষ্কার 
পত্য হলেও কেন্দ্রতিতিক না হতে পারায় বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে পড়েছে । তাই 
একক ক্ষে্রতত্ে যত এগুনেো। যাবে, তার প্রাধান্ত তত কমতে থাকবে । তবে, 
ত্বার আবধিষ্কারকেও কেন্ত্রনির্ভর হতে হয়েছে অজান্তেও। যদি তিনি গেই 
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কেন্দ্রকে জানতেন তবে তিনি স্থায়ী প্রাধান্ত রেখে যেতে পারতেন। পুরুষ যেখাদে 
নারী হতে পারে, নারী যেখানে পুরুষ হতে পারে সেখানে কেন্্রভিত্তিক চিস্তাই 
চিরস্তন সত্যের মূল চিন্তা । 

তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে একে বাধতে পারেন নি বলে মানব- 
কল্যাণে খুব কমই লেগেছে । পরবর্তীকালে অবস্ত কোন কোন বিজ্ঞানী তার 
বিজ্ঞানকে ষানব সমাজের কল্যাণে আনার চেষ্টা করেছেন। 

১৯২১ সালের এপ্রিল স্নাসে যখন তার জাহাজ নিউইয়র্ক বদারে, নোঙর করল, 
তখন তাকে দেখার জন্ত অগণিত লোকের ভীড় হয়েছিল। ভীড়ের ঠেলায় তিনি 
জাহাজ থেকে নামতে ন| পেরে রেলিং ধরে দীড়িয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর 
দিতে লগজেন। সাংবাদিকর৷ যখন প্রশ্ন করলেন, কি উদ্দেশ্টে আপনি আমেরিকায় 
এসেছেন? এখানে কতদিন থাববেন? যুছ্ধোতর জার্ানীর অবস্থা এখন 
কেমন ইত্যাদি। / | 

' আইনস্টাইন তখন ত্র দিলেন, এখানে আসার উদ্দে্ হল প্যান্স্টাইনের 
পুনগঠন এবং লেখানে একট! ই্দী বিশ্ববিষ্তালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত মাকিন জনগণের 
সমর্থনের চেষ্টা কর] । | রর 

কোন কোন পাংবাদিক রাজনীতির খাতিরে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এই উদ্তরই 
বের করতে চেয়েছিলেন। ধার] তা মনে করেননি, তার] গশ্ন বরেছিলেন, ডঃ 
আইনস্টাইন, আপনি তে হিজ্ঞালী। আপনি কি মনে করেন না, সর্ব গধমে 
আঁপনার কাছে বিজ্ঞানের প্রশ্ন আস! উচিত? 

' আইনস্টাইন বললেন, না। সর্বাগ্রে মানবতার প্রশ্নই আগ! উচিত। যুদ্ধ 
বিজ্ঞানকে আঘাত করছে ঠিকই, কিন্তু মে আঘাত মানুষের অশেষ দুঃখ দুর্দশা 
হুট বরেছে। আগে তাই মাহুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের চেষ্টা কর! উচিত। 

এখানে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আর'ইহুদী আইনস্টাইন একই 
মাছ্ষকে রাজনীতি কিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। বিজ্ঞানের কথা বলতে 
গিয়ে তিনি বিজ্ঞানী সাঁজছেন। সশ্রধায়িকতার কথা বলতে গিয়ে তিনি ইহ্দী 
সাজছেন। যে লোকট।| সদ্ভাবে ধর্ম পালন করতে চায়, আবার সেই লোঁকটাই 
অবস্থার চাপে অঙ্দ্ভাবে অন্তায় করতে বাধ্য হয়। এমন লোকই জগতে 
সবচেয়ে বেশি । বিজ্ঞানী হিসাবে আইনস্টাইনের উচিত সমস্যাকে বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে মৌকাবেলা কর1। তাহলে আইনস্টাইন ছুই-এর বেক্বিম্দু হওয়ার 
যোগ্য হতেন। «ইভাবে কত আইঘক্টাইনের মত মহাপুরুষরা রাজনীতির বলি 


আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক ১৯% 


হয়েছেন। রাজনীতি সমাজকে এমনভাবে গড়ে রেখেছে যে, সমস্যার মোকাবেলা 
করতে গেলেই রাজনীতির বলি হতে হয়। 
হৃ্টিন্তে সবই একক কেন্দ্রতত্বের প্রতিফলন । বিজ্ঞানীরা এখানে বলতে 
পারেন, সবই কেন্দ্রের ইচ্ছার চলছে। যেমন ধার্মিকর! বলে থাকেন সবই 
ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলছে। এখানে ঈশ্বরই সেই কেন্ত্র। চিন্তায় যদিফাক না 
থাকে রাজনীতিও দেখানে হুল ফোটাতে পারে ন৷। 
. আই৭স্টাইনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও সাম্প্রদারিকতার ক্ষেত্রে যে ফাক দেখা 
গেল, তা পৃথিবী ও তার আকাশের ফাকের মত। আকাশকে বাদ দিয়ে 
পৃথিবীকে ভাব! যায় না, আবার পৃথিবীকে বাদ দিয়ে আকাশকেও ভাবা বায় ন!! 
আকাশ যদি একেবারে শুন্য হত, পাখ! নাঁড়লে বাতান পেতাম না। বাতাম 
যখন থাকে না, তখনও আকাশ ভর! শক্তি থাকে । আকাশে যর্দি শক্তি লা থাকত 
আকাশে উপগ্রহ থাকত না। পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রতিত্তিক ইলেকট্রন ঘুর, না 
তার আকাশের শক্তিতে আকাশের সঙ্গে বস্তর যোগাযোগ শক্তির দ্বার । তেমনি 
শক্তির যোগাযোগ চলেছে ফ্রিজের মধ্যে বস্তর, নারকেলের মধ্যে জলের। 
আকাশের অস্থিরতায় শক্তির প্রকাশ, যেমন সমুদ্রের অস্থিরতায় ঢেউয়ের প্রকাশ। 
গরমের ময় দেখা! যায় কোথাও হাওয়া বইছে না, তখন কিন্তু দেখা যায় বনুতল 
বিশিষ্ট দুই বাড়ির মধ্য-পথে বেশ ঠাণ্ড হাওয়া গ্রবাহিত হচ্ছে। ছুই প্রসারিত 
আবহাওয়া শক্তি গ্রকাঁশ করে পরম্পরের মধ্যের সংকীর্ণ পথে। এই গ্ললি 
'ছুষ্বের প্রো স্থট্টি করেছে বলেই বাতাস পাওয়। গেল। যেদিক দিয়ে বাতাস 
' আসছে দের্দিকে আবহাওয়ার ঘনত্ব বেশি। তাই অপরদিকের আরহাওয়ার 
ঈঘুত্ধ ঘোচাতেই গলিতে হাওয়ার এত প্রাবল্য। গে চায় ছুই দিককে দমান 
করতে । এই কারণেই শক্তির মূল হুত্র পরম্পরের আপেক্ষিক শুন্ততা পূর্নতায়। 
জগতের পবকিছুই কেন্ত্রবাদ মেনে চলে। অবস্থাভেদে কেন্দ্র ছোট বড়, 
সহ ও দৃঢ় হতে পারে পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে আকধণে বিকর্ণে। কিন্তু 
'তাঁদের চরিত্র পাণ্টায় না। পরিবেশের কাছে হাইড্রোজেনের আগুন এক রকম, 
সাধারণ আগুন আর এক রকম। হাইড্রোজেন আগুণের কাছে, ভোজ্যতেলের 
স্ফুটনাঙ্ক এক রকম, সাধারণ আগুনের কাছে আর এক রকম। নেই তেলের 
তুরনায় জলের ক্ফুটণাঙ্ধ আরও কম। এই জলেরও ক্ফুটনান্ক বেশি করা যায়, 
-্যদি উপযোগী আগুন হৃটি কর যাঁয়। 
আগুনের তাপে তেলের দাড়ার উপর নির্ভর করছে তার ব্ছুটনান্ব। আগুনের 
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তেজ কমতে থাকলে ক্ষু্টনাঙ্ক কমতে থাকে। আগুন ঠা হয়ে গেলে আর 
শ্রুটনাঙ্ক থাকে না। আগুনের চরিত্র প্রকাশ কারক, ঠাগার চরিত্র গোপন 
কারক। তাই সে ক্ছুটনাস্ক প্রাণের জন্ত প্রকাশিত হতে পারে না! । ঠাণ্ীয়” 
জল বরফ হয়। বরফের তূমির খাঁদে যদি জল থাকে তা বরফ হতে চায় না। 
কারণ সেই জলের তলের বরফ শীতলত। আকর্ধক। এ জলকে বর করতে. 
হলে শীঙ্ভলতা! উপর থেকে চাঁপাতে হুবে। এই শীতলতার চৌ্বকদ্তের শুন্ঠত] 
জলকে বরফ করে। শুন্টিতার চৌন্বকত্ব আছে বলেই শীতলত1 পাই। বিকর্ষণে 
উষ্ণতা পাই । আগুনের বিকর্ধণজনিত শুস্ততায় হাওয়া আকধিত হয়। এইভাবে 
_ হাওয়। ধেকে আমর! শক্তি পেতে পারি। কোন জলে ভাগঙগান পাত্রে একপাশে 
অবরোধ রেখে আগুন জাললে হাওয়ার ঠেলায় পাক্রটি জলে ভেসে যেতে পারে। 

শীতকালের শীতঙত! নিজে চলে ন1 হাওয়ায় চলে। আদলে শীতলত! 
আত্মগোপনকারী। গ্রী্মকালের উষ্ণতা নিজে চলে, আদলে উঞ্ণত| আত্ম 
গ্রকাশকারী। দুয়ের আত্ম! ব| কেন্ত্রএক। একই মাম্ষের শীতকালে একটু 
ইষত। ভাল জাগে, গরমকালে একটু শীতলত! ভাল লাগে। একটা লোকের, 
কাছে ভাই বেশি উষ্ণতা উপযোগী নয়, বেশি শতলতা উপযোগী নয়। এই দুয়ের, 
বিচারে জহর একট! কেন্দ্র কৃষ্টি হয়েছে। সেই কেন্দ্রটি হচ্ছে মানুষের সহ্য 
কেন্দর। উফ্ণতার সীম নির্ধারিত হয় শীষ্তলতার দূরত্বের পার্থক্যে, শঈতলতার 
লীম! নির্ধারিত হয় উষ্ণতার দূরদ্ধের পাথক্যে। 

আধুমিক জগতের নিউটন আইনস্টাইন মহাঁধুদ্ধের কবলে পড়ে রাষ্্রঙ্গের 
প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করেন। কিন্তু সাআজ্যবাদীর চক্রান্তে সে ইচ্ছা! বানচাল 
ইয়ে যায়। নিজের ইচ্ছা ও পারিপাঞ্থিক ইচ্ছাঁর হন্ব সব সময় চলছে ও চলবে। 
এই ঘন্কে কেন্রতিদ্থিক ভাবে ঠিক ঘটনায় ঠিক সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। 
কোনকিছু সেদ্ধ ঝরতে গেলে জলের স্ছুটনাঙ্ক দরকার হবেঃ কোনকিছু ভাজতে 
গেলে তেলের স্ফুটন'স্ক দরকার হবে। দুই ক্ষেত্রেই উত্তাপ কেন্দ্র হিনাবে কাঁজ' 
করে। শ্ছুটনাঙ্ক সম্বন্ধে জাইনস্টাইনের একট! রসাত্মক গল্প আছে। ১৯২১ 
সালে একবার তিনি রাগের ফ্রাঙ্ক দম্পতির আঁতিথ্যে ছিলেন। অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক 
একদিন আইনস্টাইনকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে, আইনস্টাইন তাকে বলেন, 
আজ রার! করার জন্ত কিছু জিনিস কেন! যাঁক। তিনি মেই মত বাজার 
করলেন। বাড়িতে ফিরে পৎশ্রমে আইনস্টাইন ধখন ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন, 
"নিদেস ফ্রাঙ্ক বাঞ্জার থেকে আনা বাছুরের যরৎ নিশ্চিন্তে বসে রাজ! করছিলেন ॥ 
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ক্ছি সম পরে আইনস্টাইন ঘুষ থেকে উঠে অধ্যাপক ফ্রান্কের সঙ্গে বিজ্ঞান: 
বিষয়ে আলোচন] করতে বদলেন। গল্প করতে করতে হঠাৎ তিনি মিসেস ফ্রাঙ্কের 
কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, এদব কি করছেন আপনি? জলে বরৃৎ দেন্ধ করছেন 
কেন? জলের স্ফুটনাহ্ক এত ক ধে তাতে যক্ৎ ভাজ! যায় না। ভাজতে হলে 
ষাখন বা চবির মৃত উচ্চ ক্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট কোন বস্ত ব্যবহার করতে হয়। কিছুদিন 
আগে পর্বস্ত' মিলেস ফ্রাঙ্ক কলেজের ছাত্রী ছিলেন, তাই রার। তেমন বুঝতেন ন1। 
সেইদিন তিনি রগ কাছে রান্ন। শেখেন। 

আইনস্টাইনের এই রান্নায় বৈজ্ঞান্নিক চরিত্র কাজ করেছিল । এই বিজ্ঞানকে 
এগিয়ে নিষে যেতে হবে সমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও। সামাজিক অবিচারে 
ভেঙ্গে পড়লে চলবে ন|। বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে অসময়ে বিজ্ঞানকে ভূলে যাওয়া, ধাঁমিকের 
ক্ষেত্রে অসময়ে ঈশ্বরকে ভূলে যাওয়ার মমান অপরাধ। জার্মানির অত্যাচারে 
আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীরাও সমস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন ডঃ র্যথেনিউ 
ছিলেন জার্জানির পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি ইহুদী হওয়ার দরুণ জার্নানর৷ তার 
পর্ঘ ত্যাগের দাবা জাশাতে লাগল । যখন তিনি পদ ত্যাগ করলেন নাঃ তখন 
গাকে হাতবোমার আঘাতে হতয। কর হয়। 

রাজনীতি যেখানে এই ধরণের কাঁজ করে, সে রাজনীতিকে ভাল কর! যায় 
না। রাজনীতিকে ভাল করতে গিয়ে সেই জালে ভাল মানুষরা জড়িয়ে পড়ে 
নির্ধাতন ভোগ করে। তখন আর গণনীতি নেতৃত্ব খুঁজে পায় না। তাই 
রাজনীতির মৌকাবেলা করতে হবে গণনীতি দিয়ে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন 
জাতিসঙ্ঘও একটা রাঞ্নৈতিক জাল বিস্তার করেছিল । ১৯২২ দালে বখন 
জাতি গঙ্মের কাজ পুরে দমে চলছে তখন বিশ্বশান্তি স্বার্থে বিশেষ বিশেষ বিভাগ 
খোঁল। হয়েছিল। দেগুলি হল পাহিত্য, কল৷ ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত । বিজ্ঞানের 
দ্বায়িত্ব পড়ে চোদ্দটি দেশের মণীষীর্দের উপর। তাদের মধ্যে ছিলেন আলবার্ট 
আইনস্টাইন, পোল্যাণ্ডের মাদীম কুরী, ক্যালিফোণিয়। ইনট্িটিউট অফ 
টেকনোলজির ডক্টর রবার্ট এ' মিলিক্যান এবং লিডেন বিশ্ববিষ্তালয়ের ভক্টর 
লোরেনৎদ্‌। শেষের তিনজন ছিলেন আইনস্টাইনের বিশেষ বন্ধু। 

এই সময়ে এক সাক্ষাৎকারে আইনস্টাইন বলেন, বর্তমান শক্তিবর্গ যেদব 
নৃপংসতম'কাজ করে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থ। নেওয়ার ক্ষমতা জাতি সঙ্যের 
আছে বলে মনে হয় না। এইভাবে জাতি সজ্ঘের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তিনি 
পদত্যাগ করেপ। পদত্যাগ পজজরে তিনি লেখেন, একজন বিশ্বস্ত শান্তিকামী 
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খাঙগুধ হিসাবে আমার মনে হয় না যে, এই জাতিলজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখ! সব । 

এই ধরনের ভালমাহুষেরা রাজনীতি ছাড়তে বাধ্য হন। যেহেতু গণনৈতিক 
কো সংগঠন নাই সেই হেতু তীর! প্রতিবাদ করার প্রাটফর্স পান না। এই 
ঝুধোগে একচেটিয়া রাজনীতি নবাইকে পদানত করে রেখেছে। 

তিনি প্যালেস্টাইনের দাবীতে প্রচারে বার হলেন। বহন দেশ ঘুরে সিংহলের 
কলম্বো, দেখান থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে দিঙ্গা পুর, ভারপর দক্ষিণ চীন সাগরের 
মধ্যদিয়ে হংকঙে গেলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ভারতে আসতে পারেন নি? 

তিনি ইহুদীর ইতিহাম মণ্ডিত দেশ প্যালেস্টাইনকে নৃতন করে চিন্তা করতে 
লাগলেন। এই প্যালেস্টাইনেই বীশু্রীষ্টের জন্মের ১৭** বছর আগে থেকে 
ইন্দীরা বাস করে আসছিল । শ্রী: পৃঃ ৭* শন্ভাববীতে সেখানে রোমানরা অধিকার 
বিস্তার করে। ১৫১৭ সালে অটোম্যান তুকারা প্যালেস্টাইনকে পুনরার দখল : 
করে। এবং ভা স্থায়ী ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্ধস্ত। 

বু চেষ্টাতেও ইছ্দীরা সেধানে ফিরতে পারেন নি। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ 
পররাষ্ট্র পচিব লর্ড বেলফোর প্রস্তাব করেন যে, ইহুদীদের একটা জাতীয় ভূমি 
খাকা উচিত। নে প্রস্তাব সমর্থন করেন মাকিন যুক্তরাষ্ী। শেষ পর্বস্ত ১৯৪৮ 
নালের ১৫ই মে তারিখে স্বাধীন ত্বতন্র ইশ্রায়েল প্রজাতন্ত্র গঠিত হল। তার 
প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন ডঃ চেইন ওয়াইজম্যান। অবস্ত গ্রথমে আইনস্টাইনকে 
রাষ্ট্রপতি করার গ্রস্তাৰ এসেছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। 

এক কেন্জর চাদ। পুকুরের জল স্থির থাকলে তাকে এক টাদই দেখায়। 
অস্থির জলে সেই চাদ অনেক চাদ হয়ে যায় অস্থির মানুষের নানা চিন্তার মত। 
. ছ্দাদলে একট! ঠাদকে এক আধারে একটাই দেখায়। হাওয়ায় জল অস্থির হলে 
খু ঢেউয়ের আঁধারে বহু দেখায়। ঢেষ্টরের- প্রতিটি উচ্চতায় প্রতিটি চাদ দেখা 
, বায়। তেমনি হাজার হাজার লোকের চোখের মণির উচ্চতায় চাদ হাজার হাজার 
হয়ে যায়। গার হাজার হাজার লোকের প্রত্যেকে একটি করে চাদ দেখছে। 
তবে প্রত্যেকের ছুটি করে চোখের বল আছে, সবে চান্বকে কেন ছুই দেখছে না? 
ছুই চোখে দুটি চাদ ফুটে উঠলেও মন তাদের একটি দৃষ্টি কোণে এনে ফেলে। 
সেখানে মনের কথা! আসে। মন সমস্ত ইঞ্জিয়ের অন্তর ত্যরের দেখ। সমস্ত 
ইন্জ্রিয়ের অনুভূতির মূল সেখানে। 

প্রা্টতিকশক্তি অনুযায়ী সব কিছু চলছে। প্রর্কৃতির দে তাল রেখে চললে 
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ক্তাই শক্তি কম খরচ হয়। তাই পরিশ্রম কম হয়। একটা টিলকে ছুড়ে মারলে 
“ডিসটি পক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাকে হাতে করে নিয়ে গেলে শক্তিতে রূপাস্তরিত 
হয় না। তেমনি হাওয়ায় একট| জিনিষ ভেদে গেলে শক্তিতে রূপাস্তরিত হয় না। 
হাওয়ার গতি অনুযায়ী সে চলে। হাওয়া থেমে গেলে সে পড়ে যায়। ছুড়ে 
দেওয়৷ টিল শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বলেই ছোড়া শেষ হয়ে গেলেও বাতাম কেটে 
চলতে থাকে। শক্তি শেষ হয়ে গেলেই টিলটি পড়ে বায়। বায়শক্তি আর ধরে 
রাখতে পারে না। আগুন জাললে আলো! হয়, দেই আলো! ভেদ করে ধেশায়া হয়। 
মেই আগুনকে জল ঢেলে নিভিয়ে দিলে আলো! থাকে না। কিন্তু তার ধোয়া 
থাকে কিছু সময়। এখানে ধেশীয়। দেখে আগুনের অস্তিত্ব বর্তমান, একথ। বলা 
খায়না। আগুন না থাকলেও ধেশায়া শক্তিতে বূপাস্তরিত হয়েছে বলেই ধেশয়ার 
চলন দেখা যায়। সে তখন আগুনের আবহাওয়! ছেড়ে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় চলতে 
থাকে । পরে সেই আবহাওয়াতে হারিয়ে যাবে । মহাকাশ যাত্রীর! মহাঁকাশে ষে 
ভেসে চলে, তা সেই আবহাওয়ার শক্তির জন্য। নিজের শক্তি সেখানে কাজ করে না। 
শক্তি উৎপার্দন করতে পারে একমাত্র কেন্দ্র। আগুনের কেন ধেশায়। টি. 
করল। পেই ধেশায়। আবহাওয়ায় শক্তি ঘি করতে পারে না। ধোঁয়ার অসংখ্য 
কণা আছে, তার! নিজেদের কেন্দ্র অনুযায়ী আবহাওয়ার শক্তি নিয়ে ভাসতে থাকে। 
কিন্তু ধেণায়া হিসাবে নয়। ছোড়ার শক্তি শেষ হয়ে গেলে টিলটি পড়ে যায় শকতি- 
শেষের নির্দিষ্ট স্থানে। কারণ ধোয়ার কণার ম্বত পারিপাশ্থিক আবহাওয়৷ টিলকে 
তাগিয়ে রাখতে পারে না। ভাপাও নির্ভর করে আবহাওয়া] ও বস্তর কেন্দ্রেরউপর। 
এই নিয়ম মেনে মহাকাশে ভেণে আছে হূর্ধ, পৃথিবী, চঙ্জ ইত্যাদি। আবহাওয়ার 
"আকর্ষণে বিকর্ষণে তার্দের কেন্দ্রশ্তি হুষ্টি হচ্ছে বলেই, তার! ভেমে অ'ছে। 


পনেরো 


খোলা আলগা বারুদে আগুন ধরাঁলে সে অল্প শক্তি রিস্তার করবে বারুদের 
“পরিমাণের তুলনায় । তাতে সময় ৪ লাগবে বেশি । এই মময়কে সংক্ষিপ্ত করতে 
পারলে অল্প বারুদ প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যেতে পারে । এ বারুদকে শক্ত করে 
“বেধে হাত বোমা তৈরি করে আছাড় দিলে এক মৃহৃত্ঠে একই সঙ্গে সমস্ত বাধন 
ছিড়ে সে প্রচণ্ড শবে শক্তি প্রকাশ করবে । এটাকেই বলে সময়ের শক্তি। 
বন্ধর চেয়ে যেমন পরমাণুর শক্তি বেশি, তেমনি সময়ের চেয়ে পরম সময়ের শক্ষি 
এবেণি। যে আইনস্টাইন আলোয় সামনে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন মিশ্রগজদিত 
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বিস্ফোরণের যে ব্যাখ্যা দিলেন; সেই আইনস্টাইন আবার বস্তর গতি বাড়িয়ে! 
সময়ের হিসাৰ করতে বলেছেন। হাঁত বোমাঁর গতির মত্ত গতির সঙ্গে বন্ধতার" 
দম্পর্ক না থাকলে ঈময়ের হিসাব পাঁওয়া যায় না। এই সময়ের শক্তি বিশ্ব 
্ক্ষাণ্ডকে ধবংদ করে দিতে পারে। কিন্তু সয় আলোর গতির সে, বাতাসের 
গতির সঙ্গে, শব্দের গতির সঙ্গে, বিশ্ব বন্ধাণ্ডের গ্রসরতার সঙ্গে অনস্ত হয়ে আছে 
বলে বিশ্বরক্ষাণ্ড বিস্ফোরিত হচ্ছেনা। 
আইনস্টাইন পূর্বগামী বিজ্ঞানীদের মত বিশ্বীম করতেন যে বহির্জগতের অস্তিত্ব 
নিরপেক্ষ ও হেতু প্রভব বিজ্ঞানে সব কিছু সম্ভব। বর্তমান বিজ্ঞান ত| বিশ্বাস 
করছে না। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এই হেতৃবাদকে নাকচ করে দিয়েছেন। তারা 
সম্ভাবন। খতিয়ে দেখে স্বত প্রকাশ করেন। তবে এই হেতুবাদ সম্ভব হতে পারে 
সেপ্টারিজম মাঁনলে। তার হেতু সব কিছুর মধ্যে কাজ করে চলেছে 
আইনস্টাইন বলেছেন, মহাশূন্তে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সময়েয় গতিকে অ্দল বদল করতে 
পারে। যদ্দি আলোর গতির কাছাকাছি গতি নিয়ে গিয়ে এই মৌরজগৎ ছাড়িয়ে 
অন্তান্ত মৌরজগৎ ঘুরে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসা বায়, তবে দেখা! যাঁবে ফে 
এক জীবনে এত ঘুরলেও পৃথিবীতে অনেক বয়সের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। 
হয়তো! ইতিমধ্যে কয়েক শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছে। 
বন্ধর মধ্যে সময় কাজ করছে পূর্বে বলেছি। মহাকাশ থেকে ঘুরে আপার পর 
সভার শরীরেও সময় কাজ করতে থাকবে । দে বখন যে নক্ষত্রের সংস্পর্শে থাকবে, . 
তখন সে সেই নক্ষত্রের সময়ের বশবর্তী হবে। আপেক্ষিক শূন্যতায় সময় দীর্ঘ হয়। 
তাই দমতল ক্ষেত্র থেকে পাহাড়ের আপেক্ষিক শ্স্ঠতায় গেলে শরীর অনেক স্ুস্ক. 
থাকে। শৃন্তত| শরীরকে বাধ! থেকে কিছুটা! যুক্ত করে আপেক্ষিক ঈীতঙত! দেয়। 
সেধানে উত্তাপের শুচ ফোটানো। জীর্ণতা তেমন থাকে না, যার ফলে জীবনের সময় 
ছড়ানো বারুদের বিস্ফোরণের মত দীর্ঘস্থায়ী হয়। 
মহাকাশে জীবনের আমু বাড়লেও প্রসরতার অবমরে মনে হবে লামান্ত সময় 
ধরে মহাকাশে ঘুরছি। পৃথিবীতে ফিরলে সবাইকে আবহীওয়ার চাপে সময়ের 
গংকীর্ণভায়' বেশি বয়ন্ক মনে হবে। যে শীতাতপ নিয়নত্রত ঘরে আকর্ষণীয় খেলায়: 
মেতে আছে» তার কাছে বড় সময়কে ও বড় মনে হবে না। অনীম মনে হবে না), 
সেই লোকট। যদি আগুনে ছাত দেয়, তবে তার কাছে পাঁচ সেকেও দময়কেঞ 
অসীম মনে হবে। শরীরের মুহুতের জীর্ণতা সময়কে অসীম করে। গ্রকূতির 
জীর্ঘতার সঙ্গে তাল রেখে বিশ্ববদ্ধাণ্ড ঘুরে এলেও সময় আয়স্ত থাকে। 
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চলা মানেই দুরত্বে চলা । এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্বে অসীম বেগে 
চললেও অতীতে ফিরে যাওয়া যাবে না। এই দূরত্বই তার পথের কাটা । তাঁর 
গতি ভবিষ্যতে । কারণ বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে তাঁর পৌঁছাতে হচ্ছে বর্তমান 
কালে। গতি অনীম হলে ব্তমান ভবিস্তৎ ও অতীতকে এক মনে হবে। কিন্তু. 
তাদের ভেতরের সময় পরমাণুর শুর পার হয়ে ভাবের স্তরে চলে ধাবে। তিনকাল 
মিলে সেখানে এক হবে। সেখানে আলাদাভাবে অতীতে যাওয়৷ যাঁবে না। 
ভবিষ্তেও যাওয়। যাঁবে ন!। কেন্দ্রের যেখানে গ্রসার নাই সেখানে চল1 অবাস্তর। 

যে কোন কেন্দ্রের স্পন্দন থাকে । একবার আকর্ষণ আর একবার বিকধণ এই 
ভাবে দে নিজের বর্তমান অতীতে পার করে দিয়ে ভবিষ্যতে চলে । এই তিন কাল 
সৃষ্টির জন্ত রাতের আঁকাঁশে দেখি নক্ষত্র মিটমিট করছে । তা আর কিছু নয়, . 
তা কেন্দ্রভিতিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। বন্ত খাঁকলে তাদের মধ্যে দূরদ্ধ থাকবে। 
দূরত্ব থাকলে তাদের ভেতর চলা থাকবে । সে চল! হল বর্তমানে দাড়িয়ে অতীত. 
সৃষ্টি করতে করতে ভবিষ্যতে চল1। অতীতে কিরতে হলে স্থ্টতে ব্স্ত থাকলে 
চলবে না। আবার বস্ত না থাকলে অতীত কালকে কোথায় পাব? বন্থকে 
মেরেই তো সব কাল বিশিষ্ট হয়ে আছে। অতীতে ফিরে আমার জন্ত পৃথিবীকে 
বদি উল্টে খুরতে হয় পথে ষ। ফেলে এসেছিল ত। কুড়ানোর জন্ত, তবে তো।* সূর্যকে 
উল্টে! ভাবে চলতে হবে। সে চলাও অতীতে চল! নয়, ভবিসষ্তৃতে চল।। উপ্টো 
চলার আরন্ভট! অতীত হচ্ছে, চলাট বর্তমান হচ্ছে ভবিষ্ুতে যাওয়ার জন্য । তখন. 
অতীতে যেতে গিয়ে ভবিস্তে পৌঁছাতে হবে। পৃথিবী উদ্টে! ঘুরে বা মোজা ঘুরে . 
ঘদি মুঘন যুগেও ফিরে আগে, তবুও ধরে নিতে হবে সে ভবিস্তুতে পৌঁছেছে । 

' ধরা বাক একট! মাঠে, বাশ কাঠ দিয়ে একট। ঘর বানানো হল। তখন যদ্দি 
বল! যায়, আবার অতীতে ফিরিয়ে দাও সব কিছুকে । তখন ঘরটাকে ভেঙে সরিয়ে - 
দেওয়া হঙ্স। এইভাবে অতীতে ফিরে বায়! যায় এক রকম্। প্রকৃতপক্ষে অতীতে 

ফিরতে হলে এ বাঁশ কাঠগুলোকে আবার গাছ হিসাবে বাচিয়ে তুলতে হবে। 
ভারপর তাদের বয়ন কমিয়ে গাছের চারায় পরিণত করতে হবে ইত্যার্দি। এইভাবে, 
আমাদের স্বষ্টির মূলে ধেতে হবে। অসীম গতিতে চললেও অতীতে ফেরা যায় না।. 
ষে রাস্তা একবার ফেলে যাওয়। যায়, সেই রাস্তায় বর্দি আবার ফিরে আপতে 
হয়, ভবে বওসানের রাম্তাকে পেছনে ফেলে আবার [ফরে আসতে হবে। তখন. 
প্রশ্ন উঠবে, নে রান্তায় কোথা থেকে ফিরলাম? তখন কিন্তু আবার ফেরা অতীত 
কথা বলতে হবে। কাজেই অভীত স্থানে ফেরা গেলেও অতীত কালে ফের! বায়ু 
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ননা। কাল তধন মরে যায়। অভীতের জন্ম হয়েছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাঁলকে 
মেরে । সেই অতীতে ফিরতে হলে তাঁর বর্তমান ও ভবিস্বৎ কালকে আবার 
ফিরিয়ে আনতে হবে। একটা অয় বন্ত না মরতে পারে কিন্তু একটা নতুন বন্ধর 
যদি জন্ম দিতে হয় তবে মে কখনও অমর হবে ন1। অমর হবে না বলেই তার 
জল্মদীতাকে মৃত্যুসহ ্বীকার করতে হবে। তা৷ ছাড়া যে অতীতে ছিল না, মে 
তীতে যাবে কেম্নন করে? বর্তমান বিজ্ঞান মোগল যুগের বাদশাদের শরীরের 
কোষ পেলে বাদশাদের চরিত্র সহ ফিরিয়ে আনতে. পারে কিন্তু নময়কে ফিরিয়ে 
আনা সম্ভব নয় কারণ লময় চলে বস্ত্র সঙ্গে। 

পরমাণুর ক্ষেত্রে চারদিক থেকে ঝেষ্টনির চাপ ভরশক্তি হ্ত্টি করে। গ্যালের 
ভর শক্তির সৃষ্টি হয় বদ্ধ পাত্রের আবদ্ধতায়। হাত বোম! ভরশক্তি পায় তার 
বাধন থেকে। এই বাধনই শক্তিকে ধরে রেখে প্রচণ্ড করে। হাত বোমায় 
আঘাত করলে সমস্ত শক্তি ক্রমে না বেরিয়ে একমঙ্গে সংক্ষিপ্ত সময়ে বাধন ছি'ড়ে 
বেরিয়ে মান্য মারে ॥ বীধন ন! থাকলে বেশি সময় ধরে বিস্ফে[রিত হতে থাকলে 
শক্তি কম হয়। এই বাধনই শক্তি প্রকাশের সহায়ক হয়। এমনি ভাবে পরমাণুর 
শক্তিও ভরের সময় অল্পতায় নির্ভর করে। ভরশক্কির যে বিক্ফোরণ সময় স্বপ্নত। 
ছাড়াও নির্ভর করে তার আবহাওয়ার উপর। যে ভরশক্তি যে আধারে ধরা 
আছে, সেই আধারের চেয়ে আবহাওয়। যদি বেশি চাপের হয়, বিস্ফোরণ ঘটবে ন|। 
তবু কিছুটা চাপ দরকার বোমার শক্ষি সঙ্যবন্ধ হয়ে দীর্ঘ সময়ের শক্তি একসঙ্গে 
বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য । চাপ কম থাকলে তো পরমাণুগ্তলে! আলাদ! আলাদা 
ফেটে যাওয়ার ফলে শক্তির জক্ঘবদ্ধত। থাকে না। শক্তি গ্রকাশের ফলে যে 
হাওয়া]! সরে যায়, সেই শুন্ততার কেন্দ্রে আর এক ভরে সেই হাওয়া এসে আঘাত 
করে। বন্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, শক্তি শূন্যতায় রূপাস্তরিত হয়, সেই শুন্থত। 
আবার আকর্ধণেয় গুণে শক্তির কারণ। সেই শক্তি আবার বস্তুতে রূপাস্তরিত 
হয়। শুগ্ততা ন৷ থাকলে বস্ত একভ্র জমত না। আগ্তন জালে তার শুন্যতায় 
হাওয়া এসে অক্সিজেন ঝরিয়ে দিয়ে হান্ক! তথ হয়ে উপরে উঠে যায়। অক্সিজেন 
বদি না বরাত, আগুনের য়ে শৃণ্তত| হত না, সে শৃষ্ঠতায় আবার হাওয়া! অক্সিজেন 
ঝরতে আত না। 

শুস্ত উত্ভাপের অন্ত নৃষ্টি হয়'। উদ্ভাপ সেখানে থাকতে পারে না আশ্রয়ের . 
অভাবে । কারণ বন্ত ছাড়! উত্তাপ হয় ন। তাই শুস্ততার আদল রূপ ঠাণ্ড]। 
মেবানে শুন্ততা পূর্ণত! অর্থাৎ শীতলতা উদ্ভাপের সংগ্রাম চলে। শক্তির 
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উপস্থিতিতে শুষ্ঠতা হাটি হয়। এই শুন্ততার আকর্ণে ঢুকতে পারে ছাওয়া। তাই: 
অক্সিজেন ছাড়৷ হাওয়ার শৃন্তত৷ আকর্ষণ ন! করে নিজেই বিকধিত হয়। আসলে 
শৃন্ততার থাকে আকর্ধণী শক্তি জনিত সংগঠন ক্ষমত1। বস্তর গতিতে রূপান্তরিত 


হওয়ার স্থযোগের অভাবে শীতলত1। এই শুন্ততার শীতলত1 অনুভব করেছিলেন 


বেলুন যাত্রী পিকার্ড ও তার লহ্ষাত্রী । 


১৯৩১ সালের বসস্তকালে ভিয়েনা আইনস্টাইন একট সঙ্গীতাচ্ষ্ঠানে 
কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গান গুনছিলেন। এবং নিজেও তাতে বেহাল! বাঞাচ্ছিলেন। ' 


এমন সময় একজন লোক এসে তীর হাতে চিরকুট দিল। তা পড়ে আইনস্টাইন 
জানতে পারলেন, তার সঙ্গে দেখ। করতে চান অধ্যাপক পিকার্ড। তিনি বেলুন 


সা 


অভিযানের বিষয়ে ব্তৃত। দিতে ভিয়েনাতে এসেছেন । তিনি আইনস্টাইনকে তার. 


অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে চান। আইনস্টানও তাতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। 
কারণ ট্রাটোসফিয়ার অভিযানের বাস্তব অভিজ্ঞতা জান। তারও বিশেষ প্রয়োজন 
ছিল। তার অনুমতি পেয়েই পিকার্ড মেই গানের আসরেই বেলুনে আকাশ 
অভিযানের কথ! বর্ণনা করতে বগলেন। বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়ার 


প্রয়োজন নাই। ই্রাটোনফিয়ারের শূন্যতায় যে শীত আছে, তার ভাল ব্যাখ্যা 
দিয়েছিলেন তিনি। দেই শৈত্য বিজ্ঞানীর থার্ষোমিটারে ১**' ভিশ্রী নিচে। 


অথব1 গৃহব্যবহার্য থার্মোমিটারে হিমাঙ্কর ১৪৮ ডিগ্রী নিচে। তিনি আরও 
ভবিষ্বঘধাণী করেছিলেন বিমাঁনন অতি উচ্চতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আটলটিক 
ওসাঁন পাড়ি দিতে পারবে। ট্রাটোসফিয়ারে বিমান ঘণ্টায় ৪** মাইল বেগে 


চপবে। কিন্ত বিমান চালকদের নাকে অক্সিজেন ব্যবহার করতে হবে। তার, 


এই তবিস্ততধানী পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়। 

১৯৮৪ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখের খবরে প্রকাশ, মহাঁৃন্তে ্বাধ্যাকর্ষণ শক্তি 
যে সময়ের গতিকে পা্টিয়ে দিতে পারে, আইনস্টাইনের এই চিস্তাধারাকে মাফিন 
গ্রশাসন পরীক্ষা করে দেখতে চায়। এই পরীক্ষার জন্ত ১৩০ মিলিয়ন ডলার 
আলাঘা। করে রাখ হয়েছে। স্টানফোর্ড বিশ্ববিস্তালয়ের গবেষকর! মহাকাশ 
ফেরীর লাহায্যে এই পরীক্ষা চালাবেন। তাতে আশাগ্রদ ফল পেলে এমন 
মহাকাশ ধান তৈরি কর! হবে, যা আলোক গতির কাছাকাছি গতিতে পরিক্রম 
করতে পারবে । এই গতিতে নতশ্চররা নিজেদের ভীবদ্বশাতেই নক্গত্রপুজ 
পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে আঁপতে পারবেন। ইতিমধ্যে দেখ! যাবে পৃথিবীর 
শত শত বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। 
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নামার প্রধান বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক বলেছেন, আজ পর্বস্ত যত পরীক্ষা 
“হয়েছে তার মধ্যে এটি হবে সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা । নানা, এই প্রথম প্রীরুতিক 
. মৌলিক শক্কিগুলিকে যাচাই করে নিচ্ছে। তাতে ২* বছর ধরে বন টাকা খরচ 
করা হয়েছে। এই মাধ্যাকর্ষণ সমশ্য। প্রকল্প ১৯৯০ সালে কাজ শুর করবে। 
এই পরীক্ষার লক্ষ্য থাকবে আইনস্ট্রাইনের সাধারণ তত্ব “গ্রাভিটে। ম্যাগনেটিজমের” 
একটি অংশের গ্রতি। এই তত্বে বল! হয়েছে ঘূর্ণায়মান গ্রহ নক্ষত্র মাধ্যাকর্ষণের 
এমন একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, যা পরিক্রমারত মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রকে 
বাঁকিয়ে অথবা সুচড়িয়ে অদলবদল করা যাবে। এই পরীক্ষায় সফল হলে, 
-মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে মহাশূন্যে সময়কে বিভিন্ন গতিতে চালানো সম্ভব হবে। 
তার ফলে মানুষ ইচ্ছামত অগ্যান্ত নক্ষত্রপুঙ্জে পৌঁছাতে পারবে । 
শুন্ঠত। ও পূর্ণত! যে কোন বস্তর চলায় সাহা্য করে। শুন্ভত! বন্তকে আকর্ষণ 
করলেই পেছনের আঁবহাওয়! পূর্ণতার ঠেগাঁর শক্তিতে পরিণত হয়। সেই বন্কে 
-সদি শৃন্ততার আকর্ষণে না রেখে পেছনের পূর্ণতার ঠেগায় রাখা যায়, তবে সম্মুখের 
আবহাওয়া শৃন্ততার আকর্ষণে পরিণত হয়। এখানে আকর্ষণ ও সময় অনুযায়ী 
. শক্তিশালী হয়, বিকর্ষণ বা ঠেলা সময় অনুযায়ী শক্তিশালী হয় বস্তকে কেন্জ্ 
করে। সেখান থেকে বগ্ুকে সরিয়ে নিলে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের পার্থক্য 
থাকে ন।। সেখানে থাকে একটা শৃন্ত ভাব। এই শুন্ততা অনস্ত। বস্তর জন্য 
- সীমারিত হয়েছিল, পরে সেই পর্যায়ে চলে বায়। 
শক্তিকে সময়ের গতিতে মাপা যার। মমুক্রের জল বা্প হয়ে নির্দি্ট সময়ের 
. গতিতে না উঠলে, জল আকাশে বরফ হওয়ার আবহাওয়া পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে 
না। সেখানে জল বরফ হয়ে সময়ের গতিতে আবার পড়ে। বরফের ঘনত্বের ওজন 
: পরতনের সময় নির্ধারিত করছে মাধাকর্ষণের সঙ্গে যোগনাজমে। বরফের পূর্ণতার 
চাপ,ও তার সঙ্গে মাধ্যাকর্ধণের শৃগ্যতার আকর্ধণে বরফ বা৷ শিল1 মাটিতে পড়ে। 
ভাতে হৃষ্টি হয জলের একট| চক্র । গময়কে যত ছোট করে ভাবপারে আন 
-খাবে,তত শক্তিশালী হবে। গাছের ছুটি পাতা গায়ে গায়ে রেখে আলোর গতিতে 
বদি ভেদ করা! যায় ভার সময়ের হিপাব নিশ্চয় পাওয়। যাবে । যে হেতু পাতার 
-সংখ্যা ছুটি ভাই ভেদ করতে হয়েছে দুবার। এই দুই ভেের পার্থক্কে এক 
ধরতে হবে। এই ছুটি পাতার দূরত্ব বত বাড়ানো যাবে, তত সময় শক্তি কমতে 
শ্ধাকবে। গায়ে গায়ে থাক। পাত! ছুটির মধ্য ভাগ কেন্দ্র।, তার থেকে গভীরে 
যাওয়া যায় ন। বলে মেই স্থানই চরম দময় শক্তির স্থান। এই সময় শক্তিকে 
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বাড়ালে কেন্দ্রশক্তি প্রকাশ পায়। তা কিভাবে সম্ভব? 

আলোর গতি যে সময়ে জোড়া পাতাকে ভেদ করল সেই সময়ে যদ্দি পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করা যায়, তাঁর শজিও কেন্দ্র উত্তীর্ণ হতে পারবে না। বিশ্বব্রক্ষাগ্ুকে 
প্রদক্ষিণ করলেও পারবে না। তাহলে অপীম পরম সময়ের মূলেও কেন্ত্র কাজ 
করছে। এই সময়ের হিমাব হবে একের ব| দিকে শুন্য বদিয়ে। ছুটি পাতার 
দূরত্ব বাঁড়ালে সময়ের হিসাব হবে একের ডানদিকে শূন্য বসিয়ে। কোন গতি 
কেন্দ্রের উর্ধ্বে উঠতে পারে না বলেই বিশ্ববরদ্বাপ্ডের সবকিছু গোঁলাঁকারে ঘুরতে 
বাধ্য হয়। কোন শক্তি মোজ। ছুটে গেলেও অনস্ত সংখ্যক বগ্থর কেউ না কেউ 
'্থর গতির চাপে তাকে ধরে গোলাকারে ঘোরাবে। তাই প্রত্যেকের ক্র 
যূলে কেন্দ্র আছে। নাসার মহাঁকাশবান যেখানেই বাক ন| কেন এই হিসাবের 
বাইরে যেতে পারবে ্। | 

ছুই পাতার দূরত্ব আলোর গতি অতিক্রম করতে পারলেও) তার গতির সময়ে 
পৃধিবী ব1 সুর্য প্রদক্ষিণ করার ক্ষমতা আলোর নাই। আলোর চেয়ে ক্রুততম 
শক্তিরও নাই। তবু সেই লময়কে যখন হিসাবে ভাবা যায়, তখন তাকে 
ভাবপারের সময় বলতে হবে। তার এই সময়ের গতি কেন্দ্রের আকর্ষণে বিকর্ষণে 
নাই। তার গতি কেন্দ্রের গভীরে । তাকে এই সময় শক্তি দিয়ে অতিক্রম 
করতে পারলে গ্রহর! সূর্ধের মধ্যে ডুবে যাবে। তারকাপুঞ্জর। পরম্পরের লঙ্গে মিশে 
গিয়ে এক কেন্দ্রে আদবে। ফলে চাপে নিরেট হতে হতে শক্তি প্রকাশ করতে 
থাকবে অশেষ। এক সময়ে তা চাপে তাপে বিস্ফোরিত হয়ে বিগ ব্যাংগ 
স্থষ্টি করবে। তার! বিভিন্ন দিকে চলতে থাকবে আর বড়রা নিজের নিজের 
“নির্বাচন অন্ুযারী সৌরজগৎ তথষ্টি করৰে। তার এক সৌরজগৎ যদি পৃথিবীর 
পর্যায়ে আসে, তবে সে পুষ্ট হলে অতীত কালের মোগল যুগকে উপহার 
দ্বিতে পাঁরবে। 

এইভাবে বর্তমান সময় থেকে অতীত সময়ে ফেরা যায়। ভবিষ্যৎ সয়ে 
যাওয়া যায়। . অতীত সময়ের মধ্যে ঢুকতে হলে কেন্ত্রের মধ্যে চলতে হবে, ভবিস্তুৎ 
সময়ে ঢুকতে হলে কেন্দ্রের বাইরে চলতে হবে । পৃথিবীর থেকে ক্কর্বর যেন দূর 
পৃথিবীর স্থানে ইলেকট্রন থাকলে; তাঁর থেকে প্রোটনের তেমনি দূরত্ব। এই 
'ঘুরত্ধ আরও হুক হয়ে আছে প্রোটনের কেন্দ্রে। বাই:রর দৃহত্ধের যেমন অন্ত 
সাই, ডেতরের দৃরত্বের তেমনি অস্ত নাই। 

সময়ের বাধনে মহাবিশ্বের ধারা শক্তি প্রকাশ করে। সমহ ন। থাকপে 


২৮ আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক 


ধার! থাকত না। 'তার শক্তিও থাঁকত না। সময় না ধাকলে যে শক্তি, 
প্রকাশের সময় প্রয়োজন হয় । সে সময় দেবে কে? বস্ত শক্তিতে রূপাত্তরিত 
হতে যে ধার! ছ'ড়ে, সেই ধারার প্রতিটি কণ! সময়ে অগুপ্রাণিত। নইলে 
শক্তি, বন্ত, আকাশ, আলো, অন্ধকার কিছুই সৃতি হত না। কত সময়ে 
নির্দিঈ৯ পথ অতিক্রম হচ্ছে, তার পরে নির্ভর করে শক্তি। এই শক্তি 
বুঝে পথের মাপ পাওয়া যায়। সময়ও পাওয়া বায়। এই মাপকে বলে 
মময়ের মাপঃ এই শক্তিকে বলে সময়ের শক্তি। যখন পরস্পরের দূরত্ব থাকে ন! 
তখনও সময় থাকে । উভয়ের পারস্পারিক ন্বাতঙ্ত্র্যেও সময়কাজ করে, কারণ 
ছুই বিরোধী বন্ততে শ'ভ তৃষ্টি হয়। দুটি শালপাত। গায়ে গায়ে লাগালে দৃরদ্ধ 
থাকে না কিন্তু তাকে এক ফোড়ে ভেদ করলেও দুটি ফোড় আলাদা ভাবে হয়। 
যে পদার্থ যত ভারী ও কঠিন হবে, তাঁর পরমাণুদের সুর ব্যবধান খুব কম, 
কারণ তার পরমাঁশবিক সময় আছে ও শক্তি আছে। পরমাণু শক্তিও মূল উৎদ 
লময়। সময় না থাকলে ক্ষয়জনিত শক্তিও প্রকাঁশ পায় না। লময় ছাড় গতি 
হয় না। কিন্তু গতি ছাড় সময় হয়। সময় ছাঁড়া বস্ত হয় না, কিন্তু বস্ত ছাড়া 
সময় হয়। বসন্ত না থাকলে শুন্য আকর্ষণ ছাড়তে থাকে। তাই বস্তর মধ্যে 
যেমন সময় চাই, তাঁর বিপরীত শূন্যের মধ্যে সময় চাঁই। শুন্যের ভাবপারের 
কারা তাই সময়ে গতি পেয়ে একত্রে বন্ত স্টি করে। সময় ছাড়া গতি নাই। 
মোগল যুগ থেকে আজ পর্বস্ত পৃথিবীর বে ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে ত| বদি পৃথিবীকে 
ফিরিয়ে দেঁওয়। যায়ঃ তবে ম্বোগল যুগ ফিরে পাওয়] যায়। 

কেছ্্র থেকে বিশ্ববদ্ধাণডের দি, সেই অতীতে যেতে হলে সেই কেন্দ্রের পথে 
তে| ফিরতে হবে। বাইরের গতি বাড়িয়ে অতীতে পৌছানে। যায় না। বেজের, 
জাকর্ধণ বিকর্ষণ আছে। বর্তমানকে বদি কেন্দ্র ধর! যায়, ভবিস্তৎ তার অকর্ষণ». 
অতীত তার বিকর্ধণ। অতীতে বিকর্ষণের ঠেলায় বর্তমান কেন্দ্রকে এগিয়ে নিয়ে 
বাই ভবিষ্কৎ সময়ে বর্তমানকে গড়তে । সেখানে বর্তমান কেন্দ্র হলেই আকর্ষণ 
চালাবে আবার ভবিষ্যতে । সময় হল একট1। বর্তমান সময় হল আত্মকেন্দ্রে 
স্থান, অতীত ও ভবিষ্যৎ তার ছুই অঙ্গ। বর্তমান তাই অতীতেও যেতে পারে, না। 
একই শরীরের মাথা কি পায়ে অথবা হাতে যেতে পারে? সেই শরীর চলতে 
থাকলে ফেলে যাওয়! পথ অতীত ও লক্ষের পথ ভবিষ্যৎ হয়। ভবিষ্যতে চলার 
মম্নয় ভবিষ্যতে পৌছানোর আগে ভবিষ্যতের ছাওয়। আগে গায়ে লাগে। বাব! 
গুনলেন তার ছেলে বহুদিন পর বাড়ি আসছে। ভবিষ্যতের এই খবর পেকে. 
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বর্তমানেই বাবা আনন্দে উতলা! হয়ে গঠেন। দিন ধত অতীত হতে থাকে 
ভবিষ্যতের ছেলে আসার দিন তত নিকট হতে থাকে । সঙ্গে ঙ্গে উদ্গ্ীবতাও 
তত বাড়তে থাকে । ছেলের আপা বখন বর্তমান হয়, অর্থাৎ ছেলে এসে উপস্থিত 
হয় তখন আর উদ্গ্রীবতা থাকে না। বাঁবা বখন শোনেন ছেলে মাত্র দশদিন 
থাকবে, তখন বাব বিরহের কথা৷ ভেবে বর্তমান দিনকে অতীত করতে থাকেন। 
দশদিন পর ছেলে চলে গেলে বাঁবা বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। মিলন 'ও বিরহ 
বর্তমানেই সম্ভব হল । মিলন ও বিরহের জন্তই তো প্রেম এত মধুর। সেখানেও 
কাজ করছে সময়। 

প্রেমের কারুকার্ধ একজনের সঙ্গে চলে, কামের কারুকার্ধ অনেকের নঙ্ষে 
চলে। প্রেমের ধর্ম একজনকে ভালবাঁপা। তাই বলে কি মে জনগণকে ভাল 
বাবে না? নিশ্চয় বাপবে। অনদণকে ভালবাসা মানে প্রত্যেককে আলাদা 
আলাদা ভাবে ভাঁলবাঁস৷ নয । যে মঙগলকে কেন্দ্র করে সমস্ত মান্য জড়িত, সেই 
মঙ্গলকে ভালবানতে ছবে। জনগণের এই আত্মকেন্্র আর একজনের আত্মকেন্ছ 
এক নয়। তাই প্রতিটি পরমাণুর আলাদা আলাদ। কেন্দ্র, আবার তাদের মিলিত 
বৃহৎ রূপ পৃথিবীরও একট! আলাদা কেন্ত্র আছে। 

যত বিরাটের কেন্দ্র হবে, তত তাঁর সময় প্রশস্ত ধীর ও স্থির/। ধত তাকে ভেঙ্গে 
পরমাণুতে রূপান্তরিত করা! বাবে, তত তার ক্ৃত্র হুদ্র কেন্দ্রের জন্য চঞ্চল। তাদের 
সময় সংকীর্ণ । পরমাণুর সময় ত্র বলে তার শক্তি তীব্র। এমনি তাব্র 
সময়ের আবহাওয়া পৃথিবীর মানুষকে যত শীগ্ জরা এনে দিতে পারে, মহাঁকাশের 
প্রশস্ত নময়ের আবহা ওয়। তা পারে না। 

গতি বাড়িয়ে সময়কে পরম সময়ে পরিণত করা যায়। তার জদ্ত সমরের 
শক্তি বাড়ে । এই শক্তিকে বত কমানে! যায় সময়ের শ্ফীতি বেড়ে শ্থুল সময় সৃষ্টি 
হয়। কোন কিছুর জম্মের সময় তার নিজের সময়ও জন্ম নেয়। সেসময় জন্মের 
নিজন্ব। এই জন্মের সময় আসে ষ্টার থেকে । সময়ের স্ুলতাঁয় সবকিছুর অঙ্গ 
হয়। সময় চূর্ণ ইয়ে ভাবের আকারে এলে জন্ম দেওয়ার সময় থাকে না, 

অর্থ/ৎ জন্মের সম থাকে না। হৃষ্টি হয় পরম শক্তির, যা পরমাণু থেকেও 

শক্তিশালী । এই শক্তি বন্তর মধ্যে ঠেল দিয়ে নওঁনকে হৃটি করে। এই শক্তির 
ঠেলায় বম ফাটে । হাত বোমায় তাই বাধনের দ্বারা সময়কে সংক্ষিপ্ত করে দেওয়। 
হয়। এই সংঙ্গি্ত সময়ে সব শক্তির এক সঙ্গে প্রকাশে প্রচণ্ডত! বাড়ে। বাধন 


চিগ। হলে লময় বেড়ে যাওয়ায় বিচ্ফোরণ সময়ে ভাগ হয়ে যাওয়ায় শক্তি কমে ॥ 
১৪ 
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এই বাঁধনের রূপান্তর মাধ্যাকর্ষণ। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় 
বলে পৃথিবী বিস্ফোরিত হয় না। শক্তি উৎপাদনে একট! আঘাত চাই । সেই 
আঘাত আছে বলেই, গ্রহ উপগ্রহ ঘোরে, জীব চলাঁচল করে। সেই আঘাতের 
ছুই পক্ষ নেগেটিভ ও পজেটিভের মত। সাপ ও নেউলের মত। মহাশুন্তে যত 
প্রচণ্ড শক্তিধারা থাঁকনা কেন, তাতে গ! ভাগালে নৃতন শক্তি উৎপাদ্দিত হতে 
পারে না, যদি ন! ছুই শক্তির পার্থক্য থাকে । মহাকাশ যানের গায়ে যে শক্তির 
প্রকাশ দেখ যায় তা শুধু আবহাওয়ার চাপের জন্য । গতির কারণে নয়। সে 
চাপেও অবনত আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে। গতির তুলনায় ত1 নগণ্য। সময় থাকে ' 
বস্তর শক্তির রূপাস্তরের মধ্যথানে। আর শক্তির বস্ত রূপাত্তরের মধ্যখানে ধারার 
গতি নির্ধারকরূপে। 

জলের সঙ্গে জল মেশালে যেমন বিক্রিয়া হয়ে অস্ত বস্তুতে রূপান্তরিত হয় না, 
সময়ের সঙ্গে সময় মেশালেও তেমনি অগ্য সময়ে রূপাত্তরিত হয় না। পরিমানে 
বেড়ে যেতে পারে মাত্র। তেমনি এক গুণের চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে আর 
এক চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর মিলন হয় না। সময় প্রতিটি বপ্ত প্রতিটি ব্যক্তির কেন্তর 
অনুযায়ী হৃষ্টি হর বলেই পার্থক্যের জন্য মিলতে পারে । যেমন চুম্বকের দক্ষিণ 
মেরুর সঙ্গে উত্তর মেরু মিলতে পারে, ছুয়ের কেন্দ্রভিত্তিক পার্থক্য হি হয় বলে। 
সৃষ্টির এই বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুযায়ী সময়ের পেছনে ছুটে মিলতে পারে না। 
একই পুকুরের এক রকম জল বলেই কেউ ঝারো পেছনে ছোটে না। তাদের 
সময়ের দুরদ্বের পার্থক্য থাকলেই তবে ছুটবে । ছুই জলের পার্থক্য সময় তৃষটি 
করে।, বস্তর সঙ্গে সময় মিলে আছে। বর্তমানে বস্ত থাকে বলেই তার অতীত ও 
ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি। জগতে বস্তু ন! থাকলে সময়ের হিসাব পাওয়া যেত না৷ । 
বন্ত ও শু্ভঠত। একসঙে না থাকলে শুধু বস্ত বা শুধু ৃস্কের অথাৎ একের কোনরকম 
হিসাব থাকতে পারে না। 

: হুর্ধের আলোর সাতটা বর্ণের সাতটি সর আছে হুর্ধকে কেন্ত্র করে। লে 
সাঁতটিতে সময় সাতভাবে কাজ করছে। যদি দাতটি বর্ণের কাচের বেষ্টনিতে এন্নন 
একটি গোলক তৈরি করা যায় শুর্ষের সাত বর্ণের স্তরের মত সাজিয়ে, সেও তেমনি 
আলোক বর্ণ করতে পারে বাইরে থেকে আলো ফেললে । তাকে বাইরে থেকে 
পোঁজান্থজি দেখলে হুর্ধের মত এক বর্ণের মনে হবে, পাশ থেকে প্রতিটি স্তর দেখলে 
আলাদা আলাদ। ৰর্ণের দেখ! যাবে । এক একটি বর্ণের আলোর গতি এক একটি 
লময়ের । আলে! প্রকাশের জন্ত নানা আকারের কণার যে ক্ষয় হচ্ছেস্থ্ধের 
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“সেই ক্ষয় পুরণের জন্ত এবং উদ্বিয়ে দিতে বাইরের ধারা এসে আঘাত করছে। সেই 
ধার! নানা আকারের কণায় নানা দুরত্বে আঘাত পেয়ে ননি। স্তর সৃষ্টি করেছে । 
সেই নানা স্তরের রূপ নানা রঙের হতে বাধ্য । কারণ শক্তি মেখানে নান৷ সময়ের 
বস্তর গতিতে চলছে। নানা! স্তরের নান। পূর্ণতা ছাড়ার ফলে শুন্ৃতায় বাইরের 
নান আকারের কণার ধার! প্রবেশ করতে পারে। এক এক আকারের কণার 
এক এক সঙ্ঘবদ্ধতার স্তর বাইরের সঙ্গে সংঘর্ধে এগিয়ে যেতে থাকে । বত দুরদ্ছে 
এগ্সিয়ে যেতে থাকবে, তার শক্তি কমে বাইরের ধারায় হারিয়ে যেতে থাকবে। 


বিশ্বরদ্ধাণ্ডের নিজন্ব সময় আছে। বিশ্ববদ্ধাণ্ডের প্রতিটি সুর্ধের আলাদা 
আলাদা সময় আছে। লুর্ধের গ্রহদের আলাঘ| আলাদ। ময় আছে। জুর্ধব ও 
পুথিবীর সংস্পর্শে রাত দিনের সময় আছে। দেই রাত দিনের মময় ঘড়িতে ধরা 
হয়েছে । সেই ঘড়ির কাটার সময় করনক্ষেত্রে প্রচলিত হয় । মেই সময় কর্মক্ষেত্রের 
মালিকের কাছে একরকম, কর্মীদের কাছে আর একরকম। সেই কর্মীদের একরকম 
সয় আবার প্রত্যেক কমীর কাছে প্রত্যেক রকম ভাবে বিভক্ত। কেউ হয়তে। 
মালিককে দেখে ভয় পায়, কেউ হয়তো মালিককে দেখে আনন্দ পায়। যে আনন্ব 
পায় সে মাপিকের কাছে পাঁচ ঘণ্ট। বললেও মনে ভাবে সে পাঁচ মিনিট বসেছে, 
যে ভন পায়, মে মালিকের কাছে পাঁচ মিনিট বসলেও মনে ভাবে পাঁচ ঘণ্টা 
বসেছে । অথচ সবার সময়ের ঘড়ির কাটা পাচ ঘণ্টায় যতবার ঘোরে পাঁচ মিনিটে 
ততবার ঘুরেছে। অর্থাৎ তার শরীরের যন্ত্রথলে। অতি ত্রুত চালিত হয়েছে। 
বনে একটা বাঘ দেখলে শরীর যন্ত্রের ঘড়ি আরও দ্রুত চলে। হয়তো! সময়কে 
সংক্ষেপ করে হার্টফেসও করতে পর্ঠির। চিড়িয়াখানার বাঘ দেখলে হাঁটফেল 
করার প্রশ্্ই ওঠে না, বরুং মে বাঘ দেখার আনন্দও আমু বুদ্ধির কারণ হতে 
পারে। এখানে সাদ ও ভয় সমর বাড়ায় কমায়। 
এই আয়ুরূপী সময়, আমুপ্রাপ্ত জীবনকে উন্নতির শিখরে তুলে দিতে পারে । 
'যে দময়ে একটি লোক একটি মাল তৈরি করতে পারে; সেই সময়ে অন্ত একটি 
লোক পাঁচটি মাল তৈরি করতে পারে। সময়কে কাজে যত নিরেট করা যাবে, 
তত জীবনের সময়কে খ্রচ্ছল করা যাবে, দীর্ঘ করা যাবে । কাজের ক্ষেত্রে সময়ের 
প্রয়োগের কথ! বল! ছল । মনের ক্ষেত্রেও নানাভাবে বল! হয়েছে । আইনস্ট।ইনও 
বলেছেন, জলম্ত স্টেভের পরে এক সেকেও বমলে অনস্তকীল মনে হবে, একট! 
ছলনামযী সুন্দরী নারীর সঙ্গে এক ঘণ্ট সময় কাটালেও মনে হবে মুহত দাত্র। 
সময় স্থান কাল পাত্রভেদে পাল্টায় । 
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পৃথিবীতে ব৷ কিছু বাস্তবে আছে, সবারই নিজের নিজের সূময় আছে। এইসব 
সময় পৃথিবীর কেন্দ্রে বাধা । সেখানে পৃথিবীর একটাই সমষ। পৃথিবী সহ 
গ্রহদ্দের আলাদা আলাদা লময় আছে, সবই হুর্ষের কেন্দ্রে আছে। পরমাণু রূপী 
সৌরজগতে ইলেকট্রনরূপ পৃথিবীতে আঁমরা বাস করে কত রকন্ন রঙ দেখি। 
রামিধন্থুর সাঁত রঙ দেখি । এই সৌরজগতের বাইরে গিয়ে দেখলে সুর্ধকে একটা 
ছোট মিটসিটে তারা মনে হবে । হূর্ধ থেকে পরপর সাত রঙের আলো! সাজানে! 
থাকলেও সাদা আলোর রঙ দেখতে পাব। সৌরজগতের মধ্যে থেকে যখন 
আমর! রামধনূর সাত রঙ দেঁখছি, সৌরজগতের বাইরে থেকে মেই এক রঙই 
দেখা যায়। আমরা পরমাণুর মত সৌরজগতের মধ্যে আছি বলেই সাত রঙ 
সাত রঙের স্তরের পাশ থেকে দেখতে পাই । সৌরজগতের বাইরে থাকলে 
চারদিকের আলোয় ঢাক] বলে পাশ দিয়ে সাত রঙ দেখা সম্ভব নয়। লাত সময় 
পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের আচরণেরও দময় কত রকম। কোন কিছুতে ঠকে 
গেলে আমর! বলি, এধন থেকে সাবধানে চলব । পরে দেখা গেল নিজে আবার 
ঠকে গেলাম। মেই সাবধানতার পময় নিজের অসাবধানতা৷ হরণ করে নেয়। 
সময় এমনি ভাবে মানুষকে রাজা করে আবার ফকির করে। 

মুদ্রিত চোখ খুললে নানা রঙের বস্তগুলোকে দেখা যায়। অন্ধকার গিয়ে 
দাড়ায় তাদের পেছনে সামনে সর্বত্র। তাই আলোর আড়ালে গিয়ে দাড়াল 
অন্ধকারকে দেখা যায় না। দেখা যায় ভার আশপাশের অন্ধকারকে। প্রখর, 
আলোর আড়ালে দাড়ালেও ছোট আলোকে দেখ! যায় না। আলোর গতিশক্তি 
চেথের দৃগ্টিকে চেপে রাখে । অথচ আঁলোর অশ্রণে বন্ত দেখা যায়। বস্তুতে 
জালে! প্রতিফলিত হলেও বড় আলোতে ছোট আলো প্রতিফলিত হয় ন|। 
অকধিত হয়। এখানে মাৎস্থান্যায়ের মত বড় ছোটকে খেয়ে ফেলে । এই নিয়মেই 
তে! হুর্য পৃথিবীকে নিজের জগতে ধরে রেখেছে। কোন কিছু আকর্ষণের জন্ত 
পার্থক্য থাকতেই হবে। আলোর সঙ্গে আলোর পার্থক্য না থাকলেও ছোট বড়র 
পার্থক্য আছে। আবার লোহার সঙ্গে চু্কের পার্থক্য থাকলেও ছোট বড়র, 
নাই। কিন্তু পার্থক্য ঠিকই আছে। 

অন্ধকীর বস্তুকে আড়াল করে রাখে তার প্রতিফলন নাই বলে। কোন, 
পর্দা! টাডিয়েও বস্তুকে আড়াল করা যায়। পেক্ষেত্রে পর্দা চোখের দৃষ্টিকে 
ফিরিয়ে দেয়। দুই ক্ষেত্রেই বস্ত আড়াল হচ্ছে। দেখার মূল নিয়ম একই | ছুটি 
ক্ষেত্রেই বন্তর সঙ্গে চোখের যোগাযোগ হচ্ছে না। প্রতিফলন চোখের দৃষ্টিকে, 
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ফিরিয়ে দেয়, অন্ধকীর চোথের দৃষ্টিকে বেধে রাখে । বড় আলো চোখের দৃষ্টিকে 
আড়াল করে বলে ছোট আলোকে দেখা যায় ন। বস্তুতে আলে! প্রতিফলিত 
হয়ে বড় আলোর সঙ্গে সংযুক্ত দৃষ্টিতে আঘাত করে বলে আলোকিত বন্ধ দেখতে 
পাই। আলোর অল্প. প্রতিফলনে জল দেখতে পাই, বেশি প্রতিফলনে জল দেখতে 
পাই নাঁ, চোখ ধেধে যায়। আবার অন্ধকারেও জল দেখতে পাই না। দুয়ের 
মঝিমাঝি আলোতে আমর! দেখতে পাই। | 

আলোর সঙ্গে অন্ধকারের পার্থক্যের জন্য আমর! দেখার ফোগাযোগ পাই। 
দেখাতে শুধু আলো! নয় অন্ধকারের ভূমিকা আছে । চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে 
উত্তর মেরুর পাথক্যের জন্য আকর্ষণের যোগাযোগ পাই। এমনি পার্থক্যের জন্ত 
নরনারীর প্রেমের যোগাযোগ পাই । এককে সম্ভব হতে দুয়ের প্রয়োজন আছে। 
তাই বলে কি পুরুরের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব পাব না? পুরুষে সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্ব 
'হয়, সম পর্যায়ের ফলে সম চাহিদার জন্য । ছুজন মস্তপ্রেমী লোকের দুজনের মধ্যে | 
ছাড়া প্রেমিক লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ধ দান! বাধবে ন1। নারীর সঙ্গে নারীর প্রেম, 
চাহিদার সমতার জন্য । বৃষ্টির জল ঢালুর দিকে সমুস্ত্রে গিয়ে মেশে । তার মানে 
এই নয় যে বৃষ্টির জল সমুদ্রের জঙ্গকে নারী পুরুষের ভালবাপার মত ভালবাসে । 
মব জল ঢালুর দিকে যায় বলেই তার! ঢালুতে গিয়ে মেশে । তা৷ ছাড়াও তাদের 
জন্ম একই ভাঁবে বলেই চরিত্র একই ভাবের। কোথাও হয়তো দেখা গ্রেল দুই 
জোড়। প্রেমিক প্রেমিক। চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখছে । বাঘ তাঁদের একমত করার 
কারণ। দেখানে যর্দি এক প্রেমিক অপর জোড়ার প্রেমিকার সঙ্গে ভাব জমীয়, 
সেই অপর জোড়ার পুরুষ তাকে শাঁসাবে। নরনরীর প্রেষ্নের মধ্যে বাঘের মত 
কোন দর্শনীয় বস্তর দরকার হুয় না। কারণ পরম্পরের জৈবিক অভাব পরম্পরে 
মেটাতে পারে। একটা বাঁঘকে দেখার আনন্দ নারী পুরুষ লবাইকে এক করতে 
পারে, কিন্তু একট! মেয়েকে ভালবাসার আনন্দ ছুই পুক্ুষকে এক করতে পারে ন1। 
কারণ দুই পুরুষের চাহিদা সে সম্পূর্ণ মেটাতে পারে না। অতএব পুরুষের 
চাহিদার টান পড়ে। 

এইভাঁবে নিশ্বীস পূর্ণ হলেই প্রশ্বাস পূর্ণ হতে হবে। ছুয়ের একটা! অর্ধেক 
হলে অপরটার অর্ধেক হতেই হবে। নইলে হষ্টি ভেঙ্গে পড়বে। কেন্দ্রভিত্তিক 
আকর্ধষ বিকর্ষণ এই ভাবেই চলে। কেন্দ্রবা্কে কেউ অস্বীকার করতে পারে 
না। চাদ পৃথিবীর কেন্দ্রের আকর্ষণে বীধা আছে, পৃথিবী হু্ধের কেন্দ্রের আকর্ষণে 
বাধ আছে। হুর্ঘ তবে আরও বড় কোন হুর্যের কেজের আকর্ষণে বাঁধা আছে। 
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সেই বৃহৎ বেন না থাকলেও জঙ্ঘবন্ধ হুর্ধদের কেন্দ্রের সমন্বয়ে ষে কেন্্র হয়েছে 
সেই বড় হূর্ষের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে একটা মহার্ঘ থাকলেও চলে, না. 
থাকলেও চলে। একটা শক্তিশালী লোক যে কাজট! পারে, সে কাজটা একট 
দুর্বল লোক পারে না। কিন্তু সজ্ঘবন্ধ দুর্বল লোক সেই.শক্তিশালী লোকের 
কাজটা করতে পারে। এমনি ভাঁবে বিশ্বতন্ষাণ্ডের ফত পরমাণু আছে তারা 
সজ্ঘবহ্ভাবে হুর্ধের কাজ চালাতে পারে ॥ পরমাণুর চেয়ে ছোট ভাবপারের বস্ত 
ও পরমাণুর পথে নুর্ধের কাজ চালাতে পারে। তাই এই ভাব পারের আঁকাঁশ 
আলে! প্রত্যেকের বস্তময় হ্র্ধ হতে পারে। তার! না থাকলে হুর্ধ হুট হত না, 
তুর্ধ না থাকলে আবার তাদেরও হৃটি হত না। তবে তার্দের মধ্যে বড় কে? 
উঞ্তরে বলা যায় কেনত। কারণ লব কিছুর মধ্যে কেন্দ্র প্রভূত্ব চালিয়ে ষাচ্ছে। 
কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণের মূলে শৃদ্তত] ও পূর্ণতা কাঁজ করছে। মৃত. 
হুর্বের কেন্দ্রে বন্থ জম! হয়ে পূর্ণ নিরেট হতে হয়েছে। যে বস্তুর এখানে আদতে 
হয়েছে, তাঁদের আসার ফলে সে স্থান শূল্ত হতে হয়েছে। সেই শুন্ঠতার আকর্ষণে 
আবার সে স্থান পূর্ণ হতে হচ্ছে। সেই পূর্ণতা গড়তে মৃত নিরেট গূর্কেও ভেজে 
আগতে হবে একদিন । কেন্ত্রতিত্তিক শৃন্তত। পূর্ণতা কাউকে স্থির থাকতে দেয় না। 


ষোল 


তাঁড়িত কথার অর্থ তাড়িত কর! অথবা বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়। মানসিক ভাড়নার 
দ্বারা (£100121 1000011 ) সীষ মানুষকে বশীভূত করতে পারে । এই 
মানসিক তাড়নায় প্রেম হৃষটি হয়। এই প্রেম শুধু মানুষের নয় জীব জগতের 
সবার মধ্যে আছে। এই প্রেমকে চালিত করে দৃষ্টি শক্তি এবং ইচ্ছা! শক্তি 
তখনই একজন অপর জনের উপর %/111 ৮০০০ প্রয়োগ করতে পারে। যাছুকররা 
এই দৃষ্টি শক্তি বাড়ায় কোন কিছুর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে। সেদিকে 
মন তাড়িত হওয়ার ফলে ইচ্ছাশক্তিও তাড়িত হয়। এইভাবে অভ্যাস করলে 
যে কোন একটা মেয়েকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বশীভূত ও অজ্ঞান করে দিয়ে শুস্ঠে 
ভাপিয়ে দেওয়া যায় । তবে এর সঙ্গে পাশ দেওয়াও শিখতে হবে। এই পাঁশ 
দেওয়া হল শরীরের শড়িৎ শক্তিকে কল্পনা দ্বার! আঙলের মধ্যদিয়ে চালনা কর!। 
কোন মেয়েকে পাশ দিতে হলে, তাকে একট! নির্জন ঘরে শুইয়ে দিয়ে তার চোখে 
চোখ রাখতে হবে একই ভাবে। ক্রমে দেখা যাবে তার চোখছুটি জলে ভিজে 
গিয়েছে এবং ঠেঁটছুটি কাপছে। ভারপর তার কাছে গিয়ে নুগন্ধি রুমাল ছারা 
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চোখ মুছে দিয়ে শ্বন্মেহে বলতে হবে, তুমি নিশ্চিন্ধে ঘুমাও, আমি তোমাকে ধুম 
পাড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর এই মোহাচ্ছন্না নারীকে পাশ দিতে হবে। অর্থাৎ, 
কল্পনা তাঁড়িত শক্তিকে আঙ্গুলের পথে তার শরীরের এক ইঞ্চি উপর দিয়ে সঞ্চারিত 
করতে হবে। এমনি ভাবে মনে কোনকিছু চিন্তা করতে থাকলে সমস্ত ইন্ত্ির 
মনমুখী হয়ে ওঠে । তারপর মন তাদের যেদিকে তাড়িত করবে, মেই দিকে যায়। 
মনমৃখিতাই আকর্ষণ আর কোন দিকে তাড়িত করাই বিকর্ষণ। এই মনকে বল! 
যায় এক ধরণের অনুঘটক। ইন্দ্রিযগুলোকে আকর্ষণ করে লক্ষ্যের সঙ্গে নংষোগ 
ঘটায় । আবার ঘটনাও অনুঘটক হিসাবে মন আর ইন্দ্রিয়্দের এক করে দেয়। 
হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন মিলে আযামোনিয়! তৈরি হয় মন্থর গতিতে । 
এই বিক্রিয়া! লৌহ কণিকার উপস্থিতিতে হলে লোহায় আক্ষ্ট হয়ে ক্বত আযামোনির! 
তৈরি হয়। পরে লোহা,বাহক হলেও োহাই থাকে। পটাশিয়াম ক্লোরেটের 
সংস্পর্শে অগুঘটন হিসাবে ম্যাানিজ ভাইঅক্মাইভ এসে অক্নিজেন সষ্টি করে। 
আগ্ুদ জালাতে আবার এই অক্সিজেনই একটা অন্গঘটক। যে কোন বস্ত নিজের 
নিজের কেন্দরভিত্তিক স্বাতদ্্য বজার রাখে। এই স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দুই বন্তর মধ্যে সংযোগ 
ঘটিয়ে অন্ত বন্ধ সষ্টি করে। রক্তের ভেতরে কার্বন ভাইঅক্সাইভ থেকে কা্ধনিক 
আযাপিডে পরিণত হওয়ার বিক্রিয়াটিকে ত্বরাষ্বিত করে কার্বনিক আ্যানহাইড্রেজ 
নামক উৎমেচক বা! 602316। অবস্ত সোডা ওয়াটারে কার্বন-“ভাই অক্সাইড 
গ্যাম জলের সঙ্গে মিশে শ্গথ গতিতে কার্বনিক-আ্যাপিভ তৈরি করতে পারে। 
সমন্ত আবিষ্কৃত উৎসেচকই প্রোটিন জাতীয় । উৎমেচকের কার্ধকারিত| বিশেষ 
ভাবে নির্ভর করে রাসায়নিক পরিবেশের তাপাঙ্ক এবং অগ্নতা বা আযপিডিটির 
সামান্ত পরিবর্তনের উপর। আবার মহউৎমেচক বা ০০-602517৩ আছে, যা ছুটি 
উৎসেচকের মধ্যে সেতু রচন। করে। অনেক ভিটামিন সহউৎমেচক প্রস্তুতির 
কাঁজে সাহাধ্য করে। আকাশে গ্রহ-উপগ্রহরা ঘোরার স্থযৌগ পায় বলে 
নহউৎসেচকের তেমন দরকার হয় ন|। শরীরের মধ্যে দরকার হয় স্থিতির জন্য । 
রাসায়নিক ফোৌঁগ আযাপ্দিভের জলীয় দ্রবণ অগ্ল। এর জলীয় দ্রবণ নীল 
পিটমাদের রঙকে লীল করে। আ্যানিডের অগুতে ধাতু দ্বারা গ্রতিস্থাপনীয় 
হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। তাই তার সংস্পর্শে বহু বস্ত ক্ষযপ্রাণ্ত ( করোডেড ) 
হয় । এই আযাদিভের সঙ্গ ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লবণ আর জল উৎপন্ন হয়। 
রাসায়নিক যৌগ ক্ষারের জলীয় ভ্রুবণ কয|। এই জলীয় ভ্রবণ লাল লিটমাগের 
রঙকে নীল করে। ক্ষার নাধারণত ধাতব অক্সাইড বা হাঁইড্রোক্মাইড। আযামো নিয়া, 
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.নাঁনা প্রকার জৈব আ্যামিন ইত্যার্দি। খনিজ আযাসিভের সঙ্গে কিছুকিছু ধাতুর 
রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এর কারণ আযাসিড প্রোটন 
ত্যাগ করায় ধাতুর চাপ হাক হয়ে যায়। ক্ষার প্রোটন ত্যাগ করেনা। সে 
প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আযাদিভের প্রোটন বেরিয়ে গেলে ক্ষার ধর্মী হয়। 
লুইস এই ধারণার পবিত্ন করে বলেন, বু আযামিভ ধর্মী পদার্থের অপুর প্রোটন 
নাই। তাঁর মতে ইলেকট্রন গ্রহণকারী অণু বা মূলক আযাসিড এবং ইলেকট্রন 
. বর্জনিকারী অণু বা মুলক ক্ষার। প্রোটনহীন বোরন ট্রাইফ্লোরাইভ আযামিড, 
যে হেতু তার আযামৌনিয়। কর্তৃক ত্যক্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে। এবং আযামোনিয়া | 
ক্গারও। তবে একথা মানতে হবে বোরণ ্রাইফ্লোরাইডের প্রোটন না থাকলেও 
কেন্দ্র আছে। আযমিডের তেজক্কিমতার জন্য অথবা চাঁপে প্রোটন ফেটে কেন্জ্ 
হয়েছে । তবে কম তেজফ্কিরতার জন্ত ক্ষারের প্রোটন বজায় থাকে। এবং সে 
ইলেকট্রন বিকর্ধণ করতে পারে। ূ 

আযাদিভ ও ক্ষারের মধ্যে যেমন যোগাযোগ ঘটে, তেমনি ভাবে আযামাইনো। 
আ্যাদিডের অণুর মধ্যের এক দিকের আযাদিড ও অন্য দিকের আযামিন মুলকের 
মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। একটা আযামিন ও একটা আযাপিড মৃন্নক বিশেষ প্রক্রিয়ায় 
বিক্রিয়া করে পেপটাইড বন্ধনের জম্ম দেয়। এইভাবে মিলন হুতে হতে একটা 
বড় শৃঙ্ধল সৃষ্টি হয়, যার ভেতরে থাকে অনেক পেপটাইড বন্ধন এবং এক প্রান্তে. 
আযাগিভ ও অন্ত প্রান্তে আযামিন মুলক ৷ এই অধুকে বলে পগিপেপটাইড | এমনি 
পলিপেপটাইড তৈরি করে এক জতীয় কৌষঃ জীব জগতের খ্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়! 
কিন্তু একাজ গবেষণাগারে শৃঙ্খলার সঙ্গে কর! খুব কঠিন। দেই কাজটি করেছেন 
মেরিফিন্ড । তাতে নানারকম জৈব ও অজৈব ব বায়োকেম্রিক্যাল ক্ষেত্রেও অনেক"; 
কাজ হবে। এই জন্ত ১৯৮৪ গ্ীষ্টাধে মেরিফিল্ড নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। 

'এমনি ভাবে সবকিছুর মধ্যে যোগাযোগ চলেছে। আযমিনো আযাসিড 
প্রয়োজনে কার্বক্সিল মূল প্রোটন ত্যাগ করে এবং আমিনোমূলক প্রোটন গ্রহণ 
করে। একই অণুর আযামিডমূলক এবং ক্ষারমূলক নিজেদের মধ্যে প্রোটন বিনিময় 
করে লবণ গঠন করে। এমনি ভাবে জগতের দব কিছুর মধ্যে মিশ্রণ চলেছে। 
ফলে প্রাথমিক পদ্দার্থ বলে কিছু থাকছে ন1, মৌলিক পদার্থ ও থাকছে না। একের 
সঙ্গে অন্যের পার্থক্যই এর জন্য দ্ায়ী। আমাদের দেহে যর্দি বিশেষ কোন 
আযার্টিজেন [যার বিরুদ্ধে আ্যার্টিবডি তৈরি হয়) প্রবেশ করানো যায় ভবে এ 
-ঝ্যার্টিজেনের বিরুদ্ধে একই রকমের প্রচুর আ্যার্টিবডি হয়। 
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বর্ত্নান তাত্বিকরা বলেছেন, মৌন্লকণাগুলি ছয় রকমের লেপটন, ছয় রকমের 
“কৌঁয়ার্ক আর ফোটন, ধনাত্মক ও খণাতআবক ভা কণা, আধানশূন্ত 2 কণা ও আট 
রকমের গ্যন দ্বারা হুষ্ট। দুর্বল মিথস্কিয়ার (বাবল) ক্ষেত্র কণা ভা এবং 2 কণ। 
আবিষ্কারের জন্য ১৯৮৪ গ্ীষ্টাবে ইটালির কালো! কুব্বির। ও হল্যাণ্ডের ভারমিরকে 
পদ্দার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরফাঁর দেওয়া হয়। তাদের পরীক্ষায় জান! যাঁয় ইলেকট্রন 
ভোন্ট হল শক্তি মাপার এক একক । একট! ইলেকট্রন ব1 প্রোটন এক ভোণ্ট 
বিভব প্রভেদ্দের মধ্য দিয়ে গেলে যে শক্তি পাঁওয়! যাঁয় মেটাই হল এক ইলেকট্রন 
'ভোন্ট। আর প্রতি প্রোটন হল প্রোটনের মত এক কণা, যার আধান খণাতুক। 
সাধারণত কোন কণার সঙ্গে তার প্রতিকণ। মিশলে কণ। ছুটি নিশ্চিহ্ন হয়ে সৃষ্ট 
করে বিকিরণ। কিন্তু এই শক্তিশালী প্রোটন ও প্রতিপ্রোটন গুচ্ছে সংঘাত 
ঘটলে মধ্যস্থিত কোরার্ক, গ্রতি কোয়া ইত্যাদি ধাকাধাক্কির সম্ুখীন হয়। ভার 
ফলে হৃষ্ি হয অজন্র ভারী কণা, প্রতিকণ! ইত্যার্দি। বৈজ্ঞানিকর! এর দুটি ক্ষেত্রে 
টপ কোয়ার্কটির অস্তিত্ব খু'জে পেয়েছেন । এই আবিষ্কারে জানা গিয়েছে মৌল 
কপার! যুগ্মডাবে বিরাজ করে। বলা বাহুশ্য এই টপ কোয়ার্কের দোপর হল 
বটন্ন কোরয়ার্ক। পৃথিবীর ছুই মেরুও পরম্পরের প্রতিমেরুঃ তার! কেছ্দ্রভিত্তিক 
মব হৃঠি করছে। কেন্দ্র সব হুটির অনুঘটক। আকাশ শরীর নয় বলে আগুন 
'্বালতে অনুঘটক হিদাবে অক্সিজেন ছুটে আমে । 
কণার সঙ্গে প্রতিকণ! থাকায় বৈজ্ঞানিক! অ|শ| করছেন শীত্ত একক ক্ষেব্র 
তত্বে পৌছানে! যাবে] কিন্তু ত| সম্ভব নয়। কোনদিন কণাগুলো৷ মিলে এক 
হবে না। এক হলেও আবার ভাঙ্গবে । যে শক্তিতে ভাঙ্গ! গড়া হয় তার মূল 
কেন্দ্রের কথা বল! হচ্ছে না। এই কেন্দ্রের আকর্ষণ বি হর্ধণেই বিশ্বরদ্ধ(ও চলছে। 
গলের পার্থক্যে জল জলের দিকে যায় না, জল জলের দিকে যায় ঢালু পথের 
-পার্থক্যে। এখানে রসায়ন কাজ করছে না। রাপায়নিক কারণেও অবস্ত এক 
বন্ত অপর বস্তর দিকে যায়। তাতে বন্তর পরিবর্তন হয়। জল্পকে উন্নে ফোটালে 
“উপর নিচের পার্থক্যের জন্ত ওঠ। নাম! করে। এই ফুটন্ত জলে চাঁল দিলেও উপর 
নিচে পাশে মধ্যে সর্বত্র চাল ছড়িয়ে পড়বে মর্বস্থানের কম বেশি তাপের পার্থক্য 
অন্্যায়ী। এই তাপ না থাকলে সমন্ত চাঁল তলায় পড়বে । কিন্তু তখনও উপর 
নিচে প্রারৃতিক পার্থক্য কাঁজ করে চলে । 
বন্ত তাজলে অণু পাওয়া যার, অধু ভালে পরমাণু পাওয়া যার, আবার 
শ্পরমাণু ভাঙলে কণ! পাওয়া যায়; কণ! ভাঙ্গলে ভাঁব পাওয়া ষায়। বস্তু আর ভাব 
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যখন কেন্দ্রের হাটি তখন আবার বকতে পারি, ভাঁবে গড়া যা কণা, কণাতে গড়া 
যায় পরমাণু, পরমাণুতে গড়া যায় অণুং অথুতে গড়। যায় বস্ত। বস্তু ভাবাকারে এলে, 
সে বস্তুতে না থেকে আকাশ হতে চায় বিকর্ষণ নীতিতে । জল যেমন নিচের দিকে 
গিয়ে সাগর হৃষ্টি করে, ভাঁব তেমনি উপরের দিকে গিয়ে আকাশ সু্টি করে। 
সিমেপ্ট আর জল মিশলে ধেমন পাথর হয়ে যায় ভাব আর বস্ত মিশলে তেমনি 
বিরাট বন্ত হয়ে যার়। সিমেপ্টকে মটরদানার আকারে জমালে তাদের আর জল 
দিয়ে জমানো যাঁয় ন7া। ভাবকে তেমনি ছোট ছোট আকারে জমালে তাঁদের আর 
এক খণ্ডে জমানে| যাঁয় না । গ্ররুতিতে বস্ত্র ভাঁবাকাঁরে এমে আবার বস্ত সৃষ্ট 
করে। ভাঁবও বন্ত আকারে এসে আ্বাবার ভাব সৃষ্টি করে। তাই গাছের ফুল 
পাপড়ি জুড়ে জুড়ে সৃষ্টি হয় না, ভাবাকাঁর শক্তিতে চালিত হয়ে এসে ফুল সৃষ্ট 
করে।: তাহলে দেখা যাচ্ছে স্থষ্টির স্রোত এইভাবে সর্বত্র চলছে । 

নিচের থেকে উত্তাপ দিলে জল গরম হুয়। তখন সে ধা ত্যাগ করে তা গরম । 
সে ধা ম্বাভীবিক ভাবে গ্রহণ করবে তাঠাণ্ডা। প্রকৃতিতে আমরা বুঝতে ন! 
পারলেও কোন বন্ত যা ত্যাগ করবে তা তার. চেয়ে গরম, যা সে গ্রহণ করবে 
তাঠাণ্ডা। বেশি গরম বস্ত আপেক্ষিক কম গরম হলেও গ্রহণ করবে। বেশি 
ঠাণ্ডা বন্ত আপেক্ষিক কম ঠাণ্ডা হলেও গ্রহণ করবে। কোন কিছু গরম হতে 
থাকলে ঠাণ্ডা তাঁর প্রতি গুণ আবার কোন কিছু ঠাণ্ডা হতে থাকলে গরম তার 
প্রতিগুণ। পৃথিবীর পব বস্ত এমনি কোন না কোন আপেক্ষিকতাঁয় সৃঠি হচ্ছে 
এবং সৃষ্টি করছে। জলের মধ্যেও এমনি সব সময় গ্রহণ বর্জনের আকর্ষণ বিকর্ষণ 
চলছে । অণুর] তাই চজ1 ফেরা করছে। জলে সেই শক্তি প্রতিমুহ্তে প্রপারিত 
হচ্ছে আর সংকুচিত হচ্ছে। তা আমর] বুঝতে না পারলেও, সেই জলকে বরফ 
করলে বোঝ যায় । জলের মধ্যে যে ফাক ছিল ত1 বরফ হওয়ার পর ধরা পড়ে। 
জল তরল বলে প্রতি মুহূর্তের আকর্ষণ বিকর্ধণে ত| ঢাকা পড়তে থাকে । 

জলে একটা হাঁক বন্ত ডূবালে ভেসে ওঠে। তার কারণ বাইরের আস! ধার! 
তাকে নামাতে পারছে না, কিন্তু ভেতর থেকে ওঠ ধারা তাঁকে ঠেলতে পারছে। 
বন্টা ভারী হলে দে বাঁধা অতিক্রম করে ডুবে যেত। তবু যা ডুবতে থাকে, 
ডোবার সময় এ বাধ! অতিক্রম করবার সময় তার কিছু ওজন হারাতে হয়। 
জলের মধ্যে যে এই আন্দোলন চলছে তা৷ অণুর চাঞ্চল্যে টের পাই। রৌদ্রের 
 শময় এই আকর্ষণ বিকর্ধণ লমান থাকে না। উত্তাপে বিকর্ষণ বেশি হওয়ায় 
বাষ্প হয়ে জল উপরে উঠে যায়। তবে শীতের শ্ু্ধতার আকর্ষণ জল শোষণ 
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করে। শীতের আবহীওয়া তাই বরফের মত ফাঁপা । শক্তি চালনার পক্ষে এই 
আবহাওয়৷ অনুপযোগী বলে হূর্ধ তখন কাঁছে থাক সত্বেও গরম বেশি হয় না । 
মাটিও তখুন ঠাণ্ডা ধরে রাখতে পারে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন লক্ষ্য 
করেছিলেন জলে ফুলের পরাগ বা রেণু স্থির না৷ থেকে বিশৃঙ্খল ও সুম্্ম গতিতে 
নড়াচড়া করছে। এই নড়াঁচড়ার কারণ জলের অণুর অস্থিরত1। এই অণুর 
অস্থিরতার কারণ কেন্ত্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ণণ। 
এই রেণুগুলি যত ছোট হবে, তত নড়াচড়া বাড়বে । এই রেণুগুলি যদি 
বাম্পের কণার আকারের হত তবে নিশ্চয় রেণুগুলি বাম্পের সঙ্গে উড়ে যেত।. 
এখানে শুধু জলের অণু কাজ করছে না। বাইরের আন! ধারা কাজ করছে বঙ্গে 
রেণুগুলো। অনিন্নমিত নড়াচড়া করছে বলে মনে হবে । আসলে ভার! নিয়মিত 
নড়াচড়া করছে। 
আলোক শক্তি নিয়মেই চলে। সেই শক্তি যখন সংঘর্ষে আলে। ফোঁটায় তখন 
তাকে তো৷ অনিয়মিত বল1 যায় না। জলের উপরের রেণুগুলে। তেমনি নিয়মের 
ফলে নড়াচড়া করে। বড় শহরে অজশ্র গাড়ি চলবার ফঙ্গে আকাশে বাতাসে 
কত পে্ট্রাল মিশে থাকে । তবু সেই পেট্রোলের মধ্যে ডুবে থেকেও আলাদীভাবে 
পেট্রোলের গন্ধ পাই না। কিন্তু গ্রামের বিশুদ্ধ আবহাওয়ার একট| পেট্রোল 
চালিত গাঁড়ি চললেই তার গন্ধ পাই । শহরে পেট্রোলের গন্ধের সঙ্গে অন্ত গন্ধের 
পার্থক্য পাই না বলে, পেট্রোলের গন্ধ পাই না। গ্রামে বিশুদ্ধতার মধ্যে দীড়িয়ে 
পেট্রোলের গন্ধ পাই আবহাওয়ার পার্থক্যের জন্ত । কোন কিছুর প্রকাশ ঘটে 
তার সীমান। ও বাইরের পার্থক্যের জন্য । পার্থক্য তার সীম! রচনা! করে। 
জগতের এই গুণের জন্য জল তষ্টি হতে পারে। 'এবং তাই জলকে চিনতে পারি 
অন্ত বন্ধর সঙ্গে তুলনা করে। এই গুণয্দি না থাকত জল মাটি আকাশ আলাদা 
আলাদা বলে কিছু থাকত ন!। 
একের কৈন্ছরিক বন্ধনের সঙ্গে অন্তের কৈচ্ছিক বন্ধনের পার্থক্যে শক্তির প্রকাশ। 
ছুটি কুকুর ছু্দিক থেকে পরস্পরের দিকে ছুটে এলেই শক্তির প্রকাশ ঘটে না। তাঁরা 
গে গে করে কাছাকাছি এলেও পরম্পর পরস্পরকে পরীক্ষা! করে নেয়। আড় 
চোখে তার! পরস্পরকে যাচাই করে নেয় । এদের মধ্যে ষে নিজেকে শক্তিশালী? 
মনে করে লেই আগে ঝাপিয়ে পড়ে। তখন তার শক্তির হাত থেকে বাঁচবার 
জদ্য চুর্বলটিও তখন শক্তি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এই সবল কুকুরের কাছে 
যদ্দি তার চেয়ে আরও পবল কুকুর এসে হাঞ্জির হয় তখন প্রথম লবল কুকুর তার 
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“হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রথম দুর্বল কুকুরের মত বল প্রয়োগ কয়তে বাধ্য হয়। 
এখানে শক্তির প্রকাশ ন1 ঘটলে শক্তি বলা যায় না! । তাই প্রবাহিত বাতাসও 
একটা শক্তি। আবার বখন সেই প্রবাহিত শক্তি থাকে না, তখন থাকে শুধু 
'পৃথধিবীর কেন্দ্রভিদ্তিক আকর্ষণ বিকর্ণণ। এখানে কোন কারণে পরিবর্তন দেখা 
দিলে ঝড় বাতাস ইত্যাদি শক্িরূপে প্রকাঁশ পায়। এই ঝড় বাতাসও নির্ভর করে 
অন্যের শক্তির পার্থক্যের উপরে। পার্থক্য না ঘটলে শক্তিরূপী ঝড় বাঁতীস 
প্রকাশ পায় না। 

পৃথিবীর আকাশের সঙ্গে চাদের আকাশের পার্থক্য আছে। তবু উভয়ে 
'উভযের পার্থক্য ভাঙ্গছে না। চাদের আকাশ পৃথিবীর আকাশে ঢুকতে পারে ন 
বলেই তাঁর শক্তি টাদকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে। নৌকাঁয় জল উঠতে পারে না 
-বলে যেমন নৌক। ভাসে চীদের আকাশেও তেমনি পৃথিবীর আকাশ ঢুকতে পারে না 
বলে চাদ ভাসে । তবু উনের মধ্যে উত্তয় এমন ভাবাকারের শক্তি প্রবেশ 
করাচ্ছে যে উভয় উভয়কে আক্রমণ করলেও ভাবাণুর চেয়ে বড় আকারের শক্তি 
প্রবেশ করাতে পারছে ন1া। এমনি কারণেই পুত্রের চেয়ে পিতা বলশালী হয়েও 
কেহ করে। তাই তাকে মারতে চায় না। সেখানে উভয়ের কৈল্দ্িক আত্মীর়ত। 
আছে। পৃথিবীর পরে চঙ্ছের নির্ভর করার কারণ নেই কৈল্দ্রিক সমতা। দি 
পৃথিবীতে বিস্ফোরণ ঘটে যায় তবে চাদের আকাশ ভেদ করে কর্কশ শক্তি প্রবেশ 
করে টাকে মারবে। কোন বিস্ফোরণে বরক্ষাণ্ড হি হলেও টুকরোগুলো গ্রহ 
উপগ্রহ হয়েছে শুগ্ভতার ছাচের জন্ত। এই ছাচে গোলাকার ব্রদ্ধাণ্ডের গোলাকার 
চাঁপ পরমাণুদেরও হাটি করে। | 

পার্থক্যের শক্তি মাপা যেতে পারে রকেটের বেগ ম্নেপে। পৃথিবী থেকে 
স্টাদে পৌঁছাতে হলে রকেটের বেগ হওয়া দরকার ১১*২ কিঃ ঙ্গিঃ / সেকেণ্ড এবং 
সৌরজগৎ থেকে বেরিয়ে যেতে হলে বেগ দরকার ১৬'৪ কিঃ মিঃ / সেকেও। 
“পৃথিবীর "স্বাভাবিক আবর্তনের গতি হল ৩* কিঃ মিঃ / সেকেণ্ড। এই গতি যদি 
-হ্ঠাৎ বেড়ে ৪২ কিঃ মিঃ / সেকেও হয়ে যায় তবে সেই রকেট অধিবৃত্তাকার পথে 
;(2818১018 ) পৌরজগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাঁবে। তেমনি কঠিন বন্তকে 
উত্তপ্ত করলে কণিকারা তাপ অনুযায়ী ছিটকে বেরিয়ে আমতে চাইবে ।. যখন 
সব কণিকার উত্তপ্ত হয়ে উঠবে পরম্পরের' চাপ শিথিষ্গ হয়ে যাবে। বস্তটিও 
প্রসারিত হয়ে ফেপে উঠবে । এমনি ভাবে বন্ত বেশ কিছু সময় ধরে তাপ নিতে 
এ্বাকালেও কাঠিল বজায় থাকে । তারপর আরও উত্তপ্ত হলে বস্তুটি তরল 


আইনস্টাইনীয় বিস্ানের বিশাল বিতর্ক ২২১, 


অবস্থায় আসতে থাকবে । উদ্ধপ্ত করতে থাকলে সেই তরল অবস্থা কিছু সম 
বজায় থাকে। এই সীমার পার্থক্যই একটা বন্তর সঙ্গে অন্ত বস্তুর পার্থক্য। 
ওরিগি ভাবে জগতেও আমাদের বাঁচা বাড়ার একট। সময় আছে। এই সময 
বাড়তে বাড়তে আমাদের মৃত্যুর লীমায় পাঠিয়ে দের । অর্থাৎ রূপাস্তর ঘটে। 

এমনিভাবে পৃথিবীর সমগ্রভাবে পরিবর্তন হলেও তার নানা বন নানা 
উপাদানে গঠিত থাকে। একটা বন্ত থেকে আর একটা! বস্তুতে যেতে হলে তাঁই 
বন্ধর পার্থক্যের বাধা আছে। যেমন পৃথিবী থেকে চদে যেতে কি শক্তি দরকার 
বলা হল। একটা বস্তুর শক্তির সঙ্গে আর একটা বস্তবর শক্তির পার্থক্য আমাদের: 
হিসাবে আসে না! বলে জানতে পারি না। পৃথিবীর সে চাদের পার্থকাজনিত 
যতকিছু হুঠরি হয়েছে সব দুয়ের আকাশে বিরাঁজ করছে। একট! বাধিনী শাবক 
নিয়ে বখন শুয়ে থাকে সে নিবিড় সুখে শুয়ে থাকে । সেই শাবকটি যখন খেলতে, 
খেলতে যত দুরদ্ছে যেতে থাকে ৰাঘিনীর উৎকণ্ঠা ৩খন ওত দুরত্বের আকাশে বাল. 
করতে থাকে । যদি শাবকটি চোখের আড়াল হয়ে যা, তখন আর উৎকগীর শেষ 
থাকে না। তখন সে শাবক থেকে তার দুরত্ব কমাতে এগিয়ে যায়। সে সময় 
সে বাধার বিরুদ্ধে হিত্র হয়ে ওঠে। পরমাণু থেকে ইলেকট্রন সরে গেলে তেমনি 
পরমাণুর সেই অবস্থা হয়। পৃথিবীর সম্পর্ক ছেড়ে চাদ সরে গেলেও পৃথিবী তেমনি: 
তাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে । 

এমনি নানা করণে বস্তু হোক আর জীব হোক চাঞ্চল্যের মধ্যে বাস করে।, 
এই চাঞ্চল্লযের জন্য যেমন জীবনের প্রকাশ তেমনি ভবিষ্যতে মৃত্যুর পথেরও প্রকাশ । 
এই মৃত্যুর দিকে এগুতে আরও কত অবস্থা পার হয়ে যেতে হয়। পৃথিবীও 
জীবনের পথে যেতে থাকাঁর লে সঙ্গে মৃত্যুর পথে জরাজীর্ণ হয়ে ফেঁপে উঠছে । 
আজকের পৃথিবীর জল বাম্প হয়ে বৃষ্টি ঝারাচ্ছে। যখন এই পৃথিবী বুধ অথবা 
: শুক্রের স্থানে ছিল তখন আযাদিড আর আগুণ ঝরাঁত। পৃথিবীর ত্তরে যখন শুক্র 
আসবে পৃথিবী দরে যাবে তখন মঙ্গলের স্তরে । শুক্রে তখন জল দেখা যাবে। 

উদ্ভীপ বস্তর কণাদের পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন কগে ছড়িয়ে দেয়। বাঘিনী, 
থেকে তার বাচ্চাকে সরিয়ে আনলে একট! উত্ভীপের সৃষ্টি হয়। পরমাণুকে 
উত্ধপ্ত না করে কোন রকমে ইলেকট্রনকে মরিয়ে আনলেও উত্তাপের শক্তি প্রকাশ 
পায়। আকাশও একট1 ছড়ানে! রূপ। সেখানেও উত্তাপ থাকতে বাধ্য। 
ভাবপারের উত্তাপ বলে আমরা বুঝতে পারি না। ভাব গঠিত পরমাণু হলে 
বুঝতে পারি। পরমাণু আর সৌরজগতের চরিত্র বুঝলে আকাশের ভাবের, 
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চলাচল ব্যাখ্যা করতে পারব। নক্ষত্রের মৃত্যুতে পরমীণুর বখন মৃত্যু ঘটে তখন 
পরমাণু ননাতন নয়। তার কেন্দ্রভিত্তিক জম্ম মৃত্যু সনাতন । পরিবেশে চলার 
গুণে সে পরমাণুত্ব পায়। আকাশের শক্তি শৃন্ততায় চললেও বস্তুতে আহ 
কারণ বন্তও ছড়িয়ে আছে। মৃত নিরেট হুর্ঘও সেই শক্তির মধ্যে একাঁদন 
চুর্ণ হয়ে যাবে। সেই গুণে আছে ম্পন্দনের ছন্দ। পথের বাঁধা এবং দেই বাধা 
অভিক্রম করে চলা ছন্দ হৃষ্টি করে। গতিতত্বে বলা হয়েছে, অণুমমূহের এলোমেলো! 
বিচলন ও পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে তাপের উৎপত্তি। সেখানেও ছন্দ কাজ 
করছে। তাপ বিস্তার (17600 05178170808 ) তত্বগুসে। সমগ্টিগত আচরণের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কোন এক বা বিশেষ অণুর (13015109091 100160016 ) 

' ক্ষেত্রে তা চিন্তা কর! যায় না । 


মাত্র কয়েকবার টন করলে বেশি হেড পড়তে পারে অথব] বেশি টেষ্টল 
পড়তে পাড়ে। কিন্তু হাজার বার টপ করলে ধরে নিতে হবে পাঁচ শো৷ বাঁর হেড 
এবং পাঁচ শে বার টেইল পড়বে। তাহলে একটা লামঞরস্য দেখা যাঁয়। কিন্ত 
হুষ্টিতে ঠিক পামগ্ুস্ত থাকে না। সামগ্ুস্তে ব্যাল্যান্দ আসে। একদিকে ঝোক 
রাখতেই হবে নইলে পথ চলা যার না।. ছুই পা এগিয়ে ছুই পা পিছালে পথ চলা! 
যায় না। বস্তর ক্ষেত্রে ক্রপাস্তর ঘটতে পারে না। চল! রাখতে হলে হাজার 
একবার টপ করতে পারলে মমানভাবে হেড ও টেইল পড়বে না। কম বেশি 
হবে। তবে সামঞ্জম্ত থাকবে চলার ছন্দে, সেখানে ছন্দ পতন ছলে রোগ হয়েছে 
ধরে নিতে হবে। যে বস্তর পরিবর্তন চলবে যে বস্ততে গিয়ে, মে বন্তে আর 
পৌছাতে পারবে না। এই চঙ্লার পামগরস্ত রাখবার অন্ত ঘুরে আসবে । সেখানেই 
সামধতন্ত। গ্রহ উপগ্রহরা ঘুরছে । এটা নিয়মের পাঞ্স্ত। . এই কেন্ত্রভিত্তিক 
নঘর্ণনের সে তৃষ্টির সামগ্ন্ত হবে। 
পৃথিবীর আকাশ ও চাদের আকাশ দুই হয়েছে বলে তাকে অতিক্রম করতে 
শক্তিশালী রকেট প্রয়োজন হয়। কারণ, রকেটের শরীরটাকে চালাতে উপযুক্ত 
শক্তির প্রয়োজন । তাই ন্বাভাবিক ভাঁবে উভয়ের পার্থক্য বজায় আছে। আবার 
ভাব পারের কণিক1 সেই বাঁধা অতিক্রম করছে শরীরের সমন্য। ন|৷ থাকার জগ্ট। 
ষস্রতার শক্তি হুট করছে পৃথিবী ও চাদের মধ্যের আবহাওয়]| মেই আবহাওয়া 
ভাব পারের কণিকাকে গিলে নিচ্ছে । সে জম! হয়ে বন্ত গড়ছে বলে শক্তি বলতে 
পারছি না। এই জড়তার মধ্যে একটা বগ্ত তৈরি হলে তাকে পথ পার করতে 
আবার শক্তির প্রয়োজন হবে। এই শাক্ত আবার বগ্তকে চলার খক্িতে রূপাস্তরিত 
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'করে আকাশ গড়ে । এমানি ভাবে চলার সামঞ্জন্ত রাখতে হবে চলার জন্ত | 
সাম্ধস্তপূর্ণ চলাই বলে ধিতে পারে দে কোথ! থেকে আলছে এবং কোথায় 
যাচ্ছে। চেন! ছন্দ ষদি ঠিচ থাকে তবে বলে দেওয়া যার সে অমুক কাঞ্জ করতে 
অমুক স্থানে যাচ্ছে। একট। লোকের বেড়াতে বেরুলে যে চলার গতি হবে, জরুরী 
কাজে বেরুলে পে গতি অনেক বেড়ে ষাবে। তাই চল্সাই বলে দিতে পারে দে 
কোথায় যাচ্ছে। সেই কোথায় যাওয়ার শক্তি অনুযায়ী তার শরীরের গতি হয়। 
পৃথিবীর আকাশের পীম! পার হতে তাই কণিক1 অনুযায়ী গতি হয়। কণিকাদের 
কোনটা ফিরে আমে নিজের শরীরের অহুায়ী পথ না৷ পেয়ে। এই যাওয়া আর 
ন1 যাওয়ার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। এই কারণে পরমাণুর মব ইলেকট্রন আলে! 
দেয় না। যে ইলেকট্রন আলো না! দিয়ে ফিরে আসে, সে আলো না দিলেও 
পরমাণুব কেন্দ্রে আলে দেওয়ার কারণ হয়। বস্ত উত্তধ হয়ে নিরবিচ্ছিম্নভাবে 
শক্তি বিকর্ষণ করতে পারে না। তার জন্ত আকর্ষনে কিছু সঞ্চয় করে নিতে হয়। 
যেমন অর্থ সঞ্চয় না করলে খরচ করার উপায় থাকে না। উত্তপ্ত বস্ত যে উত্তাপ 
ছাড়ে, ত।র জন্য তাকে পুরণ ছতে হয়। সেই পূরণের চাপে কিছু ইঙ্সেকট্রন 
'আলো! ন! দিয়ে ফিরে এনে প্রমাণ করে যে, বাইরের চাপে তাকে ফিরতে হয়েছে 
কেন্দ্রকে উদ্কে দেওয়ার জন্য । 
সেই আকর্ষণ বিকর্ষণের বড় রূপ হল ঘুণী। নদীর শ্রোত বেঁধে রেখে ছোট 
পথে জল চালিত করলে সেখানে একট। ঘূর্ীর সৃষ্টি হয়। সেখানে যে চাপে জল 
আপছে, সেই সমস্ত চাপের জল বেরুতে না পেরে ইলেকটুনের মত ফিরে আপছে। 
ফিরে আসছে বলেই চাপটা প্রবল থাকছে। নব জল সহজে বেরিয়ে গেলে শক্তি 
সি হত না, ঘূর্ণীও হৃঠি হত না। প্রকৃতিতে এমনি ঘূর্ণ না থাকলে গ্রহ 
উপগ্রহদের সৃষ্টি হত না এবং তাদের ুষ্টিও হত না। পরমাণুরও হৃষ্টি হত না এবং 
তার ইলেকট্রনের ঘূর্ণন থাকত ন|। এমনি সঞ্চম ও খরচ অর্থাৎ আকর্ষণ ও 
বিকর্ষণ ন! থাকলে 'জগৎ চালিত হতে পারত না। পৃথিবী বাইরের সঙ্গে 
যোগাযোগ হারালে, চলার চেয়ে ঘুরত বেশি । তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও নিজের 
ব্যক্তিগৃভ জীবন যেমন আছে গোপন্ভাবে, সেই গোঁপনতা। খরচ করে দামাঞ্জিক 
'জীবনে চলাফেরা করে মে। এই প্ররূতির মধ্যে তার সৃষ্টি বলে তার যেমন লজ্জা 
আছে, তেমনি প্রকাশ আছে। এই প্রকাশ কমলে সে ঘরে বসে নানা চিন্তায় দে 
চলে নিজে ঘুরপাক বাবে। 
বস্তর লঞ্চয়ে পরমাণু থাকে । বস্তর প্রকাশ আলোতে গেই পরমাণু নাই। 
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শৃন্তে তাই পরমাণু নাঁই। পরমাণু থাকলেও ভেসে থাকে। বস্তর প্রলরণে' 
আকাশের জন্ম হলেও আকাশের অঙ্গ হিসাবে থাকে না। অর্থাৎ স্থিতিতে পরমাণু 
আছে, চলাতে পরমাণু নাই ।" তবু বস্তুতে হোক আর আকাশে হোক চলার ঘু্ণনে 
পরমাণুর হুটি। বিরাট জলধারাকে সংকীর্ণ পথে চালনার 'ফরস্বনধপ ঘূর্ণাতে বস. 
এসে ধর] পড়ে ঘুরতে থাকে । আর তল! দিয়ে জল বেরিয়ে যেতে থাকে | সেখান এই. 
ঘূর্ণায়মান বস্ত থাকে না। মোট কথ! পরমাণুযুক্ত বস্তথেকে য1 বেরিয়ে আমে, তা 
পরমাণুহীন শক্তি। আকর্ষণে পরমাণুতে সেই শক্তি স্থান নিয়ে হয় পরমাণুযুক্ত বন্ত। 

কেন্দ্রের নিজের জম| দেহকে পুরণ করে আকর্ষণে তার নিজের অপ্রয়োজনীয়: 
ত্যাগ করে বিকর্ষণে। এই বিকর্ষণের বস্তু অন্ত কেন গ্রহণ করে নিজের দেহকে 
পুষ্ট করতে, সেও তেমনি অপ্রয়োজনীয় বিকর্ষণ করে। এমনিভাবে জগতের সবার: 
সঙ্গে লবার সম্বন্ধ রয়েছে । বিকর্ষণের অভাবজনিত শুষ্কতা শরীরকে ঠাপ করে ৮ 
কারণ তার জন্ত শরীরের উত্তাপও চলে যাচ্ছে । তাই জলের শুষ্কতায় জল জমে, 
বরফ হয়। সেই কাঁরণে বরফের মধ্যে ফাকা থাকে। ঠাগার বিপরীত উত্তাপ" 
গ্রহণের পূর্ণতায় আবার সে বরফ গলে জল হয়। যেমন শু কঠিন পদার্থ হয়। 
কণিকাঁদের মধ্যে যত দূরত্ব বাড়বে তত শীতঙ্তা! হৃষ্টি ছবে আর শৃন্ততা বাঁড়বে। 
ূনতস্থান তাই ঠাণ্ডা । গ্যাসে শূন্যতা সৃষ্টি করতে উত্ভাপের প্রয়োজন হয় বলেই 
উত্তাপ অনুভূত হয় । কিন্তু বপ্প ঠাণ্ডা না হলেও শীতলতা সৃষ্টির জম্য সে উত্তাঁপ 
ছাড়ে। কারণ সে ফাপ। বগু বলেই শূন্ঠতায় ঈতলড জম্ম নেয়। উত্তাপ ছাড়লে 
আবার জলে পরিণত হয়। ভেতরের ফাক আবার মরে যায়। 

জল তাই ন! গরম, ন। ঠাণ্ডা, না শু, ন৷ পূর্ণ। তাই পুকরষ প্রকৃতি ধেন এক: 
হয়ে আছে। তাই হুঠি আর শেষ হয় না।৭ সেখানে চজেছে চল! আর চলা । 
সে চলা কোনদিন শেষ হবে না। রিলে রেসে এক চল! শ্যে হয়ে গেলে তাঁর' 
অবশিষ্ট নিয়ে আর এক চলা' আরম্ভ হয়ে যায়। মণ পথে তেল গড়িয়ে যায় 
গোলাকার ধারণ-করে। পরমাণুএ ইলেকট্রনও তেমনি চলে মসৃণ পথে ঢালু 
দিকে। সবাই ঢাঁলুর দ্রিকে চলেছে। যে হাইড্রোজেন বেলুন উপরে উঠছে 
আমর! দেখি, সেই উপরে ওঠ। কিন্তু ত্য নয়। আবহাওয়া তাকে গিলে দিচ্ছে 
লঘুতার ঢালুতে; যেমন ঢালু পথ তেলকে গ্রাস করতে থাকে মাধ্যাকর্ধণের জন্য । 
এইভাবে গড়িয়ে যাওয়ার জন্য পরমাণুর হৃষ্টি হয়েছে। পরমাণুতে হৃষট গ্রহরাঁও 
ধের চারদিকে তেমনি গড়িয়ে চলেছে । গ্রহের বন্ত এক ধরনের কেন্দ্রের বন্ত বলে 
গ্রহের আকর্ষণে গ্রহের পরে গড়ায় না। ঢ।লুর দিকে অর্থাৎ বিরাট কেনের টানে, 
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গড়ায়। এমনি ভাবে গড়ালে সেও ভেঙ্গে মহুণ.হয়ে গোলাকার বন্ত হয়ে যেতে 
থাকে । গ্রহ উপগ্রহর] বে ঘুরছে, সেই ঘুরস্ত অবস্থায় আরও ধার] তাতে প্রবেশ 
করছে। দেই ধারাকেও ঘুরতে হচ্ছে সেই গ্রহ উপগ্রহের শরীরের মধ্যে এসে । 

বন্ত ছাডা পরমাণু হয় না, আঁকাঁশ ছাড়া ভাব হয় না । উভয়ের মধ্যে তাই 
চু্ধকের উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর আকর্ধণেয় সন্বন্ধ। এক পাশের জল অন্ত পাশে 
যেতে থাকবে যতক্ষণ না ঢুই পাঁশের জল সম উচ্চতায় নাঁ'আঁসবে। কিন্ধু বিরাট 
জলধারা নিচের দিকের ক্ষুদ্র পথ ধরে বেরুতে থাকলে ঘূর্ণনের আকর্ষণ সথ্টি হবেই। 
দেই আকর্ষণে মূল জল ছাড়! ভামন্ত আর সব কিছুকে আকর্ষণ করে টেনে আনবে । 
তার৷ সেখানে সংগঠিত হয়ে গ্রহ উপগ্রহের মত বন্ত স্পট ্নীধে তার ফলে মনে 
হবে যেন গ্রহ উপগ্রহ ঘুরছে । এই গ্রহ উপগ্রহগুলো মিজেদের পথে জলের চেয়ে 
হাক্ক৷ হওয়ায় ডুবে অপর পাশে চলে যেতে পারে না। ' অব দ্র আকারের' 
বন্তগুলে। ঘোলের মধ্যে পড়লে ডুবে যায়। এর উপম। স্বরূপ বল! যেতে পারে, 
একটা ঘোলে বড় নৌক1 ডুবে যাঁবে না সে ঘুরতে থাকবে। ছোট নৌক| হলে দেই 
দন তাকে গ্রাম করবে । এই পাশের জল অপর পাশেপিগয়ে নিচু থেকে বুদবুদ 
তুলবে। সেই বুদবুদ ভেঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে ধাকে বিগ ব্যাঙ্গের মত। 
গ্রহ উপগ্রহর1 এমনি কাঁরণে মহাকাশে পরস্পর থেকে দুরে চলে যাঁয়। এর কারণ 
ব্যাথ্য। করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকর! বলেছেন, কোনদিন কোন বিশাল অও্ড বিস্ফোরিত 
হয়ে ব্রহ্ধাণ্ড হুষ্টি করেছিল । তাই অও্ড ভাঙ্গ! বক্ষাণ্ডের টুকরোগুলো পরম্পর থেকে 
দূরে চলে ষাচ্ছে। একট্ট] বিশ্ফোরণের জোর ফুরালে একদিন চলা শেষ হয়ে যাবে। 
হট অমর বলেই অবিরত ধারার বুদবুদকে মেনে নিতে হবে আরও বিস্ফোরণের জন্য। 

আইনস্টাইন ছাঁড়। ছাড়া অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। সেই অনেক কিছুর 
মধ্যের ফোগস্থত্র আবিষ্কার করতে পারেন নি বলে জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত একক 
ক্ষেত্র নিয়ে মাথ। ঘামিয়েছেন। কারণ তিনিও জানতেন প্রত্যক্ষবাদ ছাড়া বিজ্ঞানি- 
মহুল সর্বসম্মতিক্রমে সব কিছু মেনে নেবে না । বিখ্যাত দার্শনিক বিজ্ঞানী মাথ এবং 
ওস্টওয়ান্ড পরমাণুতত্ব (4600010 1115015) বিশ্বাস করতেন না। কারণারা 
পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন ন1। আবার যা! দৃশ্যমান নয়, তার গতি সংক্রান্ত 
বিষয়কে পদার্থ বিজ্ঞানের ভেতর না! ফেলে দর্শনের অধিবিদ্ার (16181055103) 
মধ্যে ফেলতেন। এ বিষয়ে তাদের মত ঠিকই | জগতে ভাব ও বস্তু দুটিই প্রভাব- 
শালী কেন্দ্রের জন্ত ৷ ছুটিকে পদার্থ ভাবলে দুয়ের চরিত্র বৌঝা কঠিন হয়ে পড়ে। 
ভাব ও বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ধণ নিয়ে তাই আজও বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের কোন্দল 
লেগেই আছে।: কেন্ত্র নিয়ে ভাবলে এই বিভ্দে আর থাকত না। | 

তাই শুধু পদার্থ বিজ্ঞানী হিসাবে দুয়ের চিন্তা করায় তাঁকে বহু বিজ্ঞানীর 
সমালোচনার সম্মুখন হতে হয়েছে । কেন্দ্রবাঁদ প্রতিচিত হওয়ায় এই মমালোচনা 
আর না হওয়াই উচিত। আইনস্টাইনও বলেছেন, যারা প্রত্যক্ষ করেই শুধু বর্ণনা 
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কুরে তাঁদের অনেক ক্ষেতে দার্শনিক কুদঃস্কারে-নিমজ্জিভ-₹তে. হয 

... তা হলে দেখা যাচ্ছে দু পক্ষেরই বিরোধিতার, জন্দুখীন হতে হচছে। আইন- 
স্টাইনও তাদের পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেননি, তারাও আইনস্টাইনকে সমর্থন 
করতে পারেন নি। পৃথিবী না থাকগে আকাশরপী ভাব থাকে না, আবার আকাশ 
রুগী ভাব না ধাকলে পৃথিবীরূগী বস্র থাকে না। এই ঘটনা বখন সত্য, তার্দের এক 
সুরে ধাধতে কেন্দ্রবাদে আসতে বাধা কোথায়? | 


সতেরো 

পরমাণু না হলে বস্ত হয় দা।- পরমাণুর মধ্যে যে শুন্তত। আছে সেই শুন্ঠত। ন1 
থ।কলে ইলেকট্রন ঘোরে না। তা হলে দেখ! যাচ্ছে সেই ফ্রাকায় চঙ্গার শক্তি 
বিস্তমীন। এই শক্তির ভাবপারের চুর্ণভা এত নিশ্ছিদ্র যে সেখানেও চলজে 
ইলেকট্রনকে বাধাজনিত ঢেউ প্রকাশ করতে হয় সময় সময় । তার মধ্যে নানা 
আবহাওয়। কাজ করে, ধেমন পৌর জগতের আকাশ ও গ্রহদের মধ্যে কাজ কবে। 
সেখানে তাই বার মান এক রকম আবহাওয়া থাকে না। অক্ষে এবং কক্ষে ঘোরার 
সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আকাশ নতুন নতুন বহিরাঁকাশের সম্ুধীন হয়ে রাত দিন খু 
ইত্যাদি হুষ্টি করছে। 

তা! হলে দেখ! যাচ্ছে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন কণিক যেমন আছে, আকাশে 
ভাব তেঘনি আছে। তার মধ্যে শক্তি গ্রকাশ ঘটছে কিন্ত আলোর প্রকাশ ঘটছে 
না। আন্নোর প্রকাশ ঘটাতে হলে পরমাণুকে ভাতে তুষ্ব | ফলে সেই সঞ্চিত 
ভাবশক্তির একই সময়ে মুক্তিতে ইলেকট্রন অশেষ গতি পাবে। বোমার মত বন্ধন 
পরুমাথুতে না৷ থাকলেও, পরমাগুর বন্ধন রচিত হয় ভাবরুপী বাইরের চাপে। 
আঘাতে বন্ধনমুক্ত পরমাণু এননন গতি পেতে পক্ষ যে, আবহাওয়ার সংঘর্ষে আজে! 
ফোটাতে থাকে । এখানে কণিকার চলা জনিত ঢেউ আলোর কারণ | আবহাওয়ার 
প্রতিকৌধ ন। ধাকলে তা সম্ভব শন । তাই কণিক] না হলে এক থেকে অগ্যে যাওয়ার 
ঢেউধুক্ত চস! থাকে না। বকে ঝাঁকে আলোক কণিক! চঙ্গতে থাকলে অগ্রগামী 
কণিকার।৷ আবহাওয়ার ঠেলায় পরস্পর মিশে শ্তস্ত হৃঠি করে'। তখন পেছনের 
কণিকারা ৫েশি বাধার সম্মুখীন হয় না। স্তপ্তের মধ্যে চলে কম্পুন তি করে। 
তথন স্তস্তের্ন গতির দিকে কশিকাজনিত আলোক তরঙ্গ সৃহি করে। 

এই চার মঘর্ধে কণিকা ভেক্ষে ডাব স্বরে না পৌঁন্বালে আকাশ হন । এই 
ভার স্তর যদি ন1-থাঁকত, জাকাশে আলোর'প্রচাশ হত না। কথিকাঞ্চে অশেষ 
গতি দিলেও সংঘর্ষের অভাবে আলো জলতনা। ভাবৈরী চলাচল ন। থাঝলে 
প্রাক চলত'ন1। পরফাঁণুর ভর শত খাত না'। ভর পরমাধুটত বাইরের প্রায় 
পঙ্গ:ম চাপে, শক্ষি ধনে রাখে ষ্্ান্গ। এই কারণে বলছি থে। হাটি সামগ্র্ড শতকরা 
পক পঞ্চাধানয়,।” ১৯১ ভাগের পঞ্চাশ ও এককান ভাগ । এই সাধন রাখতে 
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স্থৰে চলার খাতিরে । দইলে পঞ্চাশ পঞ্চাশ হলে প1 তুলতে হবে আর ফেলতে হবে। 
পথ চলা! হবে না। 
আর এক রকমের চলা! আছে, তার নাধ শক্তির চল।। সঙ্গবন্ধ পরমাণুর 
একটিকে বদি বিস্ফোরিত কর! যায় সেই বিস্ফোরণে পাশের পরঙ্গাণু বিন্ফোরিতত 
হয়। এইভাবে পরমাণু নিজে এগিয়ে না গেলেও শক্তি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চগতে 
থাকে সব পরমাণুকে বিস্ফোরিত করতে করতে । এইভাবে আগুনও চলতে থাকে । 
এক ঘরে আগুন লাগলে লব বস্তিটাকে পুড়িয়ে দিতে পারে সেখানে এই 
ধারাবাহিকতা প্রধান ভূমিক! নেয় অলীম আঁবহাওয়]। য] সর্বত্র ছড়িয়ে শক্তিকে 
অক্ষয় করে রেখেছে। 
এই সর্বত্র ছড়িয়ে থাক। আবহা ওয় সর্বত্র ছড়িয়ে থাক বস্তর অনুযায়ী । এই 
পার্থক্যে আবহাওঃ সর্বত্র শক্তি রূপে কাঞ্জ করছে। তবু তার স্থান ভেদে নান 
ভাব হতে বাঁধ্য । তাই তা অনড় বিছিয়ে থাকা ঈথার নয়, যে ঈধারকে কল্পনা 
করেছিলেন হুইগেন্স। 
গত শতাবীর মধ্যভাগে ফ্রেনেল (চ15516] ও ইয়ং (১০৪৪) বগলেন, কণিকা 
নয়, তরঙ্গের ফগ আগে! । যদি সমান দুটি আলোর তরঙের শীধের সঙ্গে শীর্ষের 
(০8509 ০1650) ও তলের সঙ্গে তলের মিলন ঘটে, তবে লে আলে। উজ্জনতর 
হৰে। কিন্তু যদি সেই ছুটি আলোর একটির শীর্ষের সে অন্ঠটির তলের (০168. 1০ 
0০৪৪1) মিগন হয় তবে তরঞ্গভঙগ জনিত অন্ধকার দেখাবে । এখানে তরঙ্গ তত্ব 
প্রমাণিত হলেও, মে তরঙ্গ কণিকার্ই। একটা] শরীরের বাধা ছাড় তরঙ্গ হতে 
পারে না। আলোর কণিক। আছে বলে মে সোজ। চলে, আবার মে কণিকার তরঙ্গ 
আছে বলে প্রয়োজনে বেঁকেও চলে । 
স্যাক্স ওয়েল গণিতের স্থত্রে বিদ্যুন্টৌম্বক তরঙ্গের কথা বলেন। সেই তরঙ্গের 
পেছনে কণিকা কাঞ্জ করছে বলে বিদ্যুচ্চোৌঘক সম্ভব হচ্ছে। একট! ট্রেন চলার 
সময় হাওয়া বিকর্ষণ করে। পেই বিকর্ষণের ফলে শূত্যস্থানে হাওয়৷ আকন্ধিত হয়। 
বিছয্ষৌ্কের ক্ষেত্রেও তেমনি কণিকার শরীর জনিত তরজ কাঁজ করছে। 
১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হার্ট (71516) ম্যাক্স ওয়েলের তন্বকে সমর্থন করে তিনি 
নিজেও গবেষণাগারে একট।| প্রেরক যন্ত্রে তরঙ্গ হ্যা করে ২৫ ফুট দুরের একট! 
গ্রাহক যন্ত্রে পাঠা সমর্থ হন। ফলে জন্ম হল আঁধুনিক বোর বিজ্ঞানের । যে 
যুক্তিতে বেতার যন্ত্র আবিষ্কার পম্ভব হলঃ গেখানে কর্ণিকার শক্তি দন্দ্ধে ন 
জানলেও চলেছে। একক ক্ষেত্র তত্বে তার দ্বার! সম্পূর্ণ ফল পাওয়া সম্তব নয়। 
বেতারে স্বর্গ পাঠানে। গেলেও যোগাযোগের তারের কাজ করেছে শূন্যের পরস্পর 
ইযোজিত ভাবপারেষ্টকণিকার। | যেষন কনে একট। পরমাণু$ক বিস্ফোরিত করনে 
সন্কের অন্তান্তরাওবিদ্ফোরিত হতে থাকে শৃ্ধল! বজায় র্খে। | 
একক.বেজ তত দিকে মারুযের হত মন বাবে, এই ধরণের অনেক অদম্পূর্নৃ। 
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পূর্ণতার পথে চলবে । আইনস্টাইন বলেছেন, পমাহুষের চেতনায় উপলন্ক জগতের: 
সত্য বিজ্ঞানীদের অনুমান নির্ভর, যার জন্ত এই সত্য একেবারে চরম ও খাঁটি হতে 
পারে না। লময় সময় গত্যের পরিবর্তন হয়। কিছু বিশ্বের ঘিতীয় রূপে যাকে বল 
যেতে পারে 0০1900%9 60906180181 0110) সত্য শাশ্বত, এ সত্যের কোন 
দিন পরিবর্তন হর না।” 

কুদ্্র দ্র সত্য তাহলে শাশ্বত সত্য হয় না। শাশ্বত সত্যকে পেতে হলে সমন্ত' 
ক্ষুত্ ক্ষুত্র সত্যদের' সংযোগ ঘটাতে হবে। কিন্তু তারা৷ এত প্রচুর ষে মানুষের পক্ষে 
তাসম্ভব নয়। আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারাও ত| সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্যদের 
জুড়তে জুড়তে শাশ্বত মত্যের কাঁছাকাছি এসেও ছুটি বস্তুকে আগ্গাদা ভাবে রাখতে, 
হবে ছুটির পার্থক্য বাছতে। সেখানে পার্থক্য না রাখলে আপেক্ষিকতা৷ থাকে ন! ! 
পার্থক্য থাকলে আবার একক ক্ষেত্রতত্ব সব হয় না। তাই একক কেন্জ্রতত্থে 
এগুতে পারলে একক ক্ষেত্রতত্ব সম্ভব। কারণ, কেন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রের পার্থকা নাই । 

একদিন ঈথার সত্য ছিল, আজ ত। নাই । ১৮৮১ থরষ্টান্দে মাইকেলসন বিখ্যাত 
ইনটারফেরোমিটার (1016169:010161 ) যঙ্ত্রে তা প্রমাণ করেন। তীর মতে 
ঈখারকে যদি ত্বীকার করতে হয় তবে পৃথিবীর কোন গতি নাই ধরে নিতে হবে। 
কোপানিকাসের তত্বকে অন্বীকার করে তার পূর্বের ট্লেমির তত্বকে আবার 
প্রতিষ্ি করতে হবে। গ্রহর! হুর্ধের চারদিকে ঘুরছে, কোপান্নিকাঁসের এই তত্বকে 
কে অস্বীকার করবে? কি্তু ঈথারকে না মান! হলেও তার পরিবর্তে যে তরঙ্গতত্ 
খীড়া করা হয় দেখানেও সন্দেহ দেখা! দিল। 

আলে! লিথিয়াম (11011011) পোডিয়াম (6০110) পটানিয়াম (991888100) 
রুবিডিয়াম (78১10100) সীজিয়াম (০8681000) ইত্যাদি কয়েকটি ধার উপর 
পড়লে ইলেকট্রন বেরিয়ে আমে । এই ব্যাপারে ১৮৭২ খ্রীষ্টাবে স্টোলাটভ 
(5101810%) একটা পরীক্ষা চালাজেন। বাযূশৃন্ত একটা কাচের বোতলে ছুটি ধাতুর 
প্লেট রেখে মে-ছুটির সঙ্গে ইলেকট্রিক তার যোগ করে দিয়ে ইলেকট্রিক কারেণ্ট 
চালালেন। কিন্তু কোন কারেপ্ট পাওয়া গেল না। যখন সেখানে মার্কারী বা 
গারদের বাঁতির (7610015 12010 ) আলো! ফেল! হল তখনই প্লেট থেকে বিদ্যুৎ, 
প্রবাছের ছুটি হল। আলোটি সরিয়ে নেওয়া হলে আবার বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে 
গেল । বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভাঁজ, জেনার্ড, হলবাখস প্রমুখ পরীক্ষ/ করে দেখেন, 
খণাত্মক বিদ্যুৎকণ। বেরিয়ে আসছে এসব প্লেট থেকে । পরবর্তীকালে এ কণার: 
নাম হয় ইলেকট্রন | আলোর উজ্্লতাঁর উপর ইলেকট্রনের গতি বাড়ে না বা 
কমে না। সে নিজের গতিতে চলে। ইলেকট্রনের সংখ্যার' উপর উজ্জ্বলতা নির্ভর 
করে। এই ইলেকট্রনের বেগ্গের উপর আলোর রঙ নির্$র করে। আবার 
ইলেকউ্নের সবুজ আলোতে যে বেগ হবে, বেগুনী আলোতে হবে তার চেয়ে অনেক 
বেশি। লালের দিকের কোন আলে! ফেললে ইলেবট্রন নির্গত হয় না। লাল 
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্মালোর তরঙ্গ দৈর্ধা সে হুপ্বস্থানে আঘাত করতে পারে না। 
প্রাঙ্ছ কণাবাদে বলেছেন, শক্তি নির্গত ও প্রবেশ খণ্ড খণ্ড ভাবে হয়। কিন্তু 
শক্তি প্রবাহিত হওয়ার সময় কি রূপ ধারণ করে তার কথা৷ বলেন নি। আইনস্টাইন 
-শক্তি নির্গত আর শোষণের কথ! ছাড়াও দুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ 
আলোর চলার অবস্থার কথাও বলেছেন। তা অতি ক্ষুপ্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছি্ত (৫15019%6) 
হলেও সুদ ত্র অবিভাজ্য টুকরোর সমঠি । ভিনি এই অবিভাজ্য টুকরোর নাম 
দেন ফোটন (09101)। আলোর একটি কণিকা ধাতু থেকে একটি ইলেকট্রন 
বের করে যে গতিবেগ দেবে, মেই আলোর অসংখ্য কণিক। অসংখ্য ইলেকট্রন বের 
করে সেই বেগ দেবে। আলোর বেশি কণিকা কর্তৃক নির্গত বেশি ইলেকট্রন 
বেশি আলোর বেগ দিতে পারে না। ইলেক ট্টনের বেগ নির্ভর করে আলোর 
কম্পাঙ্কের উপর। এবং দে বেগ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে না । আলোর 
তীত্রত৷ নির্ভর করে তার কণিকাগুপির সংখ্যার উপর | এই আলোর তীব্রতা বাড়ালে 
বৈদ্যুতিক পথে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাঁড়বে । তীব্রতা কমালে বিদ্যুৎ প্রবাহ কমবে । 
আমর! জানি লাল আলে থেকে ষত বেগুনী আলোর দিকে যাঁওয়। যাবে তত 
কম্পাঙ্ক বাড়বে । ফলে কণিকাগুলির শক্তিও তত বাঁড়বে । কোন ধাতু থেকে 
লাল আলোর কণিক] যে ইলেকট্রন বের করতে পারবে, তাঁর গতি যা হবে, ভার 
থেকে গতি বেশি হবে বেগুশী আলোর কণিকার দ্বার নির্গত ইলেকট্রনের। বেগুনী 
আলোর কণিকার শক্তি ইন্লেকট্রনকে মুক্ত করে তাকে কিছু বেগও দিয়ে দিতে 
পারে। কারণ তার! প্রসরতায় ছাড়। ছাড় হওয়ায় পৃথিবীর দিকে আম চাপা 
আবহাওয়ায় গোলাকার সুঠু ফোটন হয়ে সেই চাপেই ফোটন আলো! দেয়। লাল 
"আলোর দে শক্তি নাই। 
নিউটনের কল্পিত আলোক কণিকাঁকে পু্তীভূত করে আইনস্টাইন ফোটন রূপে 
বর্ণনা করেন। আইনস্টাইনের তত্ব অনুযায়ী জানা যাঁর আলোর দুটে। রূপ। একটি 
হল তরঙ্গ রূপ, অপরটা হল শক্তির কণিকা ব1 ফোটন রূপ। আলোর শীর্ষের সঙ্গে 
অন্য একটির তলের যদি মিলন ঘটে তবে অন্ধকার দেখা যাবে তরঙ্গের জন্য । আলোর 
পথে কোন বীধ! পড়লে ভার বেঁকে যাওয়ার জন্যও দায়ী তরঙ্গ । কোন ধাতুর উপর 
আলে৷ ফেললে ইলেকট্রন বেরিয়ে আদে। এর জন্য দায়ী ফোটন। এই নিরম 
আলোর বেলায় যেমন সত্য, অন্যান্ত সব শক্তির বিকর্ষণের বেলায়ও সত্য।, 
জলে একস্থানে ঘ! দিলে তরঙ্গ দুরেও চলে যাঁয়। তার কাছাকাছি বন্ত না 
থাকলেও দুরে তরল এগিয়ে যাঁয়। আলোকে যেখানে তরল বলা হয়, সেখানে 
কাছাকাছি তরঙ্গের কারণ স্বরূপ কণ। না ধাকলেও দুর থেকে ঢেউ চালিত হয়েছে 
ধরতে হবে । তাঁই মেই তরলের কাছাকাছি বসকে পাওয়া ভব নয়। নিঃশীম 
'শুষভেও নিতান্ত শৃ্ভতা নাই। ভাব পারের ধারায় বস্তর চলন বহুদুর পস্ত তরল 
“পাঠিয়ে দিচ্ছে। জালোঁর তরঙ্গ ধাতু থেকে ইলেকট্রন খমাতে পারে না, সেখানে 
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সরাসরি আলোক কণার প্রয়োজন হয়। তাই বলে সেখানে তরঙ্গকে অস্বীকার করা" 
যায় না। রেস্তিও তরঙ্গে কণাঁকে পাই না, সেই কণীর কাজ ট্রীন্সমিটার করে দেয়, 
তরঙ্গ তুলে, আর সেই তরঙ্গ এনে ধর] দেঁয় রিগিভারের আকর্ষণে । 

বিরাঁট আয়তনের জল বখন সংকীর্ণ পথে যায়, খন সেই বিরাট আয়তনের 
জলে একট| ঢেউ তুললে সেই সংকীর্ণ পথের টানে ঢেউ সংকীর্ণ হয়ে সেখানে ধর! 
 পড়ে। তেমনি টাম্সমিটারে শবের ঢেউ তুললে রিমিভারে ধরা পড়ে । সেই শোতের 
আকর্ষণ আগে হাত বাড়িয়ে শবটাকে টেনে নেয়। নইলে লে শব ক্রমাহয়ে প্রমারিত. 
হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । কেন্ত্রতিত্তিক আকর্ধণ-বিকর্ষণ নিয়মে সবার শব্দ বিকর্ষণের 
ক্ষমতা মাছে, আবার আকর্ষণের ক্ষমত। আছে । আসবাঁবপূর্ণ ঘরে তাই শব্ধ করলে 
শূন্ত ঘরের মত গম গম আওয়াজ দেয় না, কারণ ঘরের আপবাবপত্র, মালগুলো' 
সেই শবের অংশ ভাগ করে নেয়। গ্রত্যেক বস্তর সঙ্গে আকাশের বা! শুদ্তের সংযোগ 
স্থানে নিজের নিজের শুর ছি হয়। তেমনি জলের সঙ্গে আকাশের সংযোগস্থলে 
একটা শুর হি হয়, সেই স্তর বেয়ে শব প্রবাহিত হয় অন্যান্য পথের তুলনায় আরও 
সষ্ঠ ভাবে। 

আউল দিয়ে জঙ্ নাড়তে থাকলে ঢেউ চারদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে । 
অর্থাৎ আঙুলেব শক্তি চারদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে । এই বিস্তারের জন্য 
আঙুলের দিকে আকর্ষণ হিসাবে আছে জল। দে আকর্ষণ আঙুলের শক্তিতে 
বাধা পেয়ে ঢেউ বিস্তারে সেও সাহায্য করে। আঙুল এখানে কেন্্র। এই কেন্দ্রের 
আকর্ষণ বিকর্ষণ ছাড়! শব্দের গতি, আলোর গতি ইত্যাদিও সম্ভব নয়। তাদের 
গতি বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার হয়। এক সেকে্ডে বাতাসে তরঙ্গ বেগের মান 
৪** গজ ৰা! ৩৬* মিটার। সেই একই সময়ে আলোর তরজ এক ক্ষ ছিয়াশী 
হাজার মাইল বা তিন লক্ষ কিলোমিটার । এই সব তর নিয়ে চিন্তা করতে করতে 
কুলে পাঠ্যাবস্থাতেই আইনস্টাইনের মাথায় আপেক্ষিকতাবাদের চিন্তা এসেছিল। 

চিন্তা কর! যাক সমুদ্রের একটা জাহাজের গতিবেগ জলের তরজ বেগের সমান । 
তখন মেই জাহাজের ধাত্রীর কাছে মনে হবে তরজগ্ুলি গতিহীন। অর্থাৎ তরজের 
সঙ্গে সমান তালে চলায় জাহাজের আপেক্ষিকে তরলগুলি স্থির । সেই জাহাজটি যদি 
আলোর বেগে চলতে পারে, তবে আলোর গতিও যাত্রীর কাছে স্থির মনে হরে। 
তখন যর্দি জাহাজের পেছন দিকে আলে! জেলে দেওয়া যায় সে আলো! সামনের. 
কোন পর্দা! পর্বস্ত পৌঁছাবে না। ম্যাক্সওয়েলের তত্বানুসারে কেউ যদি আলোর 
বেগে আলোর রশ্নির সঙ্গে পাল্প। দিয়ে ছুটতে পারে, তবে মে দেখবে, আলোর তরঙ্গ 
স্থির। তার ফলে রশ্রিটি আর আলো! নয়। এ তত্ব ভুল। আসলে কিন্তু রশিটিকে 
আলোই দেখাবে। কারণ ছুই গতি পাশাপাশি যাওয়ায় ছুটি আলাদা পথ, ছুটি 
আলাদা ইলেকট্রে। ম্যাগনেট সৃষ্টি হবে । ছুটি পথই আলাদ। আলাদা! চলনশীল। 

রশ্টিটি আলো থাকবে না! তখনই, যখন সে যে ম্বাধ্যম ভেদ করে ছুটে সংঘর্ষে 
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আলে! ফোটাচ্ছে সেই খাধ্যম অন্থসরণ করে বদি সেই রশ্মির বেগে ছোটে । অবশ্য 
তাতে আলাদা পথ আলাদ। ইলেকট্রে। ম্যাগনেট হবে না। দুয়ের পার্থক্য না 
থাকলে এক পথে ছুই শক্তি হৃষ্টি হতে পারে না। “আপোর সঙ্গে আলোর পথণ্ড 
একই বেগে ছুটলে পথের সংঘর্ষ না থাকায় আলে। ফুটবে না। অলোর বেগে অন্য 
কেউ আলোর পাশ দিয়ে ছুটে গেলে সে আলে। দেখতে পাবে । কারণ, আলে! থেকে 
তার বিশেষ দূরত্ব না থাক্চায় বিদ্যুঙ্টৌস্বক তাঁর কাছে পৌঁছাঁচ্ছে আলাদাভাবে | 
যেকোন মানুষের ভেতর পঞ্চেজিিয়ের শক্তিরা কাজ করছে, গে শক্তির! শরীরের 
কেন্দ্রের সঙ্গে বাঁধা। যাদের একটাঁকে বাদ দিলে অপরট। খোঁড়া ছয়ে ফা । এদের 
চালন। করছে মন। পঞ্েন্দ্রির হল চক্ষু, কর্ণ, নীসিক1, জিহবা, ত্বক | এই পঞ্চেন্দ্িযের 
ব্যবহার মনে যাঁচাই হলে সেই মানুষটির সূত্য দেখা হয়। এমনিভাবে প্রত্যেকের 
নিজের নিজের সত্য আছে । সেই দত্যের গতিও আছে। আলোর যে গতি তাঁর 
সবই ইলেকট্রন থেকে আপে না । আকাশের মাধ্যম তাঁকে সাহাঁষ্য করে। ক্লাসের 
ফাস্ট বয়কে জানলে সেকেও থার্ড বয়ের প্রশ্ন আমে, তেমনি আলোর ক্রত গতির 
কথা এলে মু গতির কথা আঁসে। পায়ের আঙ্গুলে চোট লাগলে তাঁর সাড়। আগে 
ছড়িয়ে গড়ে সার! শরীরে ঢেয়ের মত । সেই ঢেউ আবার সর্বত্র ঘা খেয়ে চোটের 
মূখে ব্যথা জাগায়। জলে টিল :ফললে যেমন ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে গেলেও সেই 
ঢেউয়ের চাঁপ আবার সেই টিলের কেনে ফিরে আসে । এখানেও কেন্দ্রভিত্তিক 
আকর্ষণ বিকর্ষণ কাঁজ করছে। আবার চলার পথে একটাকে বুঝতে অন্যটার পরিচয় 
লাগছে। আলোর ভ্রতগতি আকাশের অন্ঠান্থ মুহগতিতে আঘাত খায় বঙ্গেই 
আলে! ফোটে। পথের ও আলোর কণিকার দ্রুতগতি এক হলে আলে! ফুটিত না। 
কঠিন পদার্থে আঘাত করলে মেই পদার্থে ষে টেট সি হয, তাতে কণাগুলি 
লরে যায়ন।। একের কম্পন অন্যে সঞ্চারিত হয়| কঠিন পদার্থটি মুত নক্ষত্রের মৃত 
নিরেট হলে সেই কম্পন সম্ভব হত না। তরল পর্দার্থে আঘাত করলে ষে ঢেউ সষ্টি হয 
তাতেও কণিকার্দের একের কম্পন অন্তে নিলেও কিছু কিছু কণিকা স্থান বদল করে। 
কারণ আঘাতের ঢেউ যত সময় ধরে ছড়াতে থাকে, সেই সময়ের মধ্যে পাশের জল 
কিছু কিছু সেই শূম্তস্থান পুর্ণ করে ফেঙ্জে। এই পুরণের 'কর্ষণ বেশি হতে 
বাধ্য। কারণ জলের একট নিজন্ব বাধন আছে। তা! না হলে জল অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে পারত না। গ্যাপ অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়না । আবরণ না থাকলে সে 
ছড়িয়ে বাবে। এক কণিকার কম্পন অন্ত কণিকায় সঞ্চারিত হবে, আবার সঙ্গে 
লঙে কণিকাও সরতে থাকবে । আকাশের অধস্থাও' তাই, সেও ছড়িয়ে যেতে 
চায়, কারণ কঠিনে, তরলে সর্বত্র ভার স্থান আছে। পৃথিবীর আকর্ষণ বিক্র্ষণের 
জন্চ ভার নিজের আকাশ ধরা আছে । এবং তার মধ্যেই শাকাঁশের ভাক পারের 
কণিকার টলাফের। করছে।' সেখানে কোন কিছুর তীব্র'গতি শক্তি হরি করতে 
পারে। বড় শরীরের বস্তর গতি বেশি দরকার হয় না। তাকে অগ্ল চা্জালে 'শকি 


২৩২ আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতক 


পাওয়৷ যাবে। সেই শক্তির নাম বাতাস। আলোকশক্তি পেতে হলে আলোক 
কণিকার দরকার হবে। তার শরীর ছোট বলে তার শক্তি প্রকাশ করতে হলে 
বেশি গতি গ্রয়োজন। এই সুক্ম শরীরের জন্ত লুক শু'চের মত গণ্ভি আমাদের 
শরীরে ত'চের মত বিধে যাঁয়। 

পঞ্চেজুয়র মত সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক আছে। চোখের আপেক্ষিকতা দেখতে 
তাই ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না+ যত দময় না মন পায় দিচ্ছে। মণ 
এই চোখের দেখাকে কর্ণ, নাসিক, জিহ্ব।, ও ত্বকের দ্বারা বিচার করে বার দেবে। 
লব পরীক্ষায় সব ইন্ত্রিয়ের প্রয়োজন নাও হতে পারে। যে পরীক্ষায় যে কটির 
প্রয়োজন, মন ঠিক সেই কটিকে নিয়ে যাচাই করে দেখবে, চোধ যা দেখছে ঠিক 
দেখছে কি না। 

আমর। আলোর তরঙ্গকে দেখি, কিন্ত তরঙ্গের কারণকে দেবি না। আঁলে। ষে 
সেই কারণের তরঙ্গ ত চিন্তা! ন1 করে বলি আলো! হল কণিকার ফল অথবা তরঙ্গের 
ফল। অথচ কণিক| না হলে তরঙ্গ হয় না। তরঙ্গের কাছে কণিকাকে ন। দেখলেও 
সেই লত্য মানতে হবে যে, কণিক1 থেকে তরঙ্গের হৃষ্টি। চোখের দেখ তাই 
আংশিক সত্য । চোখের দেখার আপেক্ষিকতাবাদ বন্তর সঙ্গে বস্তর তুলন। করে। 
মনের দেখার আপেক্ষিকতাবাদ বস্তর সঙ্গে গুপেরও তুলনা করে। যেমন ধর! যাক, 
রেডিওতে এক শিল্পীর গান শুনলাম । গানটি খুব ভাল লাগায় মন উদধুপ করতে 
লাগল, শিল্পীকে কেমন দেখতে? যখন শোন গেল অমুক স্থানে তিনি আলছেন, 
মন তখন টেনে নিযে যাবে শিল্পীকে দেখতে । যদি তার চেহারা সুন্দর হয়, তখন 
বলাতে বাধ্য করে, এমন চেগার। না হলে কি অমন স্থর বেরোয় ! সেখানে কিন্ত 
বস্তর সঙ্গে গুণের তুলন। হল। এই আপেক্ষকতাবাদে কানের সঙ্গে চোখেরও 
প্রয়োজন হল। সবার মূলে মনের প্রয়োজন হল। মনকে যখন পাচ্ছি শুধু চোখের 
দেখাকে বিশ্বান করব কেন? শুধু কানের শোনাকে বিশ্বাপ করব কেন? শুধু 
নাকের স্রাণ শক্তিকে বিশ্বা করব কেন? শুধু জিভের আস্বাদনকে বিশ্বা করব 
কেন? শুধু ত্বকের ম্পর্শশক্তিকে বিশ্বাম করব কেন? মন থাকলে শুধু পদার্থের 
সঙ্গে পদার্থের তুলনা করব কেন? শুধু গতির দঙ্গে গতির তৃলন| করব কেন? 
শুধু ভাবের সঙ্গে ভাবের তুস্না করব কেন? 

মন থেকে কোন কিছুকে বুঝতে তার সবকিছুর সঙ্গে সবকিছুর বিচার 

করতে হবে। সব বিচার করে আসতে হবে এক কেন্দ্রে । তবেই আপেক্ষিকতাবাদের 
সন্দেহ ভঙ্জন হবে। একটা উড়ন্ত পাখিকে তাক করে গুলী ছুড়লাম। কিন্তু তাতে 
পাঁধিটি পড়বে না। সেই পাথিটিকে তাক না করে বর্দি ভার চলা পথ হিসাব 
করে শুন্ততায় গুলি চালানো যায় তবে পাখিটি পড়বে। এই পাখিটিকে দেখ। ও ভাক 
কর ত| হলে সত্য নয় । সত্য পাখিটি থেকে দুরে শুন্ে অবস্থান করছে। পাখির 
চলাট মত্য বলেই পাখিটি পড়ল। পাঁধিটি কোথাও বসে থাকলে তাকে গুলী করলে 
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স্পাঁখিটি পড়ত। পাধিটি স্থির বলে পাখিটি ত্য । তাই গুলী করাও সত্য, গ্রলী 
করার ভাকও সত্য বলে শিকারীও মত্য। চলায় সত্য শুন্তে বাম করে। শুনতে 
সৃত্য এমে অবস্থান করে, তাই পৃথিবী না থাকলে শুন্ থাকে না, শৃন্ত না থাকলে 
“পৃথিবী থাকে ন|। সবার মিলনের ফস সত্য । আজকাল তো পঞ্চেন্িয় ন! থাকলে ও 
কম্মপিউটারে সত্য প্রকাশ করতে পারছে, বা আপেক্ষিকতাবাদকেও হার মানিয়ে 
দিতে পারে। ছয় রিপুও একের সঙ্গে বাধা পড়ে আছে। কাম থাকলে লৌভ 
হয়। লোভে কিছু আয়ত করনে গিয়ে বাধা পাওয়ায় ক্রোধ হয়। 
আমর! একট ফুল দেখলাম, ফুল দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার রঙও দেখলাম, তার 
পাপড়িও দেখলাম । তেমনি ট্রেনে বসে ট্রেনের গতি দেখলাম, দেই গতির 
সঙ্গে তাল রেখে পাশের একট! চলস্ত ট্রেনের গতি বুঝলাম। আমরা ট্রেনে 
-বনে থাকলেও, আমাদের গতি দেই ট্রেনের গতির নমান। এমনি না ভেবে, 
নিজেকে স্থির ভেবে যদি ঘবার আলাদা! আলাদা! গতি জানতে চাই তবে জটিলতাই 
বাড়বে । তাতে মহজ পথ ছেড়ে ঘাড় বেড় দিয়ে কাঁন ধরার মত কাজ হবে। 
পৃথিবীর বেগ সেকেন্ডে প্রার ১৯ মাইল জানলে, নিজের গতি জানার আর প্রয়োজন 
হবে না, যদি বপেও থাকি । 'নিজেকে পৃথিবী ভাবলে, অন্ত হিমাবের জটিলত। 
কমবে । দর্শন যেমন বৈজ্ঞানিক জগতের গ্রসার বাড়ায়, আপেক্ষিকতাবাদ তেমনি 
বৈজ্ঞানিক জগতের প্রসার বাড়ায় । আপেক্ষিকতাবাদ তাই বিজ্ঞান নয়, দর্শন | 
একে বিজ্ঞান ভাবলে বিজ্ঞানের সর্বনাশ হবে। এই আসল কথা বোঝাবার জন্তু 
এত আলোচনা করা গেল। 
আইনস্টাইনের দু-শ বছর পূর্বে লাইবনিৎ্দ বলেছিলেন, 928০ 4$ 01৩ 
01061 01161811010 01 101163 2100118 0110100561568.  ড/101006 0010563 
99080951081, 16 19 0011008- অর্থাৎ মহাকাশ শুধু বস্তগুলির নিজেদের মধ্যে 
বিন্তান। মহাকাশে যে সব বন্ড আছে, সেগুলি যদি ন থাকে মহাকাশ কিছুই 
নয়। এই কথা ভেবেই আইনস্টাইন তার বিশেষ আপেক্ষিকতাবারদে বলেছিলেন, 
'বন্তপুন্ত মহাকাশের কোন অন্তিত্ব নাই। বস্তু আছে বলেই মহাকাশের অস্তিত্ 
আছে। 
আলোক কণিকার! যত ছড়িয়ে পড়বে, তত ওজ্জল্য হারাবে তাদের তরজ তৃি 
হলেও । এই কণিকার! ঝাকে ঝাঁকে চলে সবার তরল মিশে প্রতিরোধ হৃষ্টি করবে। 
এই কণিকার! লঙ্ঘবন্ধ হতে হতে বহু ফোটন হুট করবে, যেমন ুধ মন্থনে মাখন 
হষ্টি হয়। সেই সব ফোটনের আবরণের মধ্যে কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ধণ শুরু 
হলে কস্পন সৃতি হবে। এই কম্পাঙ্কের উপর আলোর গতি নির্ভর করে। কেন্ত- 
ভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণে ফোটনের আকার গোলাকার হয়। তার গতির মুখে বেগ 
-বাড্কতে থাকে পেছনের ঠেলায় । শুধু মাত্র কণিকার এই পিছলানে! গ্বভাব থাকে 
না। কণিকাদের সঙ্যবন্ধতায় এবং পেছনের চাঁপে পরমাণুর মৃত শক্তি বিকীর্ণ হয়। 
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এইভাবে আলো! বিস্তার করতে হর্ধের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণু হুট্টি। এদের 
চলার ফলে আকাশের প্রতি কণাঁর সংঘাতে আলে। হি হয়। 

আল্গোকে হ্থচ্ছ গোলাকার কাচের মধ্যে দিলে আলো! উজ্জর্গ হয় বেশি। সেই 
কাচের চিমনদি দি গোলাকার না হয়ে অন্ত আকারের হয়, অত উজ্জদ্য দেখ! যাবে 
শা। কারণ তাতে আলোক কণিকারা সঙ্তঘবদ্ধ হতে পারে না শক্তির ঠেলায়। 
চিমনি গোলাকার কাচের হলে শ'ক্তর ঠেঙায সর্বত্র সমানভাবে কণারা। আবরণ স্ষট 
করতে পারে। এই সম্ঘতা কাচের স্বচ্ছ সমতাম বাইরের আবহাওয়ায় সমভাবে 
উজ্জলত। দান করতে পারে । এই সমতায় বাইরের আবহাওয়া সাম্য ভাব পাওয়ায় 
আলো পরিফার হয়। যদি চিমনির দোষে আলোর মধ্যে উচু নিচু অপাম্য প্রকাশ 
পায় তবে তার মধ্যে অন্ধকার বাস! বাধে । শ্বচ্ছ বস্তুর মত্ণতায় সাম্যাবস্থার ৃষ্টি। 
'আবার চিমনি খুলে দিলে নানা শক্তি নানাদিকে বেরিরে ধা ৪য়ার ফলে শি বেরিয়ে 
গেলে অন্ধকার জমাট বাধে। কালে! পাথরের চিমনি ভেদ করে আলো! প্রকাঁশ 
পার না। তবু সেই কালো! পাথর ষদদি মহ্ণ থাকে, দেই মহ্ণতায় আলো! ফেললে 
আলে! প্রতিফলিত হয়। এখানে মন্থণতার প্রতিফলনের জগ্ত কালে! রঙ পর্ধস্ত 
শর যায় না, প্রতিফলন দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেয়। 

এই দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি আলোক কণিকাদের নাই । কণিকারা 
আলোর পমবাযে একটা স্তস্ত টি করায় দৃষ্টি প্রবেশ করতে পারল না। পরমাণু 
মিশে বেষন বপ্ হয়, তেমনি আলোক কণিকা মিশে আলোর স্ৃস্ত হয়। অবস্ঠ 
কোন কোন সময় দুই একটি কণিক। ধেরিয়ে আমে । যেমন বাজারে বছ লোকের 
চিৎকার মিশে একটা আওয়াজের ত্স্ত হলেও সেই স্তস্ত ভেদ করে দুই একট। 
মানুষের তীক্ষ বর বেরিয়ে আসে আলাদা ভাবে । এখনি ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ কণিকায় 
পার কশিক! থাকে না বলে, কণিকাদের ছন্দ ধার] হয়ে ধারাবাহিক শক্তিতে 
কূপাস্তরিত হয়। ছন্দের মাঝে মাঝে যে বিরতি থকে, সেই বিরতিতে অন্ধকার 
স্থান নিতে পারে না। আলোর উৎস থেকে বেরুবার সময় কণিকাদের সবাই সমান 
ভাবে শক্তি না দেওয়ার সেই ছনের মধ্যে অন্ধকার স্থান নিত। যদিও সেই ছন্দ না 
থাকলে উৎসের কেন্দ্রের ঠেলায় কণিকারা বেরিয়ে আনতে পারত না। 

জবা নিচের দিকে থাকে বলে সেই জলের দিকে জল গড়ায়। আলোর মধ্যে 
ছন্দের ফাকের অন্ধকার থাকলে মেই গভীরতার় অন্ধকার গড়ায় । আলোর মধ্যে 
বখস অন্ধকার থাকতে পারে না, তখন শক্তির ঠেলায় অন্ধকাধের গড়িয়ে ফাওয়ার 
গভীরতা থাকে না। এই আলে! শ্বচ্ছ মহুণ কাঁচের চিমনি ভেদ করে বেরুলে 
বাইরের আধার লেদিকে গড়াতে পারে না ছন্দের ফাকের অভাবে । কিন্তু খোল 
ঘালোতে পারে, সেখানে আলোর শক্তিশানী স্তস্ত গড়ে না ওঠায়। এই কারণে 
রাতে জার] যে ালোর দ্বার কোন বন্তকে দেখতে পাই না, সেই আলোতে 
গাযর। লেই গণ কাঁচকে দেখতে পাই। কারণ পৃথিবীতে দেখতে পাই আলোজে,. 
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যেমন অন্ধকার থাকে, অন্বকারেও তেমনি আলো! থাকে। মহ্পত। আর অমহ্ণতা 
দিয়ে দেখান থেকে আলোকে ও অন্ধকারকে বেছে নিতে পারি। আলো! যে শ্তষ্ভ' 
ৃষ্টি করতে পারে, তা আ্যার ফাটলে বুঝতে পারি। তাঁর প্রভাব যত দূর চলে 
তত দূর ঘিরে আগুনের স্তস্ত কৃঠি করে। বস্ত্র যেমন কেন্্রতিত্তিক আকর্ষণ ৰিকর্ষণে 
ক্ষয় হয়) তেমনি সেই স্তত্তের মধ্ট্যে কেন্জ্র সৃ্ি হওয়ায় নান! কণিক৷ ক্ষয় হতে হতে 
বেরিয়ে চার দিকে ছড়িযে পড়ে। নানা দ্রিকে নান! বসতে ঢুকে বিশ্ফোরিত 
করে তোলে মবকিছুকে বছর্দিন ধরে । 
তারকারা আকাশে মিটমিট করছে দেখা যায়। মটমিট করার অর্থ আলোর 
বাড়। আর কম।। বিকর্ষণে আলে। বাঁড়ে, আকর্ষণে আলে! কমে । এই নীতিকে 
সৃষ্টির সবকিছুকেই মেনে নিতে হয়। আকাঁশে অনেক যুগ্ম তার। আছে। তারাও 
মিটমিট করে। যুগ্ম তাঁরা জোড়ার আছে বলে পরস্পরের আকর্ষণে বিকর্ষণে বাধা 
আছে। দুয়ের প্রত্যেকের আলার্া আলাদ। আকাশ আছে, কারণ তাঁরা আলাদা 
আলাদা হয়ে আছে । আবার ছুই আকাশ সহ তাদের নিয়ে বড় আকাশ থা 
হয়েছে । একটা তারা ষখন বিক“ণে উজ্জল হয়ে উঠছে, দ্বিতীয়ুট। তখন আকর্ষণে 
উজ্জল্য হাঁরাচ্ছে। এই দ্বিতীয় তারাটি যখন আকর্ষণে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে 
বিকর্ষণ গুরু করল, প্রথম তারাটি তখন আবার আকর্ষণে নেই পরিত্যক্ত শক্তি 
নিতে ওজ্জল্য ভারাল ৷ এইভ]ুবে শক্তি বিনিময় চলতে থাকে উভয়ের মধ্যে । এমনি 
আকর্ষণ বিকর্ষণের এবড়ো তু পথ অতিক্রম করে পরুষ্পরু পরস্পরের চারদিকে 
ঘোরে। এই পথই তাদের সহজ পথ ' এই আবর্তনের সময় পৃথিবীর দিকে যে 
তারাটি আসছে মে তারাটি আকধণ করার জন্ত কিছুটা! কম তেজী হয়ে পড়ছে। 
পৃথিবীর দিক থেকে যে তারাটি সরে যাচ্ছে, দে তাঁর টানে তেজ ছাড়লেও তার 
আলো! পৃথিবীর দ্দিকে আদতে বেশি পথ অতিক্রম করায় ছুটি তারার আল্লোই 
সমান দেখাচ্ছে। নইলে দুই তারার আলোর নিদিষ্ট গতিবেগ থাকলে বিভিন্ন দূরত্বে 
থেকে নমান আলে! দিতে পারে না। 
যুগ তারা ছুটি নিজের নিজের আকাশে বাঁদ করলেও, দুটি তারার আবার 
মিলিত একটি আকাশ আছে । এই কারণের জন্য কেউ কারো ঘাড়ে গিয়ে পড়ে 
না৷ নিরাপদ দুরদ্বের জন্য । আবার কেউ কাঁউকে ছেড়ে যেপ্ডে পারে না দুয়ের 
অ]কাশ এক প্রধান আকাশে বাঁস করছে বলে। এই বাধনেয় জন্য পরস্পরের শক্তি 
বিনিময় হচ্ছে। তাই উভয়ের আলোর পার্থক্য বুঝতে পা'র ন!। তাছাড়া আমরা 
কোন নুর্ষের দেহকে দেখতে পাই না ভার আকর্ষণ বিবর্ষণে জ্যোতির জন্ত | শুধু 
দেখতে পাই সেই জ্যোতির মিটমিটে আলোর খেলা । জামরা হ্ধের যতটুকু আলো 
দেখতে পাই, তাও দ্রেখনে পেতাম না যদি তার নিজস্ব আকাশের কাঁচের মত 
্ষ্ছত| ন] থাকত। তাহলে সেই আলোর চাপ আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিত? 
ডাই আলোর বেধে মেমগ্ন- উৎসের উপর নির্ভরশীল তেমনি আকাখের আবরণে 
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'উপরেও নির্ভরশীল । তাহলে দেখ! গেল এই যুগ্ম তাঁর! (0০0৮1৩ 88: ) প্রত্যেকে 
নিজের নিজের কেন্দ্র নিয়েও উভয়ের একটি সাধারণ অভিকর্ষ বিস্বুকে কেন্ত্র করে 
(০90016 ০01 £8৮19) পরস্পরের চারদিকে ঘুরষ্কে। 

ছুটি ভার একই মহাকাশের আবরণের মধ্যে থাকলে সেই আঁবরণ তাঁদের 
আলোর গতি দুটিকে মিশিয়ে এক করে দেয়। একট! গোঙ্গাকাঁর কাঁচের আবরণে 
“ছুটি দুরকম পাওয়ারের বাধ জঙলললেও, আলে! একই রকমের প্রকাশ করবে। যর্দিও 
কাচের, আবরণের মধ্যে দুটি জলস্ত বাছকে দেখ যাচ্ছে। এখানে যদি দুটি বাষের 
বদলে'ছুটি তারক আকর্ষণ বিকধণ করত, তবে তারক! ছুটির শুজ্জল্য এক দেখাত 
এবং তাদের আলোর প্রকাশ এক হত। 

একটা প্রদীপ জললে তার কাছে লাড়িয়ে দেখতে পাঁব, তার উৎসে অঙ্গারের 
অন্ধকার। সেই প্রদীপ থেকে বত দূরে সরে ধাওয়া যাবে, সেই অন্ধকার ক্রমে 
মিলিয়ে যেতে থাকবে । আরও দূরে চলে গেলে সেই অন্ধকার আর দেখা যাবে ন। 
দেখা যাবে শুধু আলোক বিচ্ছুরণ। এর কারণ, আলোর বিচ্ছুরণ থাকলেও 
'আধারের বিচ্ছুরণ নাই। 

যুগ্ম তারার যুগ্ন আকাশ থাকলেও দুরে দাড়িয়ে তাদের একই আকাশে দেখতে 
পাঁব। কারণ তাদের মধ্যে একট! সম্বন্ধ আছে। তার! পরম্পরের চারদিকে ঘুরলেও 
আলো! একই দেখ! বাবে। কারণ তাদের শক্তি একই আকাশে পুন্ধীভূত হয়ে সেই 
কাশ থেকে বিতরিত হচ্ছে। বস্তুর চেয়ে আলো স্ষছ, তাই তাকে ভেদ করে ছুটি 
ভার! দেখলেও ফলে দুটি আঁলোর ঘূর্ণন দেখলেও আলে! আমরা একটাই দেখতে 
পাই। অনেক জোক তাদের অনেক শক্তি দিয়ে দড়ি টাঁনলেও দড়িতে কিন্তু একট। 
শক্তি হুষ্ি হচ্ছে। যুগ্ম তারার আলোর ক্ষেত্রেও ভাই। 


আঠারে! 


আপেক্ষিকতাবাদে বস্তুর চেয়ে ঘটনার প্রাধান্ত বেশি । এই ঘটনাকে প্রকাশ 
“কর! যায় চারটি স্থানাঙ্ক (০০-০:041916) ্ঘলিত একটা বিন্বুর দ্বারা । তার্দের 
(তিনটি হল মহাকাশ-সংক্রান্ত অক্ষাংশ ভ্রাধিম এবং উচ্চত1। চতুর্থট হল জাগতিক 
বিন্দু (011৫ 0017 )। এই জাগতিক বিন্দুর সঞ্চার পথের (9০9$) দ্বার৷ কোন 
কিছুর গতি নির্ধারিত হয়। এই সঞ্চার পথকে বল! হয় জাগতিক রেখ! ( ₹০11৫ 
410৩ )। বিশ্বের নকল বিষয় এমনি ঘটনাগুলির সমগ্িগত ফল চার মাত্রার (1০8? 
40101819081 ) জাগতিক বিদ্দুগুলো। যাদের বল। হয় চার মাত্রার মহাকাশ সময় 
সন্ততি। একেই আবার মিনকভ্কি বলেছেন বিশ্ব । 

একটা রেল লাইনকে এক মাত্রার (০2৩ ৫17761810291 ) বলা যায়। কারণ 
“তার শুধু দৈর্ঘ্য আছে। একট! খেলার মাঠ তুই মাত্রার । কারণ তার দৈর্ঘ্য, ও প্রস্ক 
খআছে। একটি ঘর তিন মাত্রার । কারণ তার দৈর্ঘ্য, গ্রন্থ ও উচ্চত! আছে। একট! 
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প্লেন আগুন লেগে পড়ে গেলে চার মাত্রার হিসাব হবে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, 
ছাড়াও সময়ের হিসাব করুতে হবে। এই সময় রূপ মাত্রাকে বলে চতুর্থ মাত্র বা, 
10010) ৫11608100 | একট! বিমান একটা শহর থেকে অন্ত একট! শহরে যাবে». 
সেখানে মাঝ পথে নামীর কথ ওঠে না। অর্থাৎ এখানে কোন বিচ্ছিন্নতা থাকে ন|। 
থাকে অবিচ্ছিন্ন বক্রীকার পথ। এই অবিচ্ছিন্ন বক্রাকার পথকে লক্ষ্য রেখে চাঁর 
মাত্রার মহাকাশ সম্ভতির মধ্য দিয়ে (1001 01176081010] $0806-01116 ০01301-. 
0000) ) ভাবতে হবে। 

একটা রুলার এক মাত্রার সম্ভতি বা 0০001100। | একে আমর নান।' 
ভাগে ভাগ করতে পারি প্রয়োজন মত। রুলীরট। যদি অশেষ অনন্ত হয়, তাকে, 
প্রয়োজন মত ভাগ করে অস্তের ভেতর ফেলতে পারি। একটা ট্রেন লাইনকে এই 
প্রয়োজনে নানা স্েশানে ভাগ কর! হয়েছে। বন্ধু মানুষের জন্য বনু সেণ্টারের, 
প্রয়োজন হয়েছে। একটা মাচযের জন্ত প্রয়োজন একট! স্টেশানের। 
এই এক বা বন্থুর যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি সবার মূলে পৃথিবীর কেন্ত্রের 
নিজন্ব একট! প্রয়োজন আছে। তার সঙ্গে তাল রেখে আপেক্ষিকতাবাদ দীড় 
করাতে পারলে আরও অনেক কিছু জানা যেত। একট! সেপ্টার যদি নিজের, 
চারদিকে ঘোরে, তার শরীর নাই বলে স্থানের চলা থাকছে ন|। পৃথিবীর সেপ্টারকে, 
থিরে শরীর আছে, তাই সেপ্টার ঘুরলে ভৃত্তর ঘুরছে, তাই আমরাও ঘুরছি। প্লেনের 
পাইলট নিজের প্রয়োজনে নিজে গন্তব্য স্থান ঠিক করে সেই মত চলে । সে চলার 
সময় আমার কথ! যখন শুনবে না.তখন আমি দর্শক মাত্র। তার চল্লাকে তাই 
আমার বিচার করে নিতে হবে । তেমনি বিচার করে নিতে হবে সর্ষের চারদিকে 
পৃথিবীর চল, পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্রের চলা। 

যদি পৃথিবীর সেপ্টার থেকে নুর্ধের সেপ্টারে, হুর্ধের মেণ্টার থেকে চন্দ্রের, 
সেপ্টারে ও চঙ্দ্রের সেপ্টার থেকে আবার পৃথিবীর সেপ্টারে লাইন টানা যাঁয়, তবে 
মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন যথাসম্ভব পরম্পরের দুরত্ব নিতু'ল জানতে পারবে ॥ 
তারপর সবার সেপ্টারভিত্তিক ঘুর্ণন জানলে এই তিনের আকাশে যে কোন চলস্. 
বন্তর অবস্থানের দূরত্ব জানা সম্ভব । চতুর্থ মাত্রার সময়ের হিসাব তখন অনেক সহজ 
হবে। কারণ আমাদের জানা আছে, একট। নির্দিষ্ট স্থান না হলে দেখান থেকে 
পরম্পরের দুরত্ব জানা গেলেও নির্দিষ্ট অবস্থান জানা যায় না।। 

গতিটা ট্রেনের যাত্রীর নয়। তেমনি স্র্ধের চারদিকে ঘুর্ননায়মীন পৃথিবীর গতি 
থাকলেও, নেই গতি ভার অধিবাসীর নয়। অধিবানীদেন গতি হবে নিজের নিজের 
প্রয়োজনের তাগিতে চললে | একটা গণ্তিকে অনুকরণ করে সমতা! আনতে গেলে» 
নিজন্ব গতির মূল্যায়ন হয় নখ । সমন্ত গতির মূল্যায়ন করতে গেলে, প্রথমে ছু্ধেকর 
গতি জানতে হবে, তার প্রস্তাবে প্রভাবিত পৃথিবীর গতি জানতে হবে। এই: 
পৃথিবীর গতি আমাদের চলার চরিত্রে কাজ করছে। এই পৃথিবীর পরে দীড়িে 
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মবকিছুব আপেক্ষিকতাই আদল আপেক্ষিকতা। তবু প্রয়োজনের ইন্ধনেএকটা 
ট্রেন গতি বাড়িয়ে অপর একটা ট্রেনকে ধরে প্রয়োজন মেটাতে পারে। সেখানে 
আপেক্ষিকতার ভিত্তি প্রয়োক্তনের পরে। লক্ষ্য সেখানে আপেক্ষিকত। নয়, 
প্রয়োজন । এই প্রয়োজন বদ্দি না! থাকে, আপেক্ষিকতা টি হ্যুন।। 

একটা বেলুনের ছুটি দাগ যতই কাছাকাছি থাকুক না! কেন, বত ফোলানে। 
যাবে তত তাদের পরস্পরের দৃরত্ধ খাঁড়তে থাকবে । এর থেকে আর একট! ছোট 
বেলুন ফুলিয়ে দুই বেলুনের মুখ এমন ভাবে জুড়ে দিতে হবে ষে, যাতে উভয় 
বেলুনের হাওয়! উভয় বেলুনে যাতায়াত করতে পারে। তাহলে দেখা যাবে দুই 
বেলুন নিগ্ডের নিজের ক্ষমতা মত হাঁওয়! নিয়ে খাকবে। এখানে একের প্রভাব। 
অগ্ঠের পরে পড়ছে না । কিন্তু যদি বড় বেলুনটাকে পৃথিবী ও ছোট বেলুন্টাকে' 
চন্দ্র ধর! যাঁয়, তবে উভয়ের বস্তুর পার্থক্য টব তাদের বিক্রিয়ার পার্থক্য থাকবে 
নিজের নিজের কেন্দ্রের চরিত্রে । 

কেক্জরভিত্তিক নান! বস্তর নান! পার্থক্যের জন্য আকরধণ বিকর্ধণ স্যগ্টি। আকর্ষণ 
'ঈতলত। স্থ্ট করে, বিকর্ধণ তাপ স্থষ্টি করে। আকর্ধণের শীতলতায় শরীর সংকুচিত 
হয়, বিকর্ধণের তাপে শরীর প্রমারিত হয়। শ্বান করবার সময তাই মাথার ঠাণ্ডা 
জল্গ ঢাললে শরীরের তাপের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাসও বেরিয়ে যায় । 

একট! বস্ত থেকে উষ্ণতার যা শক্তি তয়ে বেরুল, তা ঠাণ্ডা হলে অন্তের মধ্যে 
চেপে বমে। এইভাবে চলাঁচল অনস্তকাঁল ধরে চলছে ও চলবে । একটা পদার্থের 
মধ্যে পরমাণুর ইলেকট্রনও চলে এই কারণে ।. যে হাওয়া আমাদের শরীরে চাপ 
দিয়ে শঈতল করে, নেই হাওয়া কিন্তু অন্য বস্ত থেকে উত্তাপ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে । 
এই চলাচলে আকাঁশ বাতাম ভরে আছে। নান। বস্তর চাহিদ! অনুযায়ী চাপ সৃষ্টি 
করে। এইধারার যে চাপ তার সমস্তটাই চাপলে সে বস্ত ভেজে যেত। কিন্ত 
বস্তট।র কেন্দ্রতিত্তিক ঠেলা তা প্রশমিত করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শীতলত। 
্নাত্রেই বস্ত ঘে"না, উষ্ণতা মাত্রেই আকাশ বা ভাব ঘেসা। ঘুম'নোর সময় জেগে 
থাকা জালা__মশাস্তি। ঘুমালে কিছু জান! যায় না, তাই শাস্তি । তাই বুঝি জানতে 
না পারাই শাস্তি। নইলে ঘুমিয়ে কি করে বুঝলাম শান্তিতে ঘুম হয়েছে। মৃত্যুকে 
তাই ভয় না করে পরম শাস্তি ভাব। উচিত। অন্ধকার বিশ্রামের আলয়। 

কেন্দ্রবাদ বাইরের হিসাব না বাড়িয়ে ভেতরের কেন্দ্রের হিাব বাড়ায়। 
কেছ্ত্রের হিসাব বাড়ালে বাইরের হিপাব ধরা পড়ে। কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ষণে 
যেমন বন্ত গড়ে ওঠে, তেমনি গড়া শেষ.হলে সেই আকর্ষণ বিকর্ষণেই বস্ত জরাজীর্ণ 
হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়। পৃথিবী এইভাবে হুষ্টি হয়েছে, আৰার তাঁর এই .তাঁবেই 
মৃত্যু হবে। নূর্ধেরও এইভাবে স্ৃত্যু হবে। থয যে ছায়! পথের কেজ্জের চারদিকে ' 
ঘুর পেই কেরে আরম বিবর্ষণে ছায়াপথ গ্রদীর'লাভ করছে। একদিন এই 
'ছবয়াপথ সি হয়েছিল বস বর্ষণ রিকর্ধণ।: বদি-ভাছ' নিক্ফোরপেও সি হয়ে থাকে) 
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খে বিক্ফৌরণও আকর্ষণ বিকর্ণের ফল। সেখানে আপেক্ষিকতার হিসাব ঠিক ' 
'থাঁকে না৷ বাইরের পরে নির্ভরতা থাকায় । কেন্ত্রবাদের কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর 
“হিসাব পরিষ্কার হবে। 
ইউরেনিয়ামের মত ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেজীনকে (8102019 
1)00168) নিউট্রন কণিক] দ্বারা আঘাত করলে কেন্দ্রীন বিভাজনের (ঠি35102 ) 
ফলে শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তির মূল কেন্দ্রীনকে ছুই ভাগ করে. ছুটি অন্ত 
পদার্থের কেন্দ্রীন্‌ স্টি করে। মুল কেন্দ্রীন যে শক্তি ধারণ করেছিল, ত1 ছুই ভাগ 
হলে সেই শার্ত ছুই ভাগ হয় না। হ্যষ্ট ছুই কেন্দ্রীনের নিজের নিজের উপযোগী 
শক্তি ধরতে বাড়তি শক্তির কিছু প্রয়োজন হয়। আকর্ষণে মেই শক্তি চেপে আমার 
বিকর্ষণে তার উপযোগী শক্তি গ্রকাশ করে। এখানে কেন্দরধ্মী কেন্জরীনই বড় কথা। 
আলোর গতির মুখে কণিকার! মিলে ফোটন সৃষ্টি করলে যে নতুন শক্তি হ্টা হয় 
ত1 আবার অধিক উষ্ণতায় একা1ধক হাক্কা! পরমাণু কেন্দ্রীনের সংযোজনে উৎপাদিত 
শক্তির মত। এক্ষেত্রে অনেকগুলে! কেন্দ্রীনের নিজের নিজের শক্তি এক কেন্ত্রীনের 
শক্তিতে রূপান্তরিত হতে গিয়ে পূর্বের বাড়তি শক্তি গ্রকাশ করল। ইলেকট্রন 
ফোটনে রূপাস্তর্ত হতে যেমন আলো! প্রকাশ করে, সেই কণিকাকে ভাঙ্গলেও 
তেমনি আলে! প্রকাশ করে । এখানে ফোটনের পরমাণুর চরিত্র গ্রকাশ পায়। 
পৃথিবীর পক্ষে যা ফোটন, সর্ষের পক্ষে তা হাইড়োজেন পরমাণু । সেও 
ফুটন্ত কণিকা একত্রিত হঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে। তাই ুর্ষের আলে আর পৃথিবীর 
আলে! এক শক্তি নয়, যেমন নূর্ধের কেন্দ্রের শক্তি ও পৃথিবীর কেন্দ্রের শক্তি 
একশক্তি নয়। যর্দিও তাদের আকধণ বিকর্ধণের দ্দিক থেকে চরিত্র এক। 
সর্ষের চেয়ে আরও বড় বড় তারকায় হাইড্রোজেনেনু চেয়ে ভাবী পরমাণুর শক্তি 
প্রকাশ করছে। এইসব পরমাঁণু জমেই গাগনিক বহ্থদের হ্াি। হ্ুর্বে সংঘর্ষে 
হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে, পৃথিবীতে তেমনি ইলেকট্রন আলোক 
কণিকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। হিলিয়ামে যেমন হুর্ধ গঠিত। আলোক কণিকায় 
তেমনি পৃথিবী গঠিত । তাই সে শুধু আলোক কণিকা! নয়, পৃথিবী গঠনের কণিকা | 
এই কণিক] শুধু আলো নয় অন্যান্য শক্তিও প্রকাশ করে। শক্তি গ্রকাঁশ পাওয়ার 
পর যে শৃন্ততা হুথি হয় আবহাওয়ায় সেই শু্ভতাকে পুরণ করতে চারদিক থেকে 
বায়ু চেপে এসে আর এক শক্তি প্রকাশ করে। এই শক্তি প্রকাশের মূলে একটা 
অস্থায়ী কেন কাজ করে। কেন্দ্র না হলে কোনকিছু একস্থানে মিলে শক্তি প্রকাশ 
করতে পারে না। তাহলে দেখ। গেল, কেন্রধ্মী কেন্্রীন বিভাজনে শক্তি ছি হয়, 
আবার কেন্দ্রীন সংযোজনেও শক্তি তৃষ্ি হয়। ছানা কেন্দ্রীন সংযোজনের ফলে ষে 
'ভারী কেন্দ্রীনের শক্তি গ্রকাশ পায়, তেমনি শক্তি নূর্যেও হৃহি হচ্ছে প্রতিনিয়ত 
“আর ভারী কেন্ত্রীন বিভাজনের ফলে য়ে শক্তি সৃষ্টি হয়, সেই প্রত্রিন্া ব্যবহৃত হয় 
স্পরসাণু বোমা গ্রস্তত করতে, পারমাণবিক চুন্তীতে (910010 162010£ )। 
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শক্তির বিনাশ হলে বস্তুতে রূপান্তরিত হয় । একটা বস্তকে পোড়ালে মনে 
হবে বস্তুটি বিনাশ হল। আদলে ত| শক্তিতে রূপান্তরিত হল কার্বন-ডাইঅক্মাইভ. 
(027902. 19806) গ্যাসে, জলীয় বাষ্পে (1216: ৬৪0০1) এবং ভম্ম ও. 
অন্তান্ত রাসায়নিক ভ্ত্রব্যে। বন্ত শক্তিতে বূপাস্তরিত ছয়ে পরে আবার ঠাণ্ডা হয়ে 
নানা বস্ততে রূপ পাণ্টীলি। এইপব বস্তর ভর আগের না পোড়। বস্ত্র ভরের, 
সমান । কেন্রীন বিভাজনে যে শক্তি পাই তাকে আমরা শক্তি বলব, যেমন শুন্যে 
পাঁথ! নাড়লে অথবা অন্য কারণে যে হাওয়া পাই তাকে বাতাম বলি। এই শক্তি ও' 
বাতামকে আমর! অনুভব করতে পারি । আকাশ শক্তিতে গড়া, সেই আকাশ' 
বায়ুতে ভরা বললেও তাদের আমর! শক্তি বলি না, বাঁযু বলি না। এই ছুটি ধার! 
প্রাকৃতিক হৃঠিতে কাজে লাগে। এই ধারার মধ্যে কেন জীন বিভাজনের শক্তি- 
প্রকাশ পায় বলে দুটিকে এক শক্তি ধরলে বিজ্ঞানের শক্তির হিসাব ভূল হবে। 
তেমনি তুল হত তরল জল বাম্প হলেও বাম্পকে জল ভাবা, বা! জলকে বান্প ভাব1।' 
যদ্দিও ছুটির মধ্যে জল দুটিভাবে আছে। 

একটা বন্ত পৃথিবীর অভিকর্ষে পৃথিবীর উপরে পড়ে। কারণ তার নিজদ্ব 
আকাশ নাই। চছ্দের নিজন্ব আকাশ আছে বলে পৃথিবীর বুকে পড়ে না। কিন্তু, 
ুদ্রতার জন্ত পৃথিবীর কাছে বাধা পড়ে আছে। আবার যুগ্মা তারকার ছুটি তারকা! 
প্রায় সমপর্ধায়ের বলে উদয় উভয়ের চারদিকে ঘোরে। বন্ত আকাশে দাভাতে 
পারে না, পৃথিবীর অভিকর্ধের টানে । তাঁকে এই অভিকর্ধ থেকে বাইরে আনলে 
তার নিজের কেন্দ্রের আকর্ষণ বিকর্ধণে আকাশের মত অন্তত একটা আবরণ সৃষ্ট 
করতে পারত । বন্ত ভাবাকারে ক্ষ তলে আকাশ হি হয। চন্ত্রের মেই আঁকাঁশকে 
শোষণ করে পৃথিবী । সেই ন্ীয়মান আকাশকে আবার পূর্ণ করে চ্্র। 

এই যোগাযোগ চলছে আকাঁশ পথে মস্বণতাঁর জন্য । তাই চন্দ্র পৃথিবীর 
চারদিকে ঘুরতে পারছে, পৃথিবী হুর্ধের চারদিকে ঘুরতে পারছে । পৃথিবীর পরে 
সে মহৃপত! নাই বলে একট! বপ্ত পৃথিবীর পরে গড়িয়ে চলতে পারে না। কিন্ত 
বন্তর মধ্যে ইলেকট্রনের আকাশে চলার মত্থণতা৷ আছে বলে ইলেকট্রন ঘুরতে পারে। 
যখন যেমন মোড় নেয়ার দরকার হয়, আকাশ সেইভাবে অবনমিত হয়ে পথ চলতে, 
সাহায্য করে। এখানে পদার্থের জাগ্য নিয়ম (1০৬ ০৫ 1761119) প্রায় থাকে না। 
বন্থীতে এই শক্তির অভাব ঘটলে বন্ত জাড্য অবস্থায় থাকে। ্‌ 

বিজ্ঞানে দৃইভাবে ভরের (17858) ব্যাখ্যা করা হয়েছে । প্রথমভাঁবে বস্তর- 
পদার্থের পরিমাণকে বল] হয় ভর | ছ্বিতীয়ভাবে কোন বস্তুর উপর বল গ্রয়োগ 
করণে, তার মধ্যে থে পরিবর্তন আসতে চাঁয় কিন্তু জাড্যগুণের জন্য সেই পরিবর্তন 
বাধা পাঁর়। বস্তুটির এই গরণকে বলে ভর। একটা ভারী পাথরকে ঠেলে ফেলতে, 
যে শক্তির প্রয়োজন সেই পাথরটি দশগুণ তারী হলে সেই শক্তির তুলনায় দশ? 
শক্তি বেশি গ্রয়োজন হবে তাকে ঠেলে ফেলতে । এই ভরকে বলে জাড্যগ্ুপজদিত, 
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ভর বা 17911181102 

কোন বস্তুর উপর শক্তি কাজ করলে বেগ ক্রমে ত্বরাদ্িত হতে থাকে । কোন 
'বস্তর চলার দিকে বলটি কাজ করতে থাকলে বেগ ত্বরা্ধিত হয়। এই নিরুম থেকে 
আমর। ত্বরণের (8০০61511102) ধারণ! পাই । আবার ত্বরণকে বল! হয় প্রতি 
সেকেণ্ডে বেগের পরিব্ঠন। সেই কারণে তার একক হিদাবে দুরত্ব প্রতি “বর্গ 
সেকেণ্ডে” ব্যবহার কর! হয় । বল, ভর ও ত্বরণের সম্বন্ধ পাঁওয়। যায় নিউটনের 
গতিতত্ব থেকে । বল ও ত্বরণের অনুপাত হল ভর। এই ভরের একক 
নি. জি. এস পদ্ধতিতে ( সেট্টিমিটাঁর গ্রাম সেকেও্ড পদ্ধতি ) হল গ্রাম। 

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে জানা যায় বস্তর বেগ বাড়লে তার ভর বেড়ে যার়। 
আবার ভর কম হওয়ায় গতি বেড়ে যাবে ত্বরণ বেশী হওয়ায়। একই দমতল 
ভ্বমিতে একটা মারবেলগুলিঃ একটা টেনিপ বল এবং একটা কামানের গোলা-_ 
এমনি বিভিন্ন ভবের বন্তর উপর একই রকমের আঘাত করলে বিভিন্ন দূরত্বে ছিটকে 
যাবে। মারকেলের ভর সবচেয়ে কম হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ত্বরণের জন্য 
্বচেয়ে দ্রুত বাবে । তিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভরের বস্তু কামানের গোঁলাটি 
সবচেয়ে মন্দ গতিতে ফাবে। এইরূপ ভরকে জাড্যজনিত ভর বা1761081 
10985 বলা! হয়। তবু এ তিনটি বস্তু একমাপের হলেও স্থপ্মে বন্তভেদে ভর ভিন্ন । 

স্থলত্থে এই তিনটি বস্তুকে ধদ্দী একই উচ্চতা থেকে একই সময়ে ফেলে দেওয়া 
ষায়, তবে তাঁর একই সময়ে মাটিতে পড়বে । এব উত্তর খুঁক্ছে পাওয়া যাবে 
নিউটনের পতনশীল ২গ্ততত্বের মধ্যে । এই পতনের জন্য তার পূর্বন্থরীদের গবেষণ।- 
লব্ধ ফসকে আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা! করে একট! তত্ব খাড়া করেন। এই 
মহাকর্ষতত্ব (0৬ 06 02251150101) তার মাথায় খেলে ষাঁয় গাছ থেকে আপেল 
পড়। দেখে । তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বস্তকণ! প্রত্যেক বস্তকণাকে আকর্ষন 
করে। দেই আকর্ষণের মান হল, কত্তকণা ছুটির ভরের গ্রণফলের পমান্ুপাতিক 
(৫116015 01010010011) এবং এদের আভ্াস্তরিক দুরত্থের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক 
(105575915 019001610091)। ূ 

মহাকর্ধতত্বে মনে রাখতে হবে এই বিশ্বের যেকোন আয়ঙনের বস্তর ভর আছে। 
আর সেই ভর বস্তর কেন্দ্রে অবাস্থিত। এই বিন্দুর নাম ভার কেন্ত্র (০6006 ০? 
85115) | আর বিশ্বের সব বস্তকে ভাবতে হবে ভর বিন্দু বা 10953 70101 
এই কারণে যে অভিকর্ সৃষ্টি হয়, তাঁর জন্ত পৃথিবীর উপরের বস্ত ক্রমবর্ধমান বেগে 
পৃথিবীর দিকে ত্বরণ হয়। তাকে বলা হয় অভিকর্ষ ত্বরণ (89616181107) 006 
(০ 88105 )। এই অভিকর্ষ না থাকলে দীড়িরাল্লার কোন গ্রয়োজন হত ন|। 
এখানে অভিকর্ষ কানে লাগছে । আবার অভিকর্ষ কাঁজে লাগে না, সমতলে 
একটা গাঁড়ি দাড়িয়ে থাকার, মঞ্ঝর তার জাভ্যগুণজনিত ভরের মান বের করতে। 
এখানে, অভিকর্ষ গাঁড়িটিকে মাটিতে আবদ্ধ করে রেখেছে । ভাতে তাঁর মানের 
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কোন পরিবর্তন হচ্ছে ন|। 

বস্ত অনুযায়ী জ্ঞান গড়া ঘ'য়, আবার জ্ঞান অনুযায়ী বস্তু গড়া যায়। একটা 
বাড়ি করতে জ্ঞান অনুধায়ী ইট মাজিয়ে বাড়ি গড়া যায়। কিন্তু বিশ্বতরক্ষা্ডের 
ক্ষেত্রে বস্তু অন্তযা? জ্ঞান গড়তে হয়। কারণ সেখানে আমাদের হাত নাই । ছোট 
সমতল ভূমিতে ইউরিতীয় জ্যামতি চলে। সেখানে নিতূলি ভাবে বলে দেওয়া 
যায, ছুটি বিন্দুর ভেতর ন্দ্রুতম রেখাটি হল সরলরেখা । একটি ত্রিভুজের তিনটি 
কোণের সমষ্টি ১৮* ডিগ্রি। এই হিপাব সম্নতলে সত্য হলেও গোলাকার পৃথিবীর 
ক্ষেত্রে নত্য নয় । ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপের কোন দেশে সরলরেখায় যেতে হলে 
মাঁটি ভেদ করে যেতে হবে, কারণ পৃণ্থবীর আকৃতি গোলাকার । 

এক্ষেত্রে সরলরেখায় যেতে গেলে লরল্ভাব আর থাকে মা। বক্রভাব হয়ে 
যায়। এবক্রতার হিনাব সমতলের জ্যামিতিতে চলে না। তাই গন্তব্যে যেতে 
ছলে পৃথিবী ভেদ করে সরলরেখায় না| গিয়ে সুবিধা মত মরঙ্গরেখায় পৃথবীর মাটির 
উপর দিয়ে যেতে হবে। এইটাই হচ্ছে প্রারৃতিক সরঙরেখা । তাই জ্ঞানের 
ইউক্লিভীয় জ্যামিতির হিনাব বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের ক্ষেত্রে তৃঙ্গ হয়েবায়। এই ভূলই 
আইনস্ট/ইনকে স্পর্শ করেছিল। তাই তিনি এই জ্যামিতির হিলাব ছেড়ে দেন। 
আলোকে আমরা সরগরেখায় চলতে দেখলেও, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে 
যাওয়ার সম্গয় বেঁকে যায়। এই মহাঁকর্ষায় ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে আলোর যে 
বক্রুপথ, তাই সহজ পথ। কোথ|ও বস্তর আধিকা ও মহাকাশের ঘনত্বের আধিক্য 
হেতু তাকে বক্র পথে চলতেই হয়। বস্তুর গ্রভাবশৃন্য তাই শুধু শূন্য নয়, সেও বস্তুর 
চলার পথকে বাঁকাতে পারে। বন্ত তাই শুধু বন্ত নয়, মে শক্তিতে রূপাস্তরিত হয়ে 
শৃন্ঠ হচ্ছে। 

এইসব জটিলতার জন্ঠ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে তেমন কাজ হল না দেখে 
আইনস্টাইন ১৯১৬ সালে প্রকাশ করেন সাধারণ আপেক্ষিকতাৰাদ। তার ক্ষেত্র 
সমীকরণের দ্বারা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বান্তব অস্তিত্ব এবং মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোন 
স্বানে একটা একক ভরের (81016 17958 ) উপর কি ধরণের ক্রিয়া! হৰে অর্থাৎ 
ভরটির গতির দিক ও বেগ জানা যায়। অবশ্ঠ ম্যাক্স গয়েলের ক্ষেত্র সমীকরণের 
(70 ০৫08101) দার] জান! বায় বিদ্যুচ্টোম্বক ক্ষেত্রের বাস্তব গঠন কেমদ এবং 
মহাকাশের যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে এ ক্ষেত্রের শক্তি কেমন। 

বিদ্যু্টোম্ব ক্ষেত্রের বেলায় শক্তি তরঙ্গের আকারে যায় তাই ত।কে বিছ্য- 
চ্টৌঞ্কক তরঙ্গ ( 61596:91722109010 9৪৬6৪ ) বঙ্গে। এই বিছযাচ্টৌসম্বক তরঙের 
মধ্যে পড়ে রেডিও তরঙ্গ, তাপ, আলো, এক্স-রশ্ি সহ সমস্ত বিকীর্ণ শক্তি। 
আইনস্টাইনের দাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বল! হয়েছে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের 
বেলাতেও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (2125119610091 দ৫%6৪ ) কাজ করে। মহাকর্ষের 
প্রভাব একগ্থান থেকে অন্তস্থানে আলোর বেগে এবং তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত 
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হয়। বৈছুততিক আধানে অর্থাৎ তামার তারে কিংবা যে কোন ভাল বিদ্যুৎ 
পরিবাঁহীতে (616001021 ০01080101। যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয) তেমনি 
মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বস্তর ভরের উপর কাজ করে। তবে এই মহাকাঁয় তরঙ্গ শক্কি দুরবল। 

'নিউটনের তথ্ের দ্বারা জ্যোতিথিগ্ভার সমস্যাগুলির (951:909211021 
01001675 ) সম্নাধান করা যায়, তেমনি আইনস্টাইনের তত্র দ্বারাও করা যায়। 
ঘি সব ক্ষেত্রে একই ব্বপ হত তবে নিষ্টটনের সহজ তত্ব ছেড়ে কেউ আইনস্টাইনের 
জটিল তত্ব নিত না। তবে কয়েকটি ঘটনার উত্তর খু'জতে আইনস্টাইনের তত 
ফলপ্রস্থ হওয়ায় নিউটনের তত্ব খারিজ হয়ে যায়। তবু বলতে হবে আইনস্টাইনের 
তত্বে একীভূত ক্ষেত্রতত্বে আপা যাবে না। আপেক্ষিকতাবাদেও সবকিছু প্রমাণ 
হবে না এই কাঁরণে ষে, এই মতবাদ সবার দৃষ্টিকে কেন্জ্র থেকে সরিয়ে এনে বাইরে 
টানছে । অর্থাৎ কেন্দ্রে সঙ্গে তেমন পম্পর্ক না রেখে ক্ষেত্রে টেনে আনছে। ক্ষেত্রে 
একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক বা আপেক্ষিকতা ভাল চলে, কেন্দ্রের তেন 
চলে না। বিজ্ঞানীরা খন বললেন ভর কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে, তথনও 
আপেক্ষিকতাবাদ গেদিক ধেতে পারল ন।। তাই দ্লিউটনীয় তথ্বের স্থানে 
আপেক্ষিকতাবাদ দাড়ালেও। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। তাই তার 
স্থানে দাড়াতে চায় কেন্দ্রবাদ। 

অনেক বিজ্ঞানীর ধারণ, বিগ ব্যাঙ্গের জগ্ত ব্রন্ধাণ্ডের বস্তর৷ পরম্পর থেকে 
দুরে সরে যাচ্ছে বলে আকাশকে ্ালোকিত করতে পারে না। তা ঠিক নয়। 
আলোকিত করতে পারত না, যদি তার! আলোর বেগে ছুটতে পারত। বস্তর 
পক্ষে সেবেগ পায় সম্ভব নয়। গেই ধারণায় বরং রাতের আকাশ আলোকিত 
থাক] উচিত। নইলে এক নুর্ধ যেখানে এত আলে! দের, সেখানে অসংখ্য নক্ষত্র 
কেন আকাশকে আলোকিত করতে পারে না? 

বখনই আমর! দেখি, ভাবতে হবে আমরা অন্ধকারের মধ্যে আছি। অন্ধকারের 
মধ্যে থাকি বলেই কোন আলে বস্তুকে দেখায়। আলোর মধ্যে থাক! মানে বস্তুর 
কণিকাদের জটল্লার মধ্যে থাকা। সেই শালোর মধ্যে থেকেও কোন কিছু দেখতে 
হলে আপেক্ষিক অন্ধকারের মধ্যে থাকতে হবে। অন্ধকারে একমুখী ধার! থাকে, 
বলে আগে! স্থস্ট হয় না।। আলে জাললেই সেই ধারার সঙ্গে মংঘর্ধ হয় বলেই 
আলো দেখি । যেখানে সেই একমুখী ধারাও নেই সেখানে আলে! জঙ্গবে না। 
ধারা বন্তর ক্ষুপ্রাতি্ষুদ্ব কণিকার হঠি। এই কনিকারা যখন আরও ভেঙ্গে বাপের 
ত্যরও পেরিয়ে আকাশের পর্ধায়ে ভাব স্যটি হয়, তধন আলোক স্যর সংঘাতের 
উপযুক্ত থাকে ন1। তাই নির্নঙ্গ আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বন্তম৫ সংপর্ধের আকাশ 
আলোকময়। 

মণি অনুযায়ী আমর! বস্তু দেখি। এই বগুকে দেঁখার জন্ত সেই দিকে আলে! চললে 
বন্তটিকে দেঁধি, কিন্তু তার পাশের আকাশ অন্ধকার চন্ন। পুকুর ধারের একট। ঘর 
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থেকে সংকীর্ণ পথে একটা আলো এসে পুকুরের জলে পড়লে, তার প্রতিফলন বেশ 
জোরদার হয়ে বিপরীতমুখী বে দাড়িয়ে থাকবে তার. চোখে পড়বে। প্রতিফলনের 
শক্তি সরাসরি আলোর শক্তির চেয়ে বেশি মনে হবে, জলের মহণতার ঠেলার জন্য । 
আলোর সরাূরি আঁসতে অনেক বাঁধা । প্রথম আরোঁর উৎস যেখানেই ধাক না 
কেন, রাস্তায় প্রতিমূহূর্তের মংঘর্ষে আলো! হৃষ্টি হতে হচ্ছে । উৎমের জোরে কণিকার 
গ্রতি কিছুট। ঠিক থাকে । বস্তর গায়ে ধে আলো! আময়া দেখি, যে পথে সেই আলে। 
গিয়েছে, সেই আলোকে দেখি না । বস্তর সংঘর্ষে বস্তুর গায়ের আলোতে জোর হয়। 
শূন্ে আপেক্ষিক অন্ধকার বিরাঁজ করতে থাকে তখনও । অথব। আপেক্ষিক আলো! 
বিরাঁজ করতে পারে, আবহাওয়ার যদি বস্তু কণা থাকে । বন্ত আলো প্রতিফলিত 
করে, আবার বস্ত কুয়াশ! অথব। ধোয়াশ! হলে আলো রুদ্ধ করে। যদি ধোয়াশ। 
অথব! কুয়াশ। আলোর গতি অনুযায়ী চালু থাকত, তবে আলোক কণিকাঁর গতি 
বৌঝ। ষেত। ফলে আলো পরিষ্কার হত খানিকটা । ধোয়াশ। ও কুয়াশায় আলে 
বাঁধ। পেলে আলোর উত্নকে বড় দেখায় | চা্কে গাছের আড়াল থেকে দেখলে, 
বড় দেখায়। 
ঘরের সেই আলোটাঁকে যদি বাইরে আনা! যাঁয় তবে আলে! চারদিকে ছড়িয়ে . 
পড়বে । সে আলো পুকুরের জঙ্কে ও আলোকিত করবে, কারণ জল বগ্থ। কিন্তু 
সেই পুকুরের এপারে আলোর বিপরীত দিকে যে কোন মানুষের চোখে শরু হয়ে 
প্রতিফলন আদবে। অথচ সর্বত্র সেই আলোর বিষ্তার। এর জন্ত দায়ী তার 
ছোট চোখের মণি। তাঁর পাশে আর একজন ফঁড়ালে মেও চৌথে দেখবে একই 
রকম আলোর প্রতিফলন আসছে । এই দুজনের চোখে আসা গ্রতিফলন একরকম 
দেখা গেলেও এক প্রতিফঙ্গন নয়। দুজনের চোখে দুই প্রতিফলন। তবু পরষ্পরের 
প্রতিফলন পরম্পর দেখতে পাচ্ছে না। পরম্পর পরম্পরের দৃষ্টিপথে তাকালে 
দেখতে পাবে অন্ধকার। দুজনই ভাববে, এই প্রতিফলন শুধু তারই চোখে পড়ছে। 
অপরের চোঁখে পড়েনি । তার দৃষ্টিপথ অন্ধকার। এমনি ছুজন কেন, লাইন দিয়ে 
যত লোককেই ্রাড় করাঁনে যাঁকন! কেন, সবাই ভাববে আলো প্রত্যেকের নিজের 
নিজের চোথে পড়েছে, আর কারে নয়। চোখের মণি গোলাকার ন| হয়ে ষদ্দি 
চওড়া হত প্রতিফলনও সবার চোখে বড় দেখাত। 
আলে। কিন্ত পুকুরে সমানভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, সবাই নিজের নিজের মত. 
গ্রতিফলন নিচ্ছে। সবাই সমান প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে যেমন রেডিওতে গান 
হলে সবাই একই গান শুনতে পায় আলাদা আলাদা ভাবে। অথচ কেউ কারে! 
বাধা হয়ে দাড়ায় না। তেমনি রাত্রে পৃথিবীতে দাড়িয়ে নবাই একটা! তাঁরাকে 
দেখছি সমানভাবে । সমানভাবে সে সবার চোখে আলো! দিচ্ছে, তবু মে আলোতে 
তার্দের অঞ্চল আলোকিত হচ্ছে না। তেমনি ভাবে অঞ্চদ আলোকিত হলে তারাকে 
অত উজ্দল দেখাত না| চোঁধের ঘণিকে যত উঙ্জল করে দে তারা, পৃথিবীর, 


আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক ২৪৫ 


মাটিকে সে দেই পরিমাণ উচ্জবল করে ন। অমহ্থণ স্থানের জন্থ । চৌখের মণি 
ছোট হওয়ীয় তার উজ্জর্গতায় ছোট হয়ে সমগ্র ভাঁবে ধর! দেয়। 

আমর] ঘূর্ধ দেধি, রৌদ্র দেখি কণিকাদের চাঞ্চল্যের মধ্যে । বস্তু হিসাবে 
আকাশে কণিক1 ছড়িয়ে থাকার আলোও ছড়িয়ে থাকে | তখনও আমর! অন্ধকারে 
থাকি। সে অন্ধকার থাকে চোখের কালে তারায়। দেই কালো তারার 
আকর্ষণে আমরা হূর্য দেঁথি, রৌদ্র দেখি। সেই দেখা শরীরের মধ্যে বিকর্ষণে 
উপলব্ধি করি। মনের এই বিকর্ণ আরে চিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন দেখায় । তাও 
এক ধরণের আলো।। সে আলো অনেক স্থক্ম। পেখানে অক্সিজেনের চেয়ে 
'আরও ্ুঙ্্প অন্তঘটক এসে আঘাত করে দে আলো জালতে। 

ডাইন দিকে টিল ফেলে ডাইন দিকের লোককে মারা যায় বাঁম দিকে টিল ফেলে 
'বাঁম দিকের লোককে মারা ষায়। কিন্তু আলে শব ইত্যাদি গোলাকারে উৎপন্ন 
হয় বলে সবদ্িকের লোক জানতে পারে ! একটা কথ! যে দিকেই ফিরে বল! হোক 
না কেন, কম বেশি সবাই পুরো কথাট। শুনতে পাবে। ডাইন দিকে ফিরে বললে 
ডাইন দিকের লোক বেশি শুনতে পেলেও বামদ্দিকের সৌকও নেই কথাটা আস্তে 
হলেও পুরো শুনতে পাবে । পুকুর ধারের আলো এবড়ে। খেবড়ো হলে মবাই 
'সঞ্কান ভাবে প্রতিফলন পেত না । আলে নিজে কেন্দ্র হয়ে চারদিকে, ছড়ায় বলেই 
চারদিকের বস্ত পায়। কেন্দ্রভিত্তিক বন্তর প্রতিফগন নবদিকেই সমান । কারণ 
গোঁলাকার বগ্তর সব স্থান উন্নত বা উচু স্কান। এই গোলাকার ছাড়। যে কোর্ন 
আকার সমান উচু হয় না। একটিকে নিচু অন্তদিকে উচু হতেই হবে। তাই 
তার গতি ছোড়া টঢিলের মত বিশেষ দিকে যায়। 

আলোক কণিকা] পৃথিবীর মত গোলাকার । তাই কোন কারণ না ঘটলে 
যে কোন একদিকে মরে না। তাদের মধ্যে শক্তির ভর আছে। তাদের যে দিকে 
চালন| কর! যায় সেদিকে চলে । আর ৰাইরের চাঁপ তাদের বিস্ফোরিত করতে 
থাকে, ফলে সবাই গোলাকারে আলে! ছাড়তে থাকে সংঘর্ষে । সংঘর্ষ ছাড়া আলো 
হয় না। গ্যাস পিলিগারে গ্যাপীয় তরল ভরা থাকে । তাতে আগুন ভরা থাকে 


না। তারা সংকীর্ণ পথে বেরিয়ে আবহাওয়ার বিশেষ বিশেষ কণিকায় ঘা খেয়ে 
আলো গ্রকাশ করে। 


উনিশ 


উদ্দীপিত নিঃসরণ তত্ব (71০07 ০1501712650 [711158100) হল শক্তির 
'নিঃদরণ। এই শক্তি নিঃসরণ হয় পরমাণু থেকে । ৬** গ্রষটপূর্বান্ধে মিলেটাসের 
থেলস (71091801 1111৩603] প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করেন্‌। 
্বীক ভাবায় ইলেকট্রনের মানে হল আদ্বার। তিনি হলদে রঙের ম্বটিক জাতীয় 
এই আ্যান্বারকে (৪209৩) কিছু দিয়ে ঘসে দেখলেন যে, তাঁর গায়ে কাগজের 


পি 
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টুকরো! ধরলে লাফিয়ে উঠে লেগে যায় । সেই ইলেকট্রন বা আ্যান্বার থেকে এই 
শক্তির সৃষ্টি বলে তাঁকে বল! হয় ইলেবট্রিসিটি। এই ধরণের শক্তি এখন দেখতে 


'পাঁওয়া যায় একট| কাচের কি এবোৌনাইটের কি রেজিনের কি এ জাতীয় কোন 


বস্তর উপর ফ্লানেল কিংবা সিক্কের কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঘষলে। 

আগে ধারণা ছিল বিদ্যুৎ হল অবিচ্ছিন্ন তরল বা বায়বীয় পদার্থ। ১৮৮১ 
ীষ্টাব্কে স্টোনে (310169) বললেন, বিদ্যুৎ সে লব কিছু ব্য বিদ্যুৎ হল টুকরো 
টুকরো! বন্তর সমটি । যার নাম ইলেকট্রদ । এই এক একটি ইলেকট্রন হল এক 
একটি ইউনিট। দু হাজার বছরের বেশি সময় ধরে মানুষের ধারণ] ছিল বস্তুর 
কুত্রতম অংশ হুল পবুমীণু। তাকে আর ভাঙ্গা যায়না । তাকেও পরে ভেঙ্গে, 
ইলেকট্রন বের করা হল। ফ্টোনে ইলেকট্রনের সঠিক বিবরণ দিতে না পারলেও 
পরে জান! যায় ইলসেকট্রন শুধু বিদ্যুতের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়, বস্তরও ক্ুদ্রুতম অংশ। 

হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে গ্যাসের বৈশিষ্ট্য, অক্সিজেনের পরমাঁণুতে আছে 
গ্যাসের গুণ ইত্যার্দি। জগতে যত রকম পদার্গ আছে, তত গ্রকীরের পরমাণু আছে। 
তাই ম্বভাঁবতই পরমাণু পদাঁের গণ থাকে | পরমাণু একই হজে এব ই পদার্থ 
সৃষ্টি হত। বথন পরমাণুর ইলেকট্রনে আসা গেল, তখন দেখা গেল সৃষ্টির স্ব 
ইলেকট্রন একই বস্ত। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । একটা পরমাণুর আকার 
ইলেকট্রনেয় চেয়ে এক লক্ষ গুণ বড়। পরমাণুর আফ়ুতন (৬ ০1016) ইলেকট্রনের 
চেয়ে ১* কোটির কোটি গুণ ঝড়। তাহলে দেখা গেল, ষত ক্ষুদ্রের দিকে যাওয়া 
যায়, সেপ্টারের প্রভাব ঠিকমত প্রকাশ পায় । তাই সব ইলেকট্রনের চত্রির এক । 

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের বিষয়ে টমসন, রাদার ফোর্ড দেখলেন, পরমাণু 
বৈচ্যুতিক ভাবে নিরপেক্ষ (0901121) ৷ সেই পরমাণুর ভেতরে খণ।ত্মক ইলেকট্রন 
থাকলেই, তাকে প্রশমিত €268078125) করবার জন্য সমপরিমাণে ধনুক 
বিছ্যাৎকে থাকতেই হবে। তাই মনে করলেন, ধনাত্মক আধানগুলি মেঘের মত 
পরমাণুর ভেতবে ছড়িয়ে আছে, আর তাতে ইলেকট্রনগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু 
তাতে বিছু/ৎ উৎপাদনের কোন ব্যাখ্যা পাঁওয়৷ গেল না। এই সমস্যার মধ্যে 
প্রাঙ্কের কণাবাদের (881৮]0 11601) দাহাযো ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন 
আলোর কণার প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাঁদার ফোর্ড বললেন, 
ধনাত্মক বিছ্যুতাহিত হল কঠিন একটি বস্ত আছে, ভার নাম কেন্দ্রীন। পরমাণুর 
সমত্তড ভর সেই কেন্ত্রীনে অবস্থান করে। এই কেন্দ্রীনে থাকে প্রোটন, এবং তার 
বাইরে ঘোরে ইলেকট্রন । এই ছুটি হবে সমসংখ্যক। এই ইলেকট্রনের সংখ্যার 
তুলনায়, কেন্দ্রীনের ভেতরের কণিকার সংখ্য] ষদ্দি বেশি হয়, তবে ইলেকট্রনের 
সমসংখ্যক কণিকাদের প্রোটন বলতে হধে, বাকাগুলিকে বলতে হবে নিউট্রন। 
তেমনি ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনে আছে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন । কেন্্রীনের 


বাইরে আছে ৯২টি ইলেকট্রন। কেন্দ্রীনের আধান ও তার বাইরের প্রতিটি; 
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ইলেকট্রনের গ্মাধান বিপরীতধর্মী বলে তাদের মধ্যে একট। আকর্ষণ আছে। ঘূর্ণায়- 
মান ইলেকট্রন থেকে শক্তি বেরিয়ে আনতে থাকলে এক সময় ইলেকট্রন কেন্ত্রীনের 
উপর পড়ে ধ্বংম হয়ে যাওয়ার কথা । কিন্তু তা হয় ন1। কেন্দ্রবাদ অভযা়ী 
শক্তি শেষ না হওয়ার কার? কেন্্রতিত্তিক ( কেন্দ্রীনভিত্তিক লয় ) আকর্ষণ বিকর্ষণে 
পূরণ হয়। পরমাণুকে উত্তপ্ত করলে কেন্দ্রীনের ভেতরে উত্তাপ তৃটি হলে উন্নানে 
হাড়র ভাত ফোটার মত ফুটতে থাঁকে। ফলেই সেই ভাতের মত ইলেউ্ন ওঠা 
নাগ! করে। উঠে নামার সময় কিছু শক্তি ছেড়ে নেমে যায় নিজের বা অন্য কক্ষে । 
এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে মোড নিতে হলেও শক্তি বেরিয়ে আসে। উষ্ণতা 
ষত বাড়তে থাকে উচ্চতর মানের ফোঁটন অর্থাৎ হলদে, সবুজ, নীল, বেগুনী, 
ইত্যাদি রঙের আলোর ফোটন নির্গত হতে থাকে । ইলেকট্রন নিজেও আলোক 
প্রকাশ কৰে, আবার পরমাণুর কেদে ফিরে যাওয়ার সময় তার পরিত্যক্ত বাল্প ও 
আলোক প্রকাশ করে। 

ইলেকট্রনের যমজ বল। যায়, এমন একটি কণিকা! ডিরাক গাণিতিক স্ৃত্রে 
প্রমাণ করেন। তাকে তখন বলা হল বিপরীত ইলেকট্রন (8001 61561107) | 
সর্ব্রকারে তা ইলেকউ্রনের মতই, পার্থকা শুধু বিচ্যুৎ আধানের প্ররুতিতে। 
ভিরাকের হ্ত্রমত সেই বিপরীত ইলেকট্রনের 'ব্যুৎ আধান ধনাত্মক, ইলেকউ্রনের 
বিদ্যুৎ আধান ঝণাত্মক। ডিরাক তার বিপরীত ইলেকট্রনের নাম দেন প্রন 
(009516092)। 

মহাজাগতিক রশ্মির ও জাগতিক রশ্মির ইলেকট্রন নিজের নিজের স্থানের 
চরিত্রে নিমিত হয়েছে । মহাজগতের পজি্রন পৃথিবীর পরে ধনাত্মক, আৰ পৃথিবীর 
ইলেকট্রন তো খণাত্বকই । এই দুয়ের সংঘার্ধ বিজ্ঞানীর! সৃষ্টি করলেন শক্তির 
ফোটন। ফলে মেই ছুটি বস্ত কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গেল। আইনস্টাইনের তত্ব মতে 
এই ফোটনের হৃষ্টি। এমনি ভাবে বিজ্ঞানীরা বিপরীত বস্তুর (80111090161) সন্ধান 
করতে গিয়ে পেয়ে গেলেন বিপরাত প্রোটন, বিপরীত নিউট্রন ইতযাদি। এইভাবে 
কণিকার তালিকা বড় হয়ে চলেছে । 

এইভাবে কণিকারু তালিকা বেড়ে যাওয়ায় হাইজেনবার্গ একীতৃত ক্ষেত্রতত্বের 
আবিষ্কারের চেষ্টাকে নম্তাৎ কে দিলেন। তিনি বললেন, «এইসব কণিকার উপরে 
নান। প্রকার শক্তির ক্ষেত্রের জটিল ক্রিয়। কাজ করছে। সেই জন্য এটি বোধগম্য 
হওয়| কঠিন, কি প্রকারে তাদেন্ নানা আচরণ বিধিতে একটা! বিশিষ্ট সহঙ্জ তত্র 
দ্বার গ্রকাশ কর! যেতে পারে।” 

হাইজেন বার্গের এই মন্তব্য সত্য । এক ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্ত ক্ষেত্রকে মেলানো 
পন্ভব নয়, যে হারে পরনাণুর ভালিক! বেড়ে চলেছে। তাদের প্রভাবজনিত্ ক্ষেত্রও 
আলাদা! আলাদা । তার মতে আলাদা আলাদ! ভাবে পরমাণু আবিষ্কার করতে 
হবে, এবং মালাধা। আলাদা ভাবেই তাদের ক্ষেত্র বিচার করতে হবে । কন্ধ তা 
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করতে গেলে পদার্থ বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে জটিল হয়ে পড়তে থাকবে । এই দুই 
মতবাদীদের মধ্যে গ্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। ৃ 

এই বিতর্কের মধ্যে একমাত্র পথ দেখাতে পারে একীভূত কেন্দ্রতত্ব। এই তত্ব 
জগতের লমন্ত বস্তুকে, আকাশকে, ধর্মকে, রাজনীতিকে, গণনীতিকে, আলোকে, 
অন্ধকারকে, মময়কে, ভাবন্কে এক করতে পারে | জগতের য। কিছু দেখতে পাই, 
বুঝতে পারি সবই এক হ্বত্রে বীধা। এক বস্তু শক্তির ঘোড়ায় চেপে অন্য বন্ততে 
চলে যাঁর, এতে! আমরা বিজ্ঞান ভুগতে হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। বিশেষজ্ঞ 
পদীর্ঘবিদ্ভাবিৎ (62962100610191 0175510151) রাদীরফোর্ড ১৯১৯ শ্রীষ্টাবে 
গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখান, বেভিয়ামের মত একটা শ্বতঃদ্ফুর্ত তেজস্তিয 
($0০92019769915 180192001০) পদার্থ থেকে নিগত উচ্চশক্তি সম্পন আলফা 
কণিক! (81119 28101016) য়ে নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করলে অন্মিজেন 
পরমাণু সৃষ্টি হয়। তাতে শক্তি মুক্ত (19678150) না হয়ে শোধিত (৪০3০7৮০৫) 
হয়। কিন্ধু রাদারফোর্ডের ছাত্র ককৃক্রোফউ (০০০%০:01) ও ওয়াল্টন 
(ড121092) একটা যন্ত্র নির্মাণ করে নেই যন্ত্রে শক্তি উৎপাদক পরমাণু বিভাজন 
প্রক্রিয়ায় সাফল্য অর্জন করেন। তীর। দেখান, সেই যন্ত্রের ঘা! প্রোটন রশ্রিকে 
অতি জ্রত বেগবান করে উচ্চ শক্তি উৎপাদন করা হয়। পেই রশ্মির আঘাতে 
লিথিয়াম পরমাণুকে বিভাজিত করে হিলিয়াম পরমাণুতে ব্ুপান্তরিত কর! হয় । 
বোধহয় জাঙ্গানি ত্ষ্টি করতে শক্তি উৎপাদিত হয় অনুঘটক হৃষ্টি করতে শক্তি 
উৎপাদিত হয় না। হিলিয়াম করতে ষে পাখান্য ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ত৷ 
আইনস্টাইনের সুত্র £- 0।১৫০৯-এর সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু রাদারফোর্ড দেখে 
যেতে পারেননি যে, পরমাণু থেকে অপধাপ্ত পাঁরমাণে শক্তি উৎপাদন ছতে পারে। 
আক্সজেন হুট করতে যে শক্তি শোধিত হয়েছিল রাদারফোর্ডের পরীক্ষায়, নেই 
অব্সিজেন্রর শক্তি কিন্তু তাপ উত্পাদন করতে ব্যয় হয়। 

এক এক পরমাণুর এক এক গুণ থাকলেও তাদের ইলেকট্রনদের ক্ষেত্রে পার্থকা 
নাই। এই ইলেকট্রন থেকে ভাব জগতের শুরু । তাই আকাশের মধ্যেও একাত্মতা 
আছে। আবার পঞ্জিট্রনেএসে শেষ হয়েছে ভরযুক্ত পদার্থের । পদার্থের একাত্মতাও 
রাদারফের্ড ও তার দুই ছাত্রের পরীক্ষায় প্রমাণিত হুল। রেডিয়াম, আলফ। 
কণিক। ও নাইট্রোন্ধেন পরমাণুর সম্পর্ক আছে অকিজেন পরমাণু হঠির ক্ষেত্রে 
প্রোটন রশ্মি ও লিখিয়াম পরমাণুর মধ্যে সম্পর্ক আছে হিলিয়াম পরমাণু হৃট্টির 
ক্ষেত্রে। হাইড্রোজেন আবার হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। এই হাইড্রোজেনের 
সঙ্গে অক্সিজেনের সম্পর্ক আছে জল হুঠির দ্দেত্রে। এই জল বরফ হচ্ছে, বা্প 
হচ্ছে। মাটি তে! সবকিছুর মিশ্রণ, সেই মাটির সঙ্গে নাইট্রোজেন সার ও জল 
মিশে ফদল ফলাচ্ছে। তাহলে দেখা গেল পরার সঙ্গে সবার অস্তনিহিত সম্পর্ক 
জাছে। প্রতিটি পরমাণুকে আলাদ! আলাদ! বিচার করলে কোনধিন বিজ্ঞানকে 
সহজ করা বাবে না। কেন্জুততৃই নবাইকে মেলাতে পারে। 
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নাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে তিনি বলেছেন, একট! ঘূর্ণনরত থালার কেন্দ্রের 
কাছে একট! ঘড় ও তার ধারের কাছে মেই একই রকমের অন্ত একট! ঘড়ি 
'থাকলে দেখ! যাবে, ধারের কাছে থাক। ঘড়িটির সময় কেন্দ্রের কাছে রাখ! ঘড়িটির 
সময়ের চেয়ে ধীরে চলছে । এর কারণ কেন্দ্রের কাছের বেগের চেয়ে ধারের কাছের 
বেগ অনেক বেশি। একই রকমের ছুটি ঘড়ির একটিকে নুর্ধে ও অপরটিকে পৃথিবীতে 
রাখলে দে ধাবে শ্থধের ঘড়ির সময় ধারে চলছে, পৃথিবীর ঘড়ির সময় তার তুলনায় 
ক্রত চলছে। এর কারণ হল হর্যের মহাকষীয ক্ষেত্র পৃথিবীর মহাকর্ষীদ্ধ ক্ষেত্রের 
চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তবু বুঝাতে হবে খালার উপরের ছুটি ঘড়ি সম্পূর্ণ 
থালার নির্দেশেই ঘুরছে । দৌরজগতের ক্ষেত্রে ্্ধের চারদিকে পৃথিবী ঘুরলেও 
তাদের নিজের নিজের কেন্দ্র থাকার স্ুর্ধের ও পৃথিবীর মধ্যে তারতম্য আছে। 
থালার ঘড়ির মত এখানে সময় বাধা নাই । 

সময়ের দ্রুত গতি ও মন্থরভার জন্তু কখনও থালার কিনারার বেগকে দায়ী কর! 
হচ্ছে, আবার কখনও স্্ধের প্রবল মহাকর্ধ ক্ষেত্রকে দায়ী করা হচ্ছে। সৌরজগৎকে 
একটা ঘূর্ণদরত থালা ধরলে, তার সেপ্টারের কাছে বুধে একটা ঘড়ি ও পৃথিবীতে 
একটা ঘাড় রাখলে ৩ে। বুধের ঘড়ির সময়ের তুলনীয় পুথিবীর ঘড়ির সময় মৃদু 
হওয়। উচিত। দেখা যাচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে মব কিছুকে কোনদিন একে বাঁধা 
যাবে না। আইনস্টাইনও তাই পারেন নি। 

সর্ষে সময়ের গাত কম বলে সোডিয়াম পরমাণু থেকে নিগত আলোর কম্পাঙ্ক 
কম। সেই তুলনায় পৃথিবীর সোডিয়াম পরমাণু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক হবে 
বেশি। তাহ তার আলোর তএ্ দৈর্ঘ্য হবে ছোট। হ্ুর্ধের সোডিয়াম পরমাণুর 
আলোক তর ধের্ধ্য হবে ড়। আসলে পূর্থব;গ মোডিয়াম পরমীণুর বর্ণালী হল 
উজ্জল হুলদে রেখা, তবে সেই বর্ণালীকে সৃধে লাল ঘেস] দেখায় কেন? 
বৈজ্ঞানিঝরা বলেন, তরজ দৈর্ঘ) অনুযায়ী রঙের পরিচয় । শুধে সোডিয়াম পরমাণুর 
তরঙ্গ দৈধ্য বেশি হওয়ায় তার হলদে রঙ লালের দিকে সরে গিয়েছে । এই রঙকে 
হংরেজীতে বল] হয় 91016 1018105 1116 7601 আলোর তরঙ্গ টৈর্ঘ্য ফত বড় 
হবে, ৩৩ সেটি জাজের দিকে যাবে। তরঙ্গ দৈর্য যত ছোট হবে তত সেটি 
ভায়োলে ব। বেগনী রঙের দিকে যাবে। এই রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব চেয়ে কম। 
লালের তর দৈর্ঘ;য সবচেয়ে বেশি । 

সমন্ত দহ বস্ত,এই সাত রঙের অমবাষে হৃষ্টি) আদর্শ দাহ বস্ত কেরোপিন। 
তাকে জলে ভাসিয়ে দিলে সাত বণকে জলে ভালতে দেখা যায়। কাচা কালো 
কয়ল। জ্বলতে থাকলে দেখা যায় কালে| থেকে স্তরে স্তরে সাত রঙ বেরিয়ে আসছে। 
সেই সাত রঙের সাদা ধোঁয়া দূরে সরে যাচ্ছে! যদিও তার কাছে হাওয়ার ঠেলায় 
কালে! ধোয়া বিস্তার লাভ করেছে। তবুসেই কালো ধোয়া বিস্তারিত হতে 
হতে সাত রঙে আকাশে মিলিয়ে বায় । এই সব রঙকে যদি হাওয়া থেকে আলাদা 
করে আনা বায় তবে আবার কয়লায় রূপাস্তারত হবে। কালে বস্তর প্রতিফলন 
নাই বলে কাছেও কালো৷ দুরেও কালে! । তার পরের ক্রম রঙগুলো৷ ক্রম দুরদ্ধে ক্রম 
সুত্র আর কালে! দেখাবে। বেগুনী রঙকে যে দূরত্বে কালে দেখাবে, নীল রঙকে 
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তাঁর চেয্বে বেশী দূরত্বে কালো দেখাবে । তার চেয়ে বেশ দূরে সবুজ রঙকে কালো, 
দেখাবে । তাঁর চেয়ে বেশী দুরতে হলদে রঙকে, তার চেয়ে বেশী দূরদ্ধে লাল রঙকে 
কাল্সো দেখাবে । আবার তারা কাছে আগতে থাকলে কত কাছে, এদে তাদের 
নিজের নিজের বুঙ চেনাবে, তা শন্ক কষে রঙের পরিচয় পাঁওয়া যায়। সাঁদার 
গ্রতিফ়ন সব চেয়ে বেশী বঙ্গে সবচেয়ে দুরে চেন! যাঁবে | কাজে সব দূরত্বে কালো । 
এমন কি দর্শকের চোখের তারাও কালে! তাঁই কাঁলোকে দেখ! যায় না পার্থক্যের 
অভাবে । চোখের কালো মণি দিয়ে দর্শক যে কাঁজোকে দেখতে চার, দৃষ্টিপথও তাঁর 
কালো । কালো বন্ধ শরত্ণ হলে তার প্রতিফ লত আলো দেখ! যাঁয়, তবু কাঁলোকে 
দেখা যায় না। চৌখ বৃণজলে অর্থাৎ না দেখলে আমর] কালে।তে ডুবে শই। 
কালোকে সম্প্রদারিত করে নান রঙ স্ষ্টি করতে পারলে সেই নানা রঙকে দেখতে 
পাই কালো মণি দিয়ে । তাই কালে রঙ ও অন্ধকার সবচেষে নীরেট। তাকে 
খুঁচিয়ে মব রঙ ও আলোর সৃষ্টি । কালে! না তলে তাই আলো! তয় না। আবার 
নীরেট বন্ত ঠাণ্ডা বেশি । তার সঙ্গে তাই আধারের সম্পর্ক আছে। নীরেটকে 
উদ্কিয়ে আালো করাল নীরেটত ভারায়। 

কালোর পরে সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে আর সাদা হল তাঁর মাথার আচ্ছাদন । 
যাবতীয় বিশ্বভৃবন এরই মধ্যে চলাফেরা করছে । একটা! প্রদীপ জ'ললে পঙ্গতেটা 
আগে কালে? অঙ্গার হয়ে লাল আলো দেয় । এখানে কিন্তু রঙ সরাগরি একেবারে 
কালো থেকে জাল হয়নি। আমাদের অলক্ষ্যে কিন্ত বেগুনী, নীল, সবুজ, কমলা 
ইত্যাঁদি পাঁর হয়ে এসে লাল আলো দেখাচ্ছে । আলোকে কালো অঙ্গার থেকে 
খুঁচিয়ে বের করে অক্সিজেন। কালোর প্রকাশ নাই বঙ্গে অক্সিজেনের অভাবে 
আলো! জলবে না। 

লাল শুধু লাল নয়, তাকে লা হতে অনেকগুজো আলোর শর পার হয়ে 
আসতে হয়েছে । সাদ। শুধু সাদা নয় তাকেও আগতে হয়েছে সব আলোর 
প্রতিফলন পার হয়ে । প্রর্জিফলনে চড়া সব রঙের গুড়া ম্বেশালে সাদা রঙ পাওয়া: 
বায় না। প্রতিটি রঙকে চলতে দিতে হাব । চলার গুণে নানা রঙ নানা রঙে 
পরিণত হয়, আঁবাঁর সব রঙের গ্রতিফলন থেকে ত্রিপার্্ কাচ দ্বারা তাদের আলাদা 
করে দেখা বায়। আলে! একট। বোর্ডের ছ্িদ্রপথ দিয়ে ত্রিপার্থ কাচ ভেদ করে 
কোন পর্দায় পড়লে রামধনূর সাত রকম স্ণিঝ। তরঙ্গের সাত রঙ দেখ! ষাঁয় অর্থাৎ 
তারা বন্তর কাছাকাছি এল । আবার এ ব্রিপার্শ কাচের সাত বর্দ আর একটা 
ত্রিপার্থ কাঁচের ছেতর দিয়ে গেলে সাদা রঙ পাওয়া যায় । অর্থাৎ বন্ত ভাবের 
দ্রিকে গেল। 

পরমাঁণুকে উত্তপ্ত করলে কিছু ইঞ্সেকট্রন বেরিয়ে যায়, কিছু ইলেকট্রন কক্ষ 
পরিবর্তন করে উপরে এসে বিকিরণ দিয়ে আবার নিজের কক্ষের দিকে ফিরে বায় 
কেন্দ্রের উত্তাপে শৃন্তার আকর্ধণে । বদ্ধ কোটার বায়ুর মত যত ইলেকট্রন 
বাইরের দিকে বেরিয়ে আগতে থাকবে তত শুম্ঠতার আকর্ষণ বাড়তে থাকবে ।, 
সেদিকে বাইরের চাপ এলে আর বিকিরণ হয় না। ফলে আধার দেখা যাবে। 
তখন অন্তদ্দিকে আবার ইলেকট্রনের ওঠা নামার বিকিরণ শুর হয়ে যাবে ।: 
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১১ বছর অন্তর ষে সৌর কলঙ্ক দেখ। যাঁয় তারও কারণ এই | সৃর্ধের কোন অংশ 
থেকে বিকর্ষণে বন্ধ শূন্য হলে কিছুদিন আকর্ষণ প্রবল হওয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হয়ে থাকে । মৃত নক্ষত্রের আকর্ষণের কাঁছাকাছি এলেও এমনটি হয় । তখন 
আশেপাশের তুলনায় সেখানে ৩*** ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা কমে 
যাঁয়। আকর্ষণ বিকর্ষণের এমনি কারণের জন্ম সৌরকলঙ্ক ঘুরে ঘুরে আসে। 
তবে ১১ বছর অভ্তর এর তীব্রতা বেড়ে ষায়। তখন এক মহাঁদেশ থেকে অন্য 
মহাদেশে বেতার সংযোগ হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তার কারণ হুর্ষের কেচ্ছে 
তখন ভীষণ ভাবে বায়ুমণ্ডলের পতন কাজ করতে থাকে । 

লাল আলে। হল স্ব লজ্ঘবদ্ধ আলে! । তার তর দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হওয়ার 
কাঁরণ তাঁর ভাত্রী বলিষ্ঠ শরীর । বলা ধেতে পারে এই লাল আলোই সমস্ত আলোর 
পূর্ণ যৌবনের আলো! । অন্থান্য আলোর তরজ দৈর্ঘ্য কম য় বাধা কম বলেই। 
তাই গতি শক্তিও বেশি। 

শ্বেতবামন স্তরে এলে নুর্ধ শরীরের দিক থেকে বন্তগুণ ছোট হলেও ভর থাকবে 
অপরিবর্তনীয়। কারণ চাপে ছোট হতে থাকার ফলে শক্তি সমান গ্রকাশ করতে 
থাকে । গাঁমছাঁকে গুল থেকে তুললে যে পরিমীণ জল পড়তে থাকে, তান্ছে 
নিঙউডালে ছোট হতে থাকলেও প্রায় সেই পরিমাণ জল পড়তে থাঁকে ক্রযে চাপ 
বাড়ার । তবে তার স্থায়িত্ব বেশি সময় নয়। তবু ধত সম: শ্বেত বাঁমনের সেই 
চাপের ভর শক্তি ঠিক থাকবে, শরীর ছোট হতে থাকায় অভিকর্ধ বল বেড়ে ষাবে 
বিপুল অঙ্কে । গ্রহের শরীরের ওজনও বাড়তে থাকবে নীরেট হওয়ায়। 

সাদ। রডের পরে আর কোন রঙ হয় না। সেই দীর্ঘ তরঙ্গের উচ্চত। থেকে 
একেবারে লাফিয়ে শ্বেত বামন স্তর থেকে কৃষ্ণ বামনে নামে না। সেও নানা রঙের 
সিড়ি বেয়ে ভ্রুত কৃ বামনের সুরে নামে জাঙ্গজানী না থাকায় । এখানে তার 
হুধের জীবন শেষ হয়ে গেলেও অন্য জীবন শুরু হয়। কালো কার্বনকে যতই চাপে 
রাখ বাক, তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি চালিত হতে পারে। সে বিভিন্ন গ্যাসের 
শোষক । নেই শোষণের গুণ কৃষ্ণ বামনের আছে । কৃষ্ণ বানের এই আকর্ধণের 
সঙ্গে পতন শক্তিও কাক্ত করছে। কৃষ্ণ বামনের আকর্ষণ তো আছেই, আবার 
তার দিকে আবহাওয়ার চাপ সবকিছুকে ভীষণভাবে ঠেলে দেয়। বিশ্বরক্ষাণ্ 
অনস্ত বলেই, সে চাপে অনস্তের চাপ থাকে । বিকর্ষণের তখন বিশেষ সময় পায় না 
কচ বামন। যে হেতু বিশ্ববত্ধাণ্ডের সব বস্তু একটু হেলে চল! ফের! করে সেই 
হেতু কোথাও না কোথাও বিকর্ষণেয় পথ পেয়ে যায় সে। সেখানে সংঘর্ষে তার 
আলো ফোটে । বিশ্ববক্ষাণ্ডের সম্পূর্ণ আলাদা বলে কিছু নাই। কেন্্রবাদ 

অসুধাযী সবার পঙ্গে বার যোগ থাকতেই হবে। শ্বেত বাঁমনের হিসিয়ামরগী 

সাদ! ছাইতে পারমাণবিক গুণ থাকে । কৃষ্ণ বামনের মধ্যে যে হেতু পরমাঁণু থাকে 
না, তার ছাইতে পারমাণবিক গুণ থাকতে পারে না। এবং তা সম্ভবও নয় 
চাপের জন্য । 

তবু বিশ্বত্রক্ষাণ্ড অন্ত বলে মুত হূর্ধ সেই অনপ্তে আলাদা হয়ে পড়ে থাকতে 
পারে না। তাকে কেন্ জর করে মহাকাশের যে চাপ থাকে সেই অনস্তের সঙ্গে তার; 
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যোগাযোগ ঘটায় । তখন কৃষ্ণ বামন হয়ে ওঠে আর একটা সৌরজগতের কেন্দ্রে 
-কষ্জ বামনের কালে রঙ নিজে জলে উঠতে না! পারলেও হয়তো! মহাকাশের চাঁপে 
একদিন বিস্ফোরিত হয়ে প্রাণবান হতে পারে। ভাছাড়। কৃষ্ণ বাদনে আসতে 
ক্রমান্বয়ে সংকো চনে ক্রমান্বয়ে অনন্তের চাপ আসছিল, সংকোচন শেষ হলে বাইয়ের 
চাপ কমে যাওয়ায় বিস্ফোরিত হয়ে প্রাণবান হতে পারে। 
মেঘনাদ সাছ। তার আয়নিত করণ সমন্ধে বলেছিলেন, ক্রম বর্ধমান তাপে 
কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়, মেই গ্যাসীয় পদার্থ ভেজে সরল যৌগ 
পদার্থ সৃষ্টি হয়। সেই যৌগ পদার্থ থেকে মৌল পদার্থ হষ্টি হয়। এই মৌলিক 
পদার্থের অগুরা ভেঙে ফাওয়ার ফলে পরমাণু মুক্ত হয়। এই পরমাণু থেকে আবার 
ইলেকট্রনরা বেরিয়ে যেতে থাকে । এই খণ্ডিত পরমাথুটিকে বলে আয়ন। আবার 
সেই কৃষ্ণ বামন আবহীওয়ার চাপে আবার হূর্ধ হজে সে আবার তার উত্তাপে 
পদ্বার্থদের ঘর-সংসার গড়বে ও ভাঙবে ৷ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আবার আয়নিত হয়ে 
প্রসার লাভ করবে। 
আলো! বাতাসের অর্ভীবে বদ্ধ ঘরের হাওয়1 বেরিয়ে আদতে পারে ন|। সরাসরি 
বাইরের আলে! বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ হলে হাওয়া বাইরে আসতে পারে। 
ঘরের তেতরের বস্তুর আকর্ধণ বিকর্ধণের পরিত্যক্ত বিষাক্ত তাই ঘরেই জমা 
হতে থাকে । সেই বদ্ধ ঘর খুললেই বিষাক্ত হাওয়া বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। 
বদ্ধ নর্দঘাতেও এমনি গ্যাস সৃষ্টি হয়। কিছুট! ছিদ্র থাকলেই যে পব গ্যাপ বেরিয়ে 
আপবে তার কোন মানে নেই, ঘরে আবহাওয়ার মধো আবহাওয়ার আকারে বন্ধ 
হয়ে থাকে । যেমন অণুর মধ্যে পরমাণু বন্ধ হয়ে থাকে । গ্যান ঘোরাফেরা করে 
কেন্দ্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ধণ যুক্ত বস্তর ধারে কাছে। বদ্ধ শুন্ত কোটায় বস্তকণ। 
ন1 থাকার জন্ঠ বিকর্ষণের তুলনায় আকর্ষণ বেশী হৃষ্টি হয়। 
পৃথিবীর আকর্ষণ বিকর্ষণে চারটি পথ দেঁখতে পাই। এক্কট! হচ্ছে আলোর পথ, 
ষে উৎদের শক্তির ঠেলায় পথ করে চলে। তাই শক্তি ফুরিয়ে গেলে আলোও 
ফুরিয়ে ষায়। দ্বিতীয়টি হল পৃথিবীর আকর্ষণের পথ। সে আলোর মত যে কোন 
দিকে যেতে পারে না। সেখানে কাঞ্জ করে ওজনযুক্ত পতন শক্তি। তৃতীরটি 
হল বিকর্ষণের পথ। লে পথে যায় হাইড্রোজেন ইত্যাদি হা্ধ। বস্ত। চতুর্থ পথটি হল 
পৃথিবীকে বেষ্টন করে চাদ ইত্যাদির ঘোরার পথ। এক এক ঝেষ্টনধর্মী পথে এক 
এক ধরণের বস্তু পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে থাকে । জগতে যত রকমের চল! আছে 
এই চারটি চলার বে কোন একটির নয়ম মেনে চলে । এই চারটি পথ আকাশে 
'দেখা যায না। ঠিক বস্ত হলে ঠিক ঠিক পথ হয়েষায়। পরমাণুতেও এমনি 
চারটি পথ আছে। ৃ 
বন্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে চলে। সে শক্তি আবার বন্ধ নিয়ে চলে অন্ত বস্তু 
দি করতে । বস্ত থেকেই তাই গুণ হথঠী হয়। গুণ ক্ষয় হতে হতে বস্তও ক্ষয় হয়ে 
বায়। বন্তর শক্তির রকমারিত্বে বগুর ক্ষয়ের রকমারিত্ব হয়। বস্তর শক্তি আগুন 
কুলে বন্তকে শেষ করে ফেলে। শক্তি কমের দ্রিকে গিয়ে আ]াঁদিড হলে টক স্বাদ 
পাই। তারও বন্ধ ক্ষয়ের ক্ষমতা আছে। মিট, নোনত। সবাই বস্তর ক্ষষের 
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রকমারিত্বের গুণ। ভাব আকারে সবাইকে স্বাদ দেয় তারা। এই স্বাদের 
গ্যামই গন্ধ। এমনি গ্যাল সব বস্ত থেকে ভাবাকারে বেরিয়ে যাঁয় আকাঁশ স্ব 
করতে ও ঘন হয়ে বস্ত সট্টি করতে । 

কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল পদার্থ শূন্ত, তরল পদার্থের তুলনায় গ্যানীয় পদাথ. 
শন্ঠ, গ্যাসীয় পদার্থের তুলনায় পৃথিবীর আকাশ শুন্য । তাই প্রত্যেকের মধ্যে 
গ্রত্যেকের উপযোগী শুন্ঠতা ও পূর্ণতা বাস করে। আবার গোহার আছে 
চুদ্ষকত্ব শুন্ততা। তাই লোহার বিকর্ষণকে চুম্বকের শুন্ততা আকর্ষণ করতে 
পারে। আলোর কাছে অন্ধকার শূন্য । ট্রীন্ঘমিটারের কাছে রিসিভার শৃণ্ত। 
এই শৃষ্যত। পূর্ণতাকে গ্রাস করে বলে পেও পূর্ণতা পায় অন্য বিষয়ে। তাই সে অন্য 
কিছু ছাড়ে অন্ত শুন্ততায় । যেমন আমর! নিশ্বীসে অক্সিজেন নিয়ে পূর্ণ হয়ে কার্বন- 
ডাইঅক্মাইড ছাড়ি গাছের জন্য । গাছ তাতে পুর্ণ হয়ে আমাদের জন্য অক্সিজেন 
ছাড়ে। হাওয়াতেই তাই সবকিছু চল্লাচল করছে ব্রদ্ষাণ্ড গড়তে এবং ভাঙগতে। 

আলো ও আনন্দের চরিত্র একই এবং অন্ধকার ও দুঃখের চকিত্র একই |. 
আনন্দ চরম বিকবিত হলে ব্যালাম্দ হারায়, যা! জঙ্গের বা গাঁসের কণিকার ক্ষেত্রে 
দেখা যায়। কণিক। হান্ক। হয়ে যত উর্ধ্বমুখী হতে থাকবে, ততই এই চরিত্রের 
হবে। কেন্ছ্রের দিকে আমতে থাকলে চরিত্র বাধনের মধ্যে আসে। এই বাধন 
কেন্দ্রে চরম হলে কেন্দ্রের উত্কাশিতে বিকর্ধিত হয়। বাইরে এপে হাক হয়ে চরিত্র 
হারিয়ে ফেলবে । ছুঃখও ধত গভীর হবে শরীর মন জড় হতে থাকবে । দেই 
দুঃখ শেষ গভীর কেন্দ্রে গেলে উস্কানিতে ত্যাগের মুক্তি আমে । অর্থাৎ সেই মুক্তি- 
আনন্দ হয়ে বাইরে বেরিয়ে আত্মহারা হবে। আত্মকেন্দ্রকে হারালে সবার চঞ্চল 
হতে হয় অন্য আত্মকেন্ত্রেণ জন্য । কেশ্রভিত্তিক, চলা ফেরা ছেড়ে কোনকিছু 
কল্পন! কর! বায় না। চদ্দ্র আকর্ণণ বিকর্ধণে যে নিজন্ব আকাশ সৃস্টি করেছে 
সেই নিজন্ব আকাশ নহ চাধ পথ আকাশের চেয়ে হান্ক। বলেই ভেসে আছে। 
নইলে পে পৃথবীর বুকে ডুবে যেও। একট! স্তর তেমনি আকাশ নাই বলে 
পৃথিবীর বুকে পড়ে থাকে । 

মন্দ গতিতে একট! গাঁড়ি চলতে থাকলে তার পেছন দিক থেকে দ্রুত গতি সম্পন্ন 
গাড়ি আঘাত করলে পে গাড়ি দ্রুত গতি পাবে। কিন্তু দাড়িয়ে থাকা গাড়িকে 
দেই একই আঘাত করলে ততখানি গতি পাবে না। কারণ তার মধ্যে কোন চলা 
ছিল না। এই না চঙ্গাই ঘাতক গাড়িট। খানিক শক্তিকে খেয়ে ফেলেছে । তাই 
আরও বেশি শবারূপে শক্তি প্রকাশ করে। তাচাড়। এই দাড়িয়ে থাকা গাড়ি ন৷ 
চললেও শক্তি প্রকাশ করে মহাকালের ধারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে । যে ভাবেই হোক 
সবারই চলতে হয়েছে, চলতে হচ্ছে ও চলতে হবে। আবর্ষণধর্মী কালো গহবরের 
আকাশ থাকতে পারে না। বিকর্ধণের আকাশ ন। থাকায় সে কালো ও নিরেট। 
এই কালে! রঙের জন্ত নিরেট হয়েও কালো গহ্বরের নিশ্তার নাই। কালোর 
আকাশ না থাকায় সমস্ত শক্তি তাকে সরাসরি খুঁচিয়ে ভাঙ্গবে । তখন কালো রঙ 
বস্তপহ নানা রঙে ছড়িয়ে পড়বে। 


একটা বস্তকে আঘাত করলে তা৷ ছড়িয়ে পড়ে বস্তটর সর্বত্র । সেই বস্তুর 
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একস্থানে উত্তাপ দিলে সে স্থান থেকে উত্ভীপ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । শরীরে আঘাত 
লাগলে যস্তিষ্বের চেতনা, চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। জীবের মস্তিস্কের নুক্্রতার সে 
বস্তর আঘাত ছড়িয়ে যাওয়ার সুঙ্্ম ধারার সম্পর্ক আছে। | 

গৃধিবীর ধারা যত উপরে উঠতে থাকে, তত প্রদরতার জন্তু ধারাঁর কণারা 
ভাঙ্গতে থাকে কণারদের পথমত। আকাশের ছাচে পড়ে কথা সা হয় । পরে অশেষ 
শুন্থ হয় অনীম আকাশের শুন্ততার আকর্ষণে । তখন বস্তুভাঁব না! থাকার জন্য সুর 
ধারায় আলে! ফোটে না। সেই ধার! পৃথিবীর বন্তর ধারার সঙ্গে নংবর্ধে রৌদ্র 
ফোটায়। অথচ সেখানে তখনও অন্ধকার। এই মহাকাঁশ থেকে কোন বন্ত, গ্রহ 
উপগ্রহদের সংকীর্ণভায় ঢুকলেই সংকীর্ণতার জন্য সংঘর্ষের আলে! বেশি হবেই । 
মহাশূন্যে আলে! ন থাকাই প্রমাণ করে বিকিরণহীনতার আকর্ষণ পেখানে 
বিরাজমান । শুর্ধের ধারা এই আকর্ষণের বাধন ভেদ করে আসার মত। বাঁধন ঠিক 
থাকলে সমস্ত শক্তি চারদিকে জম! হয়ে একসঙ্গে ফোটে । তেমনি বোমার মত গতি- 
শক্তি পার হুর্ধের ধারা । সাবানে বুদবুদের ফেন1 যেমন ফেঁপে উঠে ফেটে ষায় 
তেমনি আলোঁক কণিকাদের বুদবুদে ফোটন সৃষ্টি হয়ে ফাটতে ফাটতে আলো দেয়। 
সময়ের সংক্ষিপ্ততা ন। হলে বিক্ফোরণ প্রচণ্ড হয় না। বস্তর শক্তিতে রূপান্তরিত হতে 
নময়ের সংক্ষিপ্ততার উপর নির্ভর করতে হয়। মুলত পৃথিবী বিকর্ণ করে, আকাশ 
আকর্ষণ করে। এই আকাশ ও পৃথিবীর চরিত্র প্রাণীর মধ্যে এক সঙ্গে বাদ করে 
বলে নিশ্বাস প্রশ্বাস চালায় । পৃথিবীর ভেতরেও নিশ্বান প্রশ্বাস চলে, আকাশেও 
নিশ্বীস প্রশ্বাস চলে । এই ছুই নিশ্বাস প্রশ্বাস আকাশ ও পৃথিবীর পরস্পরের নিশ্বাস 
প্রশ্বাস তৃষি করেছে। নিশ্বাসের স্থুলরূপ বস্ত, আর প্রশ্বাসের সুক্রূপ আকাশ । 

মহাকাশে শুন্ততার ভাগ বেশি বলেই নব বসন্ত চ্গৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে। তার 
কাছে কোন গ্রহকে টেনে আনতে পারলে বন্তটি সেইদিকে ধাবিত হবে। কারণ বস্র 
কাছে গ্রহের শূন্ত এলেই আকর্ষণ বিকর্ষণ সৃষ্টি'হ় বলেই চলংশক্তি ফিরে আসে। 
তবে সেখানে আত্তগ্র বন্ধ, আত্ত্কষত্ বন্ত, আস্তব বা বস্ত থাকলেও মগীশৃল্ততার 
সঙ্গে পাল। দিয়ে পারে না]। তবে মঙ্গল আর বুহস্পতির মধ্যবর্তীস্থানে বে বস্তরা 
আছে তাদের প্রত্যেকেই অন্থান্থ গ্রহের মত সুর্যের চারধিকে ঘুরে চলেছে । 
'সেখানে একটা গ্রহের স্থান হয় না বলে সে স্থান পূরণের জন্য এইপব গ্রহাণু বা 
রবীন্দ্রনাথের ভাষার গ্রহিক1 (12100101806 ০: ৪5061010 ) ঘুরে চলেছে। 
পূর্বেই বলেছি বস্ত হলেই তার স্থান হয় না, আবার স্থান হলেই তার বস্তু হয় না। 
'অথচ কোন স্থানে অপামঞ্রন্ত থাকে না। 

হুর্ধের নিজন্ব আলে! আছে তা আংশিক সত্য। বর্দি তার আবহাওয়া না 
থাকত, তবে স্থর্ধের শক্তি বেরিয়ে এলেও সংঘর্ষের অভাবে আলো ফুটত না। আর 
এই সুরের আলো ন| থাকলে চন্দ্রের বিকর্ষণের সংঘর্ষে চন্দ্র আলোকিত হত না। 
আলে বদি সংঘর্ধ ছাড়! ফুটত তবে মহাশূন্ত আলোকময় হয়ে উঠত। তবে সেখানে 
বস্ত ভাঁবাকারে আছে বলে খানিকট। চক চক করে মাত্র। অগ্থান্ত তারকা গ্যাদে 
*ুরি হলেও হু্ধ সম্পূর্ণ গ্যাসে তৈরি নয়। তার মধ্যে একট| কাঠামে! আছে বলেই 
'তার গ্রহ! নিয়ম মেনে চরে। তাদের দুই মের থাকে। তাছাড়া! ছু্ধ বদি ধু 
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“গ্যাস হত তবে বিশাল বিশাল তারকার সংস্পর্শে ফেটে নিঃশেষ হয়ে যেত। তার 
কেন্দ্রীয় বস্তর গ্যাসে তৈরি হতে হয়েছে বলে কেন্ত্রভিত্তিক আকর্ষণ বিকর্ষণ চালাচ্ছে। 
নীহারিকার মধ্যে কঠিন বন্তর সুক্ কণা, কোথাও কোথাও তারা দেখতে 
পাঁওয়] যায় বলে তার মধ্যে গ্যান হতে বাধ্য । নীহাঁরিকার (195018) মধ্যে বে 
সব আস্তরক্ষত্র বস্তু (1011-5161191 1090161) আছে, তাদের গধান উপাদান হল 
হাইড্রোজেন গ্যাম। তাছাড়। নীহারিকার মধ্যে কঠিন বস্তকণাও থাকে। বস্তুর মধ্যে 
যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণের ঘূর্ণন আছে, তেমনি শূন্যে ও ঘূর্ণন আছে। সেই দূর্ণনে হয়তো 
কণারা মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন সৃষ্টি করছে । তার! আবার তৃষ্টি করছে হূর্য। 
নীহারিকার মধ্যে এমনি রূপাস্তর ঘটতে ঘটতে আরও বড় শুধদের হ্যাট করে। 

- আমাদের হুর্য যে ব্রন্মাণ্ডে তার লাম আমাদের ব্রহ্ষাণ্ড (০৬ 82195 )। এই 
ব্রদ্ধাগ্ডকে পাশ থেকে দেখলে গরুর গাড়ির চাকার মত দেখায়। এই বন্ষাণ্ডে 
১৯ হাজার কোটি তার! আর নীহান্রিক। ছাড়াও অন্তান্ত বস্তুতে ভরা। এর দৈর্ঘ্য 
বা প্রস্থ এক লক্ষ আলোকব্ধ* আর গড় উচ্চত পাঁচ হাজার শালোকব্ধ। 
আমাদের সূর্য আঁছে এর কেন্জ্র থেকে প্রায় ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দুরে। পৃথিবীর 
দৃষ্টি কোণে দেখা যায় মেই আমাদের ত্রক্ষাণ্ডের কেন্্র আছে ধনু রাশির 
(59810181108) দিকে ।' এই আমাদের ব্রন্ধাগ্ুকে সংস্কৃত, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় 
বলে ছায়াপথ বা আকাঁশ গঙ্গা । ইংরেজিতে বলে 00105 ৪5 58195 | 

এই আস্তরক্ষত্রের বাইরে আছে আন্ব্রঙ্ষাণ্ড মহাকাশ । এমনি আমাঁদের 
ব্রক্ষাণ্ডের মত সেখানে কয়েক শ' কোটি ব্রদ্ধাণ্ড আছে । তবে আমাদের ব্রঙ্গাণ্ড 
ছাড়াও কাছাকাছি আরও ঠিনটি ব্রদ্মাণ্ড শাছে। তাদের ছুটি আছে দক্ষিণ 
গোলারধের আকাশে । তারা হল বৃহৎ ম্যাগে্সানীয় মেঘ, (1,919 71866111710 
(০108৫ ) লঘু ম্যাগেলান' য় মেঘ ( 90291] 1/18061121010 01980 )। অনুকৃ 
আবহাওয়ায় খালি চোখে এদের দেখ! যায় ছোট পাতল! মেঘের টুকরোর মত। 
এমনি অপর ব্রহ্ষাণ্তকে দেখ! যায় উত্তর গোলার্ধের আঁকাঁশে। তার নাম হল 
আযা্ডেোমিডা! (41010171609 )॥ এই আযাণ্ডেমিড। ব্রদ্ধাগুটি আছে আমাদের 
ব্রহ্মাণ্ড থেকে ২* লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। কিন্তু আও্যোমিডা মণ্ডলের তারাগুলো 
আমাদের ব্রশ্ধাণ্ডের মধ্যে ৮* হাজার আলোকবর্ষ দুরে ৷ তাছাড়। উত্তর মেরুতে 
আছে এ্রবতার1। এদের আকর্ষণে পৃথিবীর তৃথণড দক্ষিণ মুখী চলেছে তিল তিল 
করে। এদিকে কঠিন বস্ত বেশি জমায় হুর্ধ উদ্তরমূখী হলে শক্তির প্রতিতন্থিতা বাড়ে: 
অনেক বেশি । তাই গ্রীম্ম চঙ্গতে থাকে । পৃথিবীর বিকধণীয় প্রতিষ্ন্্িতায় হুর্ঘকে 
বড় দেথায়স্-যেমন কুয়াশ। ভে করে কোন আলোকে বড় দেখায়। 

স্ধ আবার দক্ষিণমুখী হলে শীত প্রকাশ পায়। দক্ষিণের পূর্বোক্ত ছুটি বন্ধাণ্ডের 
মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণে যে চুঙ্ধক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তার আকর্ষণে সুধের গ্যামের 
লেলিহান শিখার কিছু অংশ টেনে নেয়। পেথানে নিশ্চয় মরণধাত্রী ভার] আছে। 
নেই তারা আকর্ষণে আমাদের সুর্যের শক্তির আকাশকে টেনে নেয়। তাই শীতে 
পৃধিবীর হূর্ধের কাছে এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কিছু কিছু আপেক্ষিক শুন্ত 
বু বুদ কটি হয়। তাদের আপেক্ষিক শৃন্তা বন্ত টেনে গ্রহ হৃঠ্টি করে। ফলে নুর 
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পৃথিবীর দিকে তাঁপ ছাড়ে কম.। ভ্বাছাড়! বড় বড় শিখ সেই যুগ ব্রহ্ধাণ্ের দিকে 
মুখ ফিরিয়ে থাকার ফলে শুর্ধ কৃশ হয়ে ছোট আকার ধারণ করে। এই ছোট শব 
পৃথিবীর অল্প স্থানকে আলোকিত করায় দিন হয় ছোট» রাত হয় বড়। তাছাড়া 
গীত পৃথিবীর উর্দূ ধারা কম থাকায় নূর্ধের ধারার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় কম॥ এই 
কারণে পৃথিবী বেশি ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে । ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আকাশও 
সংকুচিত হয়ে যায়। হূর্ষের এদিকে বেশি ঠাণ্ডা দেওয়ার অর্থ অপর দিকে গ্রীন সৃষ্টি 
কর।। আকর্ষণে তাঁর শিখা সেই দিকে প্রনারিত ₹য় বলেই । 

এইসব কারণে ভূ-পৃষ্টকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হল উত্তরের 
কঠিন অঞ্চল, দ্বিতীয় হল দক্ষিণের সামুত্রিক তরল অঞ্চল, তৃতীয় হল মধ্যের গ্যাসীফ় 
অঞ্চল। দক্ষিণের তরল আর উত্তরের কঠিন মিশে সর্ষের উদ্ভতাপে গ্যাস বিস্তার 
করে। পেটের দিকে গ্যাস হট হওয়ায় মধ্যম্ফীতি বেড়েছে। নইলে হুর্ধ লম্বা হত। 
এই গ্যাসে বাযুত্র সৃষ্টি হওয়ায় দুই মেরু আপেক্ষিক শুন্যতাঁর আকর্ষণে রূপ নিয়েছে । 
শুধু জল বাম্প হলেই আবার তা! জলে পরিণত হয়। এখানে তা৷ না! হয়ে সেই তরলের 
সঙ্গে বস্ত মিশে গ্যাস, পরে বায়ুস্তর সৃষ্টি করেছে । এক ভাবে গ্যাস বা হাওয়ার 
ত্ুরের ঠেল! পৃথবীর কেন্দ্রের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। ুর্ঘ দক্ষিণমূখী হতে থাকে দেই 
স্তর কমার সঙ্গে লঙ্গে । তখন বাইরের চাপ বাড়তে থাকে । আবহাওয়ায় হুর্ধের . 
সঙ্গে সংঘর্ধ তখন কমতে থাকে | বাঁম্পের অভাঁবে আবহাওয়া হয়ে যায় শুফ। 

এই কারণে কুমেরুর দিক থেকে মাটি সরে গিয়েছে উত্তর দিকে । তাই দক্ষিণ 
আমেরিকার উপকূলের সে কুমেরু অস্তগীপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার টিয়েরা৷ ডেল 
ফিউগো অভিমুখী অন্তান্ত অস্তরীপগুলির গঠন গ্ররুতির মিল আছে। আবার 
অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে । উভয় অঞ্চলের 
জীবাশ্মের মধ্যেও বেশ সাদৃহয লক্ষ্য করা যায়। গণ্ডোরান। ল্যাণ্ড এইভাবে ভেজে 
উত্তরমুখী হয়েছে। শুধু পৃথথবীর এই ভূমি সরে যাওয়া নয়, ব্দ্ষাণ্ড জোটও সরে 
যাচ্ছে দর্ষেণ দ্রিক থেকে উত্তর দিকে । পরমাণুর মধ্যেও এমনি খেল চঙ্ছেছে। 
উত্তর মুখে সরে গেলেই কি তাদের শেষ হয়ে গেল ? না, তা যাঁয় না । উত্তর মেরুও. 
স্থানচাত হয়ে নৃতন উত্তর মেরু হথষ্টি করে। আবার সেই দিকে সব চলতে থাকে ।' 
আমাদের হুর্বের মত এমনি কাঠামো অনেক তারকার নাই বলে তাদের সৌরজগৎ 
নাই । এই সৌরজগৎ যখন জীর্ণ হতে হতে বরক্ধাণ্ডের বাইরে সরতে থাকবে তখন 
সেখানে যে তারক আসবে সে সৌরজগৎ স্থষ্টি করতে পারবে । সবারই মেরুপ্রদেশ 
ঠাণ্ডা । হর্ধের উদ্ভরায়ণে তূর্ধের দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে পৃথিবীর উত্তর মেরুর সংস্পর্শে 
তেমন গীত হয় না। কারণ পৃথিবীর উপর মেরুর চৌস্বকত্ হূর্ষের উত্তর মেরুর চেয়ে 
দুর্বল। হুর্ধের দক্ষিণায়নে ুর্ধের উত্তর মেরুর.দঙে পথিবীর দক্ষিণ মেরুর সংস্পর্শে 
গীত হয়। কারণ শুর্ধের উত্তর মেরু পৃথিবীকে টেনে কাঁছে আনলেও গ্যাসের স্বল্পতা 
ছোট হয়েষায় বলেই দিন ছোট হয়। র্ধের আকর্ষণ বেশি হওয়ায় পৃথিবীর গ্যাসকেও, 
টেনে নেয় । এমনি সৌরজগতের মধ্যে বিনিময় হয়। সৌর জগৎও সামগ্রিকভাবে 
জিল্সিপির মত ব্রদ্ধাণ্ডের কেন্ত্র থেকে ক্রম প্রসারতায় ক্ষয় হয়ে মীমের শুন্ঠতায় 
মিশে বাবে, আবার গ্রহ উপগ্রহ স্থির মাল মঙল। হতে। 


